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উত্তর ঃ (১) ভূমিকা 

আলীবর্ধণা খানের মুক্তা আসনপ্রায় এই স্বাদ পাওর! মাত্র ইরেজ ও ফ্এসা 
বণিকগণ ইনোবোপের সপ্তব্নবাপা যুদ্ধের প্রস্ততি অন্গুহাতে বাংলাদেশে অব্স্থৃত 
তীদের খাটি গুলোতে দ্রগ নির্মাণের ব্যবস্থা করে। আপাবর্দী খানের মুভাতে নতুন 
নবাবের মসনদে আরোহণের আঙগর'হ্বক ব্যস্ততার সুযোগ গ্রহণ করাই ছিল তাদের 
উদ্দেপ্ত। বা'লাঁদেশের ভাবী নবাৰ সিরাজ উদ-দৌলার প্রতি ই নেজগণ প্রথম থেকেই 
উদ্ধত ব্যবহার ও অবহেলা প্রদণন কণতে শু করে । আপীবর্দী খানে মুত্ার কিছূ 
দিন পরবে পিরাজ-উর-দৌল। সংবাদ পাঁন যে, ইংবেগণ আলাবপীর মৃত্ভার পর ঘসেটি 
বেগমকে সিরাজের বিকদ্ধে সাহাধা দানে প্রতিশ্র উবদ্ধ। কাশিমবজাবের ই বেজ 
বাণিক্যকুঠি? ডাঞ্তীর ক্োর্থ আলাবর্দী খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তকে এই 
বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় । ফোর অবশ্য ইংরেজ জাতিপ্ন নামে শপথ করে বলেন যে, ভাবতীস 
বঁজনীততে ইংবেজগন কথনও অ শগ্রহণ করবেন না। িংহাসনে আদোহণের পুবে 
সিরাজ কাশিমবাজাবের ই বেজ কুন্ি পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ কণেন কিগ্ত উচ্দৃ্থন 
সিরাজের কাছ থেকে কুঠির ও কুঠির অধিবাসীদের নানারপ ক্ষাতস।ধনের আশঙ্কায় 
ইংরেক্গণ তীকে কুঠিতে প্রবেশ করতে অগ্জমতি দে ণি। ইংরেজদের এই ?প ব্যবহারে 
সিরাজ অত্যন্ত অপমানত বোধ করেন এবং ইংরেজদের প্রতি ক্ষুপ্ধ হন। এমনকি 
সিংহাসন আরবোহণের পরও ই'রেজরা নতুন নবাব হিপাবে সিরাজকে উপচৌকন 
প্রেরণের চিরাচরিত বাতি অমান্ত করেন। তা ছাডা» ঢাকাস দেওয়ান বাজবল্লভকে 
সিরাজ রাজদ্বের হিসাব দীথিল করতে বললে রাজবপ্নভের গোপন শদেশে তাত পুত্র 
কৃষ্দাস পারবার-পরিজন ও প্রভূত ধনরতুনহ পাপয়ে এসে কলকাতার ইংরেজদের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিরাজ-উদ্‌-দৌল! কৃষ্দীসকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলে ই রেজ- 
গণ কৃষ্তদীসের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। নবাব কৃষ্দানকে সমর্পণ করার জন্ট ফোট 


উইলিয়ম কাউক্লকে নিদেশ দিলে ইংরেজরা তাও অমান্য করে এবং গুপ্তচর আখ্য। 
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দিয়ে নবাবের দূতকে 'অপমাঁন কৰে ককাতা থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। অপরদিকে 
নবাবের নিদেশ অগচারী ফখালীকা দুগ নন বন্ধ করলেও ইংব্জেগণ নবাবের আদেশ 
উপেক্ষা করে। ইতিমধ্যে নবাব সিগ্াজ-উদ-দৌলা ঘসেটি বেগমকে বন্দী করে বাজ- 
প্রাসাদের এঙ্যন্ধ বন্ধ করেন এবং পুণিয়ার নবাব সৌকৎ জঙ্গকে দমন করার জন্ যুদ্ধ 
যাত্রা বরেনশ। কিগ্ড পথিমধ্যে ই রেজদের পদ্ধতোর কথা দতমুখে জানতে পেরে 
তিনি পুথিয়ার আঁভঘান আপাততঃ স্থগিত দেখে কলকাতা অভিমুখে সসৈন্তে যাত্রা 
করেন। ৯৪মে শব! ভংরেগদের কী।শনবাজার ধুঠি আধকার করেন এবং কাশিম- 
বাজাণ কুঠি অধিকারের অঙ্গে সঙ্েই ইংবেগদেএ শঙ্জে সিবাজ-উদ্-দে,পার সশন্ সংঘর্ষ 
শুরু হয় 

(২) বাংলার নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ 

১৭৫৩ শরীস্টাঝে গিদীজ-উদ্‌ দৌলা কঠক কাশিম বাজার ঝুঠি ও কলকাতা 
অধিকৃত হলে নবাবের সঙ্গে ইস্ট ইপ্সিনা কোম্পানীর প্রত্যঙ্চ অখর্ধ শুরু হলেও, 
বছ দিন পূর্ব থেকেই উরেজদের সঙ্গে বালার নবাবের প্রত্যক্ষ সঘধের কারণ 
দেখা দেখ। ১৬৫৬ ত্রীস্টাঞধে কালার আ্বাদার শাহ শ্ুজার কাছ থেকে একটি 
নিশ।ন্‌ আদায় করে ইস্ট ইপ্ডিশা কোম্পানী বা লাদেশের সঙ্গে সতাসরিত!বে বাণিজ্য 
শুর করে । এই শিশনে? শিদেশ অগসাপে শাহ সুজা বছরে তিন হাজার টাকার 
বিনিময়ে ই রেজ বণিক্দের বিনাশুদ্ধে বাংল!দেশে বাণিজ্য কর আধকার দান করেন। 
কিগ্ধ পরব কয়েক বছরের মধ্যেই ই বেত বণিকগণ শাহ ভজার নিশ|নের নির্দেশকে 
সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাবার ভ্রগ্ত মোগল বাজকমচাণীদের কাছ থেকে আবও ছুটি 
পরোয়ানা আদায় করে। তখন থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য স'ঙ্রান্ত বাঁপারে ইংরেজ 
বণিকদের ঠঙ্গে দেশীয় বাঁজকর্মচারীদের সংঘর্ষের কুত্রপাত। এই সংঘর্ষ দূর করার 
উদ্দেশ্তে ইস্ট ইপ্ডিট কোম্পানী ১৬৮০ শ্রীস্টাঞ্দে সমাট আওরঙ্গজেবের নিকট থেকে 
আরও একটি নতুন ফরমান আদায় করে। এই ফরুমান অগ্ঠযায়ী সাঁড়ে তিন শতাংশ 
শুক্ধ দিয়ে ই রেজরা সুরাট বন্দরে বাণিজ্য করাঁর ভযোগ পাঁভ করে। কিন্তু ফরমানের 
ভাষার অস্পষ্টতা স্থযোগ নিয়ে ই রেজরা দাবি করে যে. স্থরাট বন্দর ব্যতীত এদেশের 
সবত্র সম্রাট আওরঙ্গজেব বিনা শুক্কে তাদের বাণিজ্য করার অধিকার দ্বান করেন-_ 
স্থুতরাং পৃবে বাংলাদেশে বাণিজ্য করার জন্ তা! যে প্রতি বছর তিন হাঁজাব টাকা 
শুক দিতে বাধ্য ছিল বর্তমানে তার কে'ন প্রয়োজন নেই। কিন্তু অপর দিকে 
মোগল রাজকর্মচারীরা দাবি করে যে, সম্রাটের নতুন ফরমানের নির্দেশ অগ্সারে মৌগল 
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সাম্রাজ্যের যে কোন স্থানে বাণিক্জ্য করার জন্যই ই"রেজ বণিকপ! সাধারণভাবে সাঁডে 
তিন শতা শ শ্ুক্ক দিতে বাধ্য। আওরগ্চরেবের সভার পপ বাংলাদেশের বাঙ্গণীতিতে 
দ্রুত পরিবতন ঘটে এবং মুশিদকুশি থাণ ম্বাধীণভাদে বাংলাদেশ বাত শুক কতেন। 
মুশিদকুশি খান বালাদেশের অননৈতিক সমুদ্ধের জন্য দিধেছ ননকদের বনিজ্যের 
স্থযোগ দলেও কঠোর হঞ্ছে তাদের দমন করার পক্ষপাতী ছিসেন। স্তরীং 
বাঁণিাক হবোণেহ সঙ্গবহ্গারের জগ্য ই দেজ বশিকরা ১৭৯৭ শীস্টারে দিশীব বাদশাহ 
ফারুক।শ|বের কাছ খেকে বড অথের বিশিমষে এইটি নভন ফহমান লি হাথাল] ভুমব- 
উল-ভকুম আদায় করে। কিখ্ এবারও স্বমানের প্রকত ব্যাখা! শিরে কেম্পানী এ 
লাজনযচ দেন আপে প্রচ্থ োেকোধিতা দেখা দেয় | বাদশাহ ফাদে ইস্ট 
ইণ্ডির্া কোপানীকে লপথে ও গ্লপথে সকপ হকার আমদ।ন এ রপ্তানি বীশদা ও 
পমোৌপশীর িনিনপত্রের জন্য বিনাশকে বাশিগোের অপ্িকার বোর হর। কিছ 
অন্তদেশীঘ বাণিও) অগন! কোম্পানীর কগচতাদের বাকিগত বা এনা সাপকে এজ 


এ 


নিয়ম কোন ভাদেই যোগ) ছিল এ শক খরখাণের নিতেশের আন ইতার জশ 


রদ 


কোম্পানীর বমগারীরা ব)ক্গিত বারস।বালছোর কেতে এই সব যোগ পুধেপুর 
ভোগ করার ছগ্য অত্যন্ত শিন্রভাবে চে! কহতে খাকে। রি বেদের এদ্প 
ব্যবহারে মোগল বাদকর্ষচারীরা অতাঞ্ক অসন্গু গঘ এব ভা দলের আনে) সশ্ঘন 


অনিবার হয়ে এঠে। সরমানের অগা একটি শহ্ অনসাতে ইস্ট 21 গুন! কোম্পানা 


কশক।তার 'শকটবতাঁ আটএশ খান। গ্রাম ক করার অগমতি পাভ করে! কি 
বা'লাদেশের জবাদধার এগ সম্পত্টে আভদত প্রকাশ করেন যে বাদশাহের এই আদেশ 
বাধ/তামূলক নদ । ফগমান অগুসারে কোশপানা পদ মুদাশিমণের আপকারের 


প্রশ্নেও কোম্প।নাবু সঙ্গে স্থাণীঘ শাসকদের পণ মতবিরোধ দেখা দেয় । 


(৩) বাংলার নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ 

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাণী জি অধিকার করবে অখণা মুদ্র-ণির্সাণের কোঁনপ্রকার 
সুযোগ লাভ করবে বাংলাদেশের শাসকগণ তা চিন ধিনই অপছন্দ কনুতেন। তা! ছাঁড। 
বিন শুক্কে কোম্প।নীকে বণিগ্যের অধিকার দেওয়।র ব্যাপারেও তাদের যখে্ আপনি 
ছিল। মুগ্িদচলি খান নান।ভাবে হ'রেজ বর্ণকদের বিনা শুক্ধে বাণিজ্য করার 
হস্তক্ষেপ করতে শুক করেন । প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ বণিকরা অন্তদেখীন বাকিজার ব্যাপারে, 
বিশেষতঃ ব্যক্তিগত বাণিজ্যে, যেসব শভধযোগ-সুবিধা ভোগ করত তার কোন আইন- 
সঙ্কত কাবুণ ছিল না। অন্তর্দেশী বাণিঙ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকরা এই সব বিশেষ 
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স্ববিধা লাভ করার ঘলে বাংলাদেশের নবাব এবং দেশীয় বণিকদের প্রচুর পরিমাণে 
ক্ষতি থাকার করতে হন ॥ সতপাৎ নবাব অনেক সমগ্নই বিদেশী বণিকদের নিকট 
থেকে জোর করে আতিব্বিক ্র্ আদায় করতেন । ১৭২৬ খ্রীস্টাঙ্ধে নবাব নির্দিষ্ট কর 
বাদে অতি ঞ চুমীজিশ চাঙা টাকা কোম্পানীর কাছে দাব করেন। মুশ্দিকুলি 
খাঁনের পর 3 |] লাঁদেশের সি"হাসনে বসেন । ইণবেজ বণিকদেন শিকট 
-৭৩৭ খীস্গাঝে তিন 'অতিরিক পঞ্চাস জার টকা দাবি কনেন । ১৭৫৭ খ্রীস্টান্দে 
আলাপর্ণী খানের অমন এই দাবিও পর্রিমাণ বুদ্ধি পেয়ে তিন লক্ষ ট|কায় পরিণত হয় । 
অতি টাকা ।দতে কোম্পান্ঠ বাধ্য হলেও বা'লাদেশের শাসকদের বিরুত 
ভংবেজদের অনন্ত এশেভ বুদ্ধ পাস ফলে কোম্পানী এজেন্টরা মনে করতেম 
যে ১৭১৭ খ্রাস্টাব্দের খাদশ।হ1 করমানের দাদা অঞ্মোদিত সকল স্যোগ-স্ত' বধা ভোগ 
করতে দিতে নবাবের কমচারিগণ রাজি বয় । অপবু দিকে শবাৰ পক্ষের বঞ্ব। 
ছিল যে, কোম্গান বাদশাহ ফরমানের নিদেশের অপব্যবহার কপে নবাবের ব্রাজঙ্গের 
পচ়র ক্ষতিসাধন করছে! স্বাথাখেণ, স ক লে।ভী এ পা.ণঞরোর কষে 
অবৈধভাবে অগবেশকার এবধপ বণিক কোম্পানীর একচোটর! ব্যবসারের উপব 
অন্যায়ভাবে হক্গেপ করে পরিস্থিতিকে আরও করে তোলে । তা ছাঁড।, 
কর্মচ|রীদের অস!পুভাবে ববসানে লিপু হপ্য়।+ খলে কোন্পানার দিকের আপব্যবহাণি 
মশ:ই বুদ্ধ পেতে থাকে । কাউঙখাোলের পরে সডেন্ট এব সেক্রেট।রী বিনা শুকে 
পরিবহশের জনা এভ দ*ক মগ্ুর করতে পারতেন । সপ্তদশ শতান্জার শেষ পবে 
কোম্পানীর পক্ষ থেকে হগ্ুর কৰা দশ্ছকের সধ্যা ক্রমেই বুদ্ধি পায়! কোম্পানীর 
পরিচাপকমণ্ডপ। এই বিশষধে কাউ ন্নলকে বারবার সতিক কনে দেওয়া সব্দেও অবস্থাও 
বিশেধ কোন উন্নতি হয় নি। এতিহাসিক জেমস মিল দ্রপ্তকেব অপব/বহার সম্পকে 
মন্তব্য করেন যে, ইস্ট ইডি কোম্পাণার কণকাতাঘ় অবস্থিত বাণিজ্য কুঠির অধ্যক্ষ 
দেশীর সংকাবের প্রাপ্য বাণিজা শুন্ধ ও অন্য কর মকুবের এন্ঠ শুধুমাত্র কোম্পানীর 
বাণিজ্য সম্ভারের নয় কোম্পানার কর্দচারাদের বাণিজ্য সম্ভারের জন্যও দত্তক এর 
করতেন এবং দেশ বাক চারিগণ সম্ভবত কেস্পানীর আভ্যন্ত্াণ বিধিব্যবস্থাও 
সম্ে অত্যন্ত সাঁমান্তভাবে পদ্রিচিত ছিলেন বণে, কোম্পানীর ও কৌপাশীর কর্ম 
চঞাদের বা, দ্য সম্ভারের মধো পাঁথকা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে অসমর্থ ছিল । 
দশকের অপব্যবহারের ফলে নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর সরাসরি মতবিরোধ শুর, 
হয় । জেমস মিল এ সম্পর্ে বলেন যে, দস্তকের এই অপব্যবহান্র নবাঁব যুগপৎ 
তার পজঙ্গেধ ক্ষতিকারক এব দেশর বণিকদেব ব্যবসাঁবাণিঙ্গের প্বংসকারী বলে 
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মনে করেন। সুতরাঁং দেশীয় বণিকদের স্বার্থ বক্ষার কথা চিন্তা করেই একমাত্র 
আমদাঁঁন ও পঞ্জানি বাণিজ্যের ক্ষেত্র বাতীত অন্তর পাণিজ্য কুঠিও প্রদন্ত দস্গকের 
উপর কোনদ্ধপ গুরুত না দেওয়ার জন্ঠ নবাব তীর কর্মচারীদেস উপর বিশেষ এক 
আদেশ জারী করেন। ১৭৫৬ শ্ীস্টান্দে নবাঁব সিগাঁজ-উদ দৌল। দাবি করেন যে গত 
চলিশ পছরে কোম্পাণা বাংলাদেশের রাজদ্ বিভাগকে পাণিগা €% বাবদ আঠারো 
লক্ষ পচান্তর হাজার পাউপু দশকি দেয় । পাণিজোক দাগের এট অথ টনক কারণই 
নবাবেএ সঙ্গে ই বেজ পণিকদের সংখদেন পনস কত্রপাতি করে । 


(8) সংঘর্ষের রাজনৈতিক কারণ 

বাণিদিক দার্ণের পখোজনে উস্ট পদ! কোম্পাপার পক্ষে বা পাদেশের পাঁজদনতিক 
অবস্থার নীরব দশকের ভূশিকা গ্রহণ করা অন্থব ছিল না। কৌোম্প।শীর পারচালক- 
মণ্ডলী কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলসমূহকে স্থাণীয় শাসকবর্গের ও ফ্রাসীদের আক্রমণ 
থেকে হরক্ষিত করার ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারীদের সর্বদাই নিদেশ পাঠাতেন। 
বিশেষত; দক্ষিণ ভারতে ফর।সীদের শন্গি বুদ্ধিতে বা'লাদেশের ইস্ট ইগিয়া ক্বৌম্পানীর 
কর্মচারীরা অতান্থ সন্ধন্ত হয়ে পডে | "নাম্বপক্ষার অন্য বা'লাদেশের বাণিজা কুঠি- 
গুলোকে সুরক্ষিত করা তখন তাদের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পডে 'এবং এই বিধয়ে তারা 
নবাবের নিষেধ-আজ্ঞ। অমান্ত করতেও বদ্ধপবিকনু ভয্ন 1 অপরদিকে নবাবের সামরিক 
শক্তি সম্পর্চে কোম্পাশীর পরিচালকমগ্ডলীর মনে গভীর সন্দেহের শ্ষ্টি হয় এব" 
ফরাসীদের আক্রমণ থেকে ইস্ট ইপ্ডিযা কোম্পানীকে রক্ষা কর! নবাবের পর্শে যে সম্ভব 
নয়, এ কথাঁও তান স্পষ্টভাবে উপপপ্চি করে। তবে শুপুমাত্র ফরীসীদের আঞমণের 
হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ব বাণিঞিক স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, বাংশাদেশের আ শ্যান্তরীণ 
শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত ও তারা ইণরেজদেদু শক্তি বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিল। আবার 
মিলস্‌ প্রভৃতি সেনাপতি ফরাসী সেন1পতি দুপ্রের পথ 'অগসরণ করে বা'লাদেশের উপর 
ইংরেজ ক 5ত্ব স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিপ । এই উদ্দেশ্যে ১৭৭৭ শ্বীস্টাব্দে যিলম্‌ 
ইংলগ্ডের পঁজ1 দ্বিতীম্স জর্ভকে জানান, মোগপদেরু নীতি খারাপ, “তাদের সৈন্গবাহিনী 
আরও খারাপ, তাদের কোনপ্রকার নৌবাহিনী নেই। স্পেনের অধবাসীর' যেমন 
খুব সহজেই আধখেরিকার নিরস্ব ইগ্ডয়ানদের পরাজিত করেছে,৫তমন অনা্রাসেই 
এই দেশ অয় করে কর বাজে পরিণত কর] সম্ভব |” রাজা দ্বিতীয় জর্ভ সেনাপতি 
মিলসের এই প্রস্তাব কাধকরী করতে বাঙ্সি হলেও, ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর আপত্তির 
দ্য তীর পক্ষে তখন তা কর] সম্ভব হয় নি। মিলসের মতো সেনাপতি স্বটও অনুরূপ 


৬ হিষ্ত্রি অব বেঙ্গল € ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


একটি পঙিকপনী পেশ করেন।। তবে সেন।পতিদের এইসব পব্রিক্ণনা পরিত্যঞ্ত হলেও 
১৭৫৬ হাতে লে গানার পদ্চিপকমপ্ডপী ফেট উই'লগ্নম কাউন্মিল নবাবের প্রত্যক্ষ 
অগম।ত বং গোপন সম্মতি গাভ করে খোট উইপ্যিম দুর্গ শক্তিশ।পা করে তোলার 
জন্য শপে” দে্। ফান 0৩ এট সময়ে নিব একটি দুর্গ নিদাণ কুতে শুরু 


করে। শবাব আপাবদ্ী ৯ বেদ ও সরাসীদে নিখ।ণের সংবাদে ম্ুব্ধ ও বিচলিত 
হু 8 এ্িনবিদের দ্বারে ভেলে পাঠান এবং বলেন, “তোমহা বণিক 


পে 


তোম।দের দুগোত জঝেজন কি? তেন্রা ছামা জো আছো, "আমিই ভারা 


৭2৫ রিযা স্র্রিযাছে 
বন্দ কিনব 17 শা ব1৮প7 বিন12 কিন শত 51) 470 নব দুর নি ণকানে বৃ তংপর 
হয়। কিছ আলীনকী গরকান্টে তাদের দমন করের অন্ত সামগ্িক অভিযান প্রেরণ 


করতে পা।ল তন নি অন্ত ভিন ভ তেছ এ সান।দের শাক ৪ কৃটকৌশপ সম্পকে 
মানব তি পে।,ল বহতেন তই আঙ্গদে লুক ফাাফটন মনতবা করেন” নবাব 
আগা হদেছোপেক পাণকদেছ মধুম ক্ষার মপুচক্ষেত সঙ্গে তুশন! কহতেনশ 
যা মু তম [শেন উপকাপের অগ্চ পুবশারদ্দহপ পেতে পার কিন্ত তুখি যদি 
তাদের মপুচঞ্ছে উপড্ুবেন সঙ করু তাহলে তারা দংশন করে তোমাকে হত্য। 
করবে ।” বামন ও বটক্ষণ এপাপ আলপাবাণ খান তান মৃত্যুর পর বাংলাদেশের 
রাজনৈতিক ছাবনত। এশা সাতে গভার অন্দেহ পোধণ করতেন । গোলাম 
হেসেন আনে হতে আলাখদ। খানের আশঙ্কা ছিশ যে, একধিন ট্রপওশাল। 
লৌ।টতলোই ভঃ০ততিহ সন্দ্রতারবতা। অঞ্চলের উপর আধপত্য কবে । ইংরেজ 
বণণদের শর্দে কেননগ সখবে েপ্ত হতেও তার প্রচণ্ড আপাশ ছিল। 
আলাথদী খনেছ ভসদপগ মঝে মাঝে নবাবকে াবদেশী ব'ণকর্দের বিতাড়ত 
কপ পরাধশ ধিলেত তিনি তাদের ই পরাধনে কণপাতি করতে বা!াঞজ ছিলেন না। 
ত। ছা, সমরণুননা আগ।বর্দ। খান যুদ্ধে নৌবহবের গুরু সম্যক্রূপে উপলব্ধি করেন । 
ইয়েদেপের ব'ণকদেন শা শালা নৌবহর বিরুদ্ধে জয়লীভ করা তাবু পক্ষে যে 
প্রান অসন্ভবচ ও কখ।৩ নবাবের ক।ছে অজ্ঞ।ত ছিপ না। প্রায় ভাবয/ৎ দ্রষ্টার হ্যায় 
তিন মন্তব) করেন, “আম যা জগল।ভ করি একথা বলে লে।কে আমাকে দোঁধারোপ 
করবে যে আঁম আম । দাজোর বণিকদের লু্ন করেছি । ঘযর্দি বিপরীত কিছু ঘটে, 
আমি আমার এপ ;দেএ কাছ থেকে অপমান ও গঞ্জনা সহা করতে বাধ্য হব |” আলীবর্দী 
খানে এই কথ। কিছুদিনের মধে)ই অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। আলীবর্দী 
খানের উত্তবাঁধিক।বী। নবাব সিরাজ উদ্‌-দৌল] ইংরেজ বণিকদের দমনের উদ্দেস্টে 
কলকাতা আঞমণ করে লুগঠনকাবী! আখ্যা লাভ করেন। তারপর পলাশীর যুদ্ধে 


বাংলার ইতিহাস €( ১৭৫ ৭-১৮৫৬ ) রশ 


পরাজয় বরণ করে, ছুরপনেয় কলঙ্কের টাকা ললাটে ধারণ করে ভারতের ইতিহাসে 
সিরাজ-উদ্-দৌলা চিরদিনের জন্য অসম্ম।নের পাত্রৰনে চিহত হন। 

0917৮11106০ 109118.0110)6০৭ (7176 ১1)1171 011 7-617680)7 6 11666) 
9876] 2)16 £%7 12)1018518 6০077172811 17078 6110 £)6041) 01 17117180711 1777 
৫0 1775 1171616 01 19178৮. 


উত্তর £ (১) ভূমিক। 

নবাব সিরাজ-উন্-দৌল। কঠক কলকাতা 'অধিকারের সংবাদ পেখে মাদ!গ কাউন্সিল 
কনেল প্লাইভও নে'সেনাপতি মতি কলকাত! পুঅকাণে টানা বা'সদেশে 
প্রেরণ করেন | ক্লাইভ ও ওস।টনমন বশা বাধায় ফলত। উদস্থ ই'নেদদের সঙ্গে নিপিত 
হন এব: ১৭৫৬ গীট।দেত্র ১৭শে।ডংসদ্দও ই রি ও নৌবহদ কণকাত। আভিমুখে 
যাত্রা করে। কশকাতার শ।সনকঠা মানিকগাদের ইচ্ছাকৃত মসত.তর জন্য ইরেজ 
সৈন্ প্রায় বিনা মুদ্ধে নবাবের বদণজ ও খান অবস্থিত দুর্গ ছুটি অপ্িক্কার করে 
কলক।তার দকে অগ্রলর হয় । ইরেজবের সহিত ঝটবন্ধে নিপ্ত শাশকটা? ইংরেজ 
সৈহদের বাধা না দিনে মুশিদাবাদ 'অভিমুখে পাপন করলে কণেন ক্লাইভ ১৭৫৭ 
খরীস্টান্দের ২ জাচয়ারী বিনা যুদ্ধে কশকাতা অধিকার কণেন। কপক্কাতা অধিকার 
করেই ইংরেজপ্রা পিরাজের বিঞদ্ধে ১৭৫৭ খ্রস্টান্দের ওরা জাগ্যারী বুক্ধ ঘোদণা করে। 
অপর দিকে পিরাঙ্ ৪ কশকাত। অধিকারের সবাদ পেতে যুদ্ধ ত্র! করেন। ১০ই 
জান্য়ারা গাইভ হুগলী অধিকার করে শহরটি লুটপাঁত কদেশ এব !শকটবাতী অনেক 
গাম পুড়রে দেন । ১৯শে জারী পিবাঙ্ হুশনা পেপে ইরেন্ব! কশভ্।তা 
প্রস্থান করে | ওরা ফেক্রুবরা সিরাজ কলকাতার শৎরতলাতে উশন্থিত হয়ে আমীর- 
চাদ বা উমটাদেত বাগানে শিবের স্থাপন করেন । ঠা গু হবেদলা সন্ধ গ্রাস্তাৰ 
করে নবাবের শাববে ছুজন দূত পাঠান । নবাব সঙ্গ) সম তাদের সঙ্গে কণানতা 
বলেন তবে পরদিন পর্যন্ত আলোচনা মুলতুবী থাকে । কিন্তু ইজ পৃতা! নাত্রর 
অন্ধকারে নবাবের শিবির প'্তাগ করে । শেখ রাত্রে ক্লাইভ অ্কয়াৎ নবাবের শিবির 
আক্রমণ করেন । অতফ্ত আগরমণে নবাবের পক্ষের প্রান ১৩৭” লোক নিহত হয়, 
কিন্ত ভোরবেলা নবাবের একদল ঠৈন্য সস্জিত হওযাঁয় ক্লাইভ প্রস্থান করেশ। মনে 
হয়, ইংরেক্স দূতেণ নবাবের শিবিরের সন্ধান নিতে আসে এবং তাদের শিকট 
সংবাদ পেয়েই ক্লাইভ অকম্মাৎ আঞমণ করে নবাবকে হত বা বন্দী করার জগ্ভই এই 
আক্রমণ করেন । কিন্ত কুয়াশায় পথ ভূল করে ক্লাইভ নবাবের তীবুতে প্রবেশ করতে 
অনেক দেরী করেন এবং সিরাজ এই স্থযোগে অন্তত্র আশ্রয় গ্রহণ করেন । 


৮ হিন্ত্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


(২) ৯ই ফেব্রুয়ারীর চুক্তি 


অতফ্কিতভাবে এই নৈশ আক্রমণের ফলে সিরাজ-উদ-দৌল। অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন 
এবং ই'রেজপা যেসব দাবি করে, নবাব সেই সকল দাবি মেনে নিয়ে ১৭৫৭ খ্রীস্টাবের 
নই ফেঞ্শাওা ই-রেজদে- সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি স্থাপন করেন । এই শান্তি চুক্তি 
সাধা*ণভ।বে আলীণগরের চুক্তি নীমে পরিচিত। এই চুক্তি, অগ্রসীরে নবাব বাদশাহ 
ফারুকশির।নের ফরম!ন প্রদত্ত সকল ভযোগ-ভবিধা সহ ইংরেজদের কলকাত। গ্রত্যগীণ 
করতে সম্মত হন। কা1শিমবাঁজার ও অন্ঠান্ত স্থানের ইংরেজদের বাঁণিজ্য কুঠির যে সকল 
দিনিসপত্র নষ্ট হয় নবাব তাঁও ইংরেজদের ফিরিয়ে দিতে স্বীকার কৰেন। কলকাতা 
আক্রমণের সময় কোম্পানী, সাধারণ ই“রেজ ও কলকাতার ক্ষয়ক্ষতির আথিক ক্ষতি- 
পূরণ দিতে কলকাতার টাঁকশালে মুদ্রা নির্মীণের এব" কপকাতীয় ই'রেজদের দুগ 
নির়্াণের অনুমতি দ্রিতেও নবাব স্বীকৃত হন । 


1৩) ফেব্রুয়ারী চুক্তি সম্পাদনের কারণ 


ফেব্রুয়ারী চুক্তি সম্পাদনের সময় নবাবের সৈগ্ঠসংখা ৪৫০০ ও কামানের সংখা 
ইংরেজদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল । তথাপি ছুটি কারণে সীমাহীন দীনতা স্বীকার 
করে তিনি ইংবেভদের সঙ্গে এই সন্ধি স্থাপন করেন! প্রথমতঃ, এই সময় আফগানরাঁজ 
আহম্ম্শাহ আবদীলী দিল্লী, আগ্রা, মথুরা বিধ্বস্ত করে বিহার ও বাংলাদেশের দিকে 
অগ্রসর হন। ফলে নবাব অত্যন্ত ভীত হয়ে যেকোন শতে ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা 
স্থাপন করুতে সঙ্কল্প করবেন । দ্বিতীয়তঃ, নবাবের কর্মচারী ও পরামর্শদাতীরা প্রায় সকলেই 
তীকে সন্ধি করতে পরামশ দেন। নবাবের পরামশর্দীতাদদের অনেকেই তার বিরুদ্ধে 
বড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এব' নবাবও তীর কিছু কিছু আভাস পান। তবে এই সন্ধির 
ফলে নবাঁবের প্রতিপত্তি অনেক কমে যাঁয় এবং ইংরেজদের শক্তি, প্রতিপত্তি ও ওদ্বত্য 
যথেষ্ট বুদ্ধি পায়। কতকট এই কারণেই বাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাকে 
সিংহাসনচ্যুত করার জন্ত ষড়যন্ত্র শুরু করেন। সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেই 
সেনাপতি মীরজাফর ও দেওয়ান রায় দুলভকে পদচ্যত করেন এবং জগৎ শেঠকে 
প্রকান্টে অপমানিত করেন। এই তিনজনই ছিলেন সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান 
উদ্চোণ। সির।জর বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের যথেষ্ট আক্রোশের কারণ ছিল--সুতরাং 
তিনিও অথ দিয়ে বঙ্যন্ত্রক'রীদের সাহায্য করতে শুর করেন। আমীবটাদ বা উত্চাদ 
নামক একজন ধনী বণিক সিরাজের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তিনিও এই যড়যন্ত্ে 
যোগ দেন। 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৯ 


) ইংরেজ শক্তি কতক চন্দননগর অধিকার ও নবাবের প্রতিক্রিয়া £ 
১৭৫৬ শ্রীপ্টান্দে ইয়োপোপে ই'লগু ও ফ্রান্সের মধ্যে স্প্ুবর্ণ ব্যাপী ঘুন্ধ শুন হয়। 
কলে ভারতে ই'বেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে সংঘর্দ 'সনিব!স হণে ওঠে । এই সময় 
ইংরেজরা ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করে বাংল পাশের ফরাসী শঙ্চি 
নিমৃূল করতে মনস্থ করে। সিরাগ-উদ্‌-ধৌলা ইংরেজদের চেষ্টা বাথ পলন্তে প্রস্তুত হন 
এবং হুগলীর ফেীজদার নন্দকুমারকে ইংরেজরা চন্দননগর্ আঞ্মন কলে তাদের বাধা 
দিতে নিদেশ দেন । কিন্ত উমিচাদ ই রেজদের পক্ষ থেকে খু পিয়ে শন্ধ+মানুকে হাত 
করেন এব১ ১৭৫৭ শ্রীস্টান্দে4 ১৩শে মার্চ কনেল ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার করেশ। 
ইংরেজদের পক্ষ থেকে চন্দননগর আঞ্মণের সময থেকেই সিণা-উদ-দৌলার চরিত 
ও মাচরণে গুরুতর প্রিবতন দেখা যান । তিনি ক্লাইভকে ভগ্ন দেখান ষে ফণাঁপীদের 
খিকুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধ করলে তিন নিজে ইংরেজদের বিচদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন। 
ইভ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে চন্দননগর আমন করেন । চন্দননগর 
আব্রমণের সময় বায়ছর্লভ, মানিকচাদ ও নন্দকুমাদের অধীনে প্রা বিশ হাজার 
সৈম্ত হিল। তীর ক্রাইভকে কোন বাধা দেন নি. নবাবও সেঙ্গগ তাদের কোন 
কৈফিয়ৎ তলব করেন নি। এমনকি, চন্দননগর পতনের পর তিনি রুইভকে 
অভিনন্দন জানান । চন্দননগর অধিকারের কিছুদিন পরে দারাসীদের ও তাদের 
সম্পত্তি ইংরেজদের দেওয়ার অন্ত ক্লাইভ নবাখকে অনুরোধ করেন । কিন্ নবাব 
ক্লাইভের এই অগরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং কাশিমবাঁজাবের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ 
জাল সাহেবকে অচুচরসহ আশ্রয় দেন। কিন্ত কিহ্দিন পরে, সম্ভবতঃ অবিশ্বাস 
অমাতাদের পরামর্শে জ)াল সাহেবকে বিদায় দেন । বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের শিজগীমের 
রাজ্যে ফরাসীদের প্রতিপর্ডির উল্লেখ করে অমাত্যগন সিরাছের মত পত্রিবতণ করতে 
সমর্থ হন । এমনাক, ফরাপী সেনাপতি বুশির দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলাদেশ মভিমুখে 
যাত্রার কথা শুনে নবাব ইংবেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন । কিন্ব কিছুদিন পরেই 
তিনি বুশিকে ছু হাজ।র সৈম্ঠ বাংলাদেশে পাঠাতে অগরোধ করেন । অপর দিকে ১৭৫৭ 
খ্রীপ্টান্দের ১০ই মে পেশেখদা বাশাজি বীও ইংরজ কোম্পানীর কলকাতার গভন্নরকে 
জানান যে, ছুভাগে বিভক্ত কবে বাংলাদেশের একভ।গেন্ উপর মারাগাদের কতুত্ 
স্থাপনের স্থযৌগ দিলে পেশোদ্না ১১০,০০০ সৈন্ত দিয়ে ইংরেজদের সাহাধ্য করতে বাঁজি 
আছেন। ইরেজদের প্রতি সন্ভষ্ট এবং ফরাসীদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন করে 
তোলার জন্ ক্লাইভ পিরাজকে পেশোয়ার মতের মর্মার্থ জানিয়ে দেন। ক্লাইভের 
এরূপ ব্যবহান্সে নবাব অত্যন্ত সন্তষ্ট হন। 


১* হিষ্্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১০৫৭ ) 


(৫ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 

উপরি- উ* খটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, পলাশর 
যুদ্ধোর পরত পেহ সিরাজের বিবদ্ধে ্পতির বডযন্র শ্রন্চ হয় এবং ধ ডযস্বকারীবরা ই রেজদের 
সহারত'. সরাজকে সি"হাঁসনচাত্ কবর জগ তীদেব স্বার্গ অগ্ুযানণী নবাবকে পরামর্শ 
দিতেন । সিরাজ কৃতী তি «৭ পোকচারিত্র এই উভয় বিষয়েই বিশেব অনভিজ্ঞ ছিলেন । 
ঘদিও মারঅ।ন্ুকে তিনি সন্দোভ +৫তেন। ৩৫৪ তীকে বন্ধ কদতে [তিনি সাহসী 
হন শি। নবাব একব|৫ এএদ্ধ হে মারজ।ফকে লাঞ্তত করতেন বা আবু তাকে 
স্তেকবাকো হুপিদ্রে তার সঙ্গে আপোস করতেন । ব্বায়ছুলড। উম্টাদি শুড়তি 
বিশ্বাসঘাতকদেএ কণার তান ফরাসদের বিদায় করে দেন অথাৎ একমত যাৰ 
ইংরেজদের পিএঙ্গজে খবাবকে সাহাধ্য করতে পারত তাদের দূর করে দিয়ে তিনি 
চঞান্তব দেন পখ ভগষ করে দেন । 

বডঘনক। রা প্রখমে সেনাপাতি রী লৃতিফকে সিপাজের পর্রিব্ডে নবাবের পদে 
নিঘুপ্ত কগতে সম্মত হন | উদার লাতি« ইংগ্জেদের সাহায্য ল।ভের জগ্চ গোপনে দূত 
পাঠান। ই রেজরা এই প্রস্তাব সাণন্দে গ্রহণ বরে। কারণ তাধের ধারণা ছিল যে, 
মিরাজ ই কেগদের শত্রু এব হুখোগ পেপেই তিশি ফনাসাদের সাহায্যে ইংরেজদের 
বাংলাদেশ থেকে বিতা(5ত ক্বেন | এমনকি, ইংরেজদের সৎ করার জন) নবাঁ 
জাল সহেপকে (বধার [দলেও ই রেজরা ফরাসাদের বিকদ্ধে সেন্ত পাঞায় | ই রেজদের 
এইদপ আচছণে খেবধান্ধ হরে নব।ব তাত্র প্রতিবাদ জানান এব পলাশীতে একদল সৈন্য 
পাঠান। যলে হ গেজধের এনে দৃঢ় বশ্বাস জন্মায় যে সিরাদের বাজে বাংশ।দেশে 
তারা ।দাপদে বাহ করতে পাববে না। স্তিরাং |সরাঞ্জকে তাডিয়ে ইংর্জেদের 
অগ্গত ৭115 কে শবাৰ করতে পালে তারা বা শাদেশে প্রতিপঞ্তি লাভ করতে 
পাধবে | হ দেখবে? এহ মনোভাব জানতে পেরে মাজার স্বয়ং নবাব পদের প্রার্থা 
হন। তি নবাবের পেনাপতি । স্তন: তিশগ ই রেজদের বেশি সাহায্য করতে 
পারবেন, এ২দরগ্ই হংপেজরা তাকে মনোনীত করে । 

(৬) মীরজ।ফরের সঙ্গে চুক্তি 


প্ *. 


১৭৫৭ এস্টান্সের ১লা মে কলকাতার ইরেক্ কমিটি অনেক বাদাজগবাদ ও 
আলোচনার পদ মারজাফ্রের সঙ্গে গোপন সন্ধি করা স্থির করে এবং সন্ধির শতগুলো 
কাশিমবাঁজাবের ই রেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেবের নিকট প'ঠনে হয়। প্রধান 
শর্ত ছিল ইংরেএদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, বাংলাদেশ থেকে ফরাসীদদের বিতাড়িত কর] 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১৩ 


এবং প্রয়ৌোজনবোধে ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ ও সৈন্সংগ্রহের অধিকার লাভ, ফরখ।নের 
সকল যোগ ভোগের ব্যবস্থা। এই আম্মরক্ষামূলক ও আননণাম্মক চুক্তির অগ্ঠান্ত 
প্রধান শত ছিল নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলা কতৃক কশকাত। দখলে । গলে কোম্পানী ও 
অন্যান্য ই রেজদের ক্ষতির উপদুক্ত ক্ষতিপূরণ » ইংরেজ কোনা ত। কতক ফরমানের 
সকপ অধিকার ভোগ, ক।শিমবাজার ও ঢাকার ধুঠিতে দুর্গ নিনালের অধিকার ; 
কগলীর দশিণে নবাবের পক্ষ থেকে কোন হূর্গ না নির্দাণ করা; কলক তা? সামানার 
মধ্যে ই রেজদের সারভৌমহেদ স্বীকৃতি ; টশ্বংহিত] বক্গণ!বেক্ষণের জন্য বে", বাশীকে 
পর্মাপ্ত জমি দান? নবাবের প্রয়োজনে নিদু্ টনগ্রবাহিশার বানরের আন্ত আবুল 
অথ মঞ্জুর এবং কোম্পানীর একজন প্রতানধিকে নপ|বের দরবারে স্থারা আসন ধান। 
ওয়াটস সাহেবের চেষ্টার ৫ই জুন মার্ুজাঁফর এই চুটি, পালন করার শদথ গ্রহণ করশে 


ইংরেজরা! তাকে বাংল বিভার ও উং ডাব শুবাদাঁণ পদে |ন্সু কত াজি হয়। 
১১ই জন মীব্ুজাফরের স্বাক্ষারত চক কলণ।ত। কাউ(সিশের হ গত হর এব পুব- 
নির্ধাপ্িত বাবস্থা অগসারে ১"ই জুন পয়াটস সাহেব ও তীর সহকখিবৃদ কাশিমবাজার 


ত্যাগ কনেন। 


(৭) ক্লাইভের যুদ্ধযাত্রা 

ওঘটসেব পশায়নের সবাদ পেয়ে সরাজ ই বেদেন প্রকৃতি উদ্দেশ্য বুৰতে পারেন 
এবং মারজ।ফরের বশ্বাসঘ'তকত সঙ্বদ্দেও শিঃসন্দেহ হন | টি তই বিএম জঙ্গীটের 
সময় সিরাজ তার অগ্থিরমতিত্ন, কৃটবাজনাতিজ্ঞাণ ও দুদশিতাব অভব এবং লে।ক- 
চরিত্র সনবদ্ধে অশ ভিজ্ঞতার চুান্ত প্রমাণ দেন। সেশাপিতি মেংহশল'ল ও শীবমদনের 
পরামশে 'তিনি মীরজাফবকে বন্দী করার জন্য তনু বা] আক্রমণ ৭বেন, কি পিছক্ষণ 
পরে স্বয়ংাসরাজ তার সঙ্গে দেখা করে অঞ্গনর টিন করে উকেই ই বেদদেও বিকদ্ধে 
বুদ্ধে সেন।পাঁতির পদে নিঘুক্ত করেন । পিশ্বাসথতিক মীরজাফর ও প বঞএ কোর, ন স্পশ 
করে নবাবের পক্ষ অবশন্থন করতে সম্মত হন এবং এক বিশাশ পেশ্ঠধল সহ যুদ্ধাত্র। 
করেন। ইতিমধ্যে ১৩ই জাঞ্রারা ক্লাইভ চন্দননগর থেকে মুশিদাব1দ যাত্রা করেন। 
ইংরেজদের ভগ়ে সন্ত্স্ত হছগপ"র ফৌজদার তাকে কোনবপ বাধা দেখার চে করে নি। 
ফলে বিনা বাধায় ইরেজ সৈন্ত কাটোয়ায় উপস্থিত হয় এব ১৭শে জুন নবাবের 
কাটোয়ার দুর্গ ইংরেজরা অধিকার করে। ২১শে জুন ই“বেজ বাঁহুণী কাটোয়া দুর্গ 
পরিত্যাগ করে এবং গঙ্গানদ্দী অতিক্রম করে মধ্যবাত্রিতে পলাঁণীতে উপস্থিত হয়। 
পরদিন ২৩শে জুন নবাবের সৈম্ৃবাহিনীর সঙ্গে ইরেজদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শর হয়। 


১২ হিষ্্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 
(৮) উপসংহার 


সিণেদ-উদ-ছৌলা সিংহাসনে আরোহণ করাবু বহু পূ থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে 
বাংলার নবাবের সত্ঘধের কারণ দেখা দেয়। বাংলাদেশের রাজনী তিতে ইন্গ-ফরাসী 
ছন্দ এপ” নবাবের বিরুদে, ধান গ্রধাল অনাতাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ইবেজ বণিকদের 
গোপন সম্পর্ব স্তপত হলে এই অপ্ৰর্ম আরও জবাঁনিত হয়ে ওঠে । সিধাজ উদ্‌-দৌলাও 
এই ্ছ্যস্ত্রের কথা অবগত ছিলেন এব" সড্যন্ত্কারীদের ধ্বস করার উদ্দেক্টো 
পৃণিয়ার শবাধ »শীকত্জঙ্গকে দমশ করেন এবং কপকাতা আঁধকার করে নিজের 
সিংহাসন নিদণ্টক কবীর চেষ্টা করেন। কিন্ক সির।জের ক্ষমত| বুদ্ধিতে ধওমন্ত্কারীর। 
শঙ্কিত হয়ে আগ্রক্ষার জন্য রও সব্দিয় হয়ে ওঠে । বিশেধতঃ, ক্লাইভের বাণপাদেশে 
আগমন, ইয়োরোপে সপ্পুবধ ব্য।পী যুদ্ধ শু এবং আহম্মদ শাহ আবদাঁলী বাংলাদেশ 
আক্রমণের আশঙ্কা অবস্থাকে দ্রুত পরিবতিত করে তোলে, ফলে নবাব সিরাঁজ-উদ- 
দৌলার কর্মক্ষমত। শ্িমিত হয়ে আসে এবং ধীনে ধীরে তিনি গীক টাজেডির নায়কের 
মতো! নিজেকে নিয়তির হাতে সমর্পণ করেন এবং নিম্নতির হাতে নিজেকে সমর্পণ 
করার শেষ পরিণতি পলাশী প্রীন্গরের প্রহসন । 
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উত্তর £ (১) পলাশীর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ 

নবাব আলাবদ্শী খানের মুত্যু আসন্ন প্রীয়, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র ই'বরেজ ও 
ফরাসী বণিকগণ ইয়োৌরোপের সপ্তবধব্যাপী যুদ্ধের প্রস্তুতির অঙ্গুহাতে বাংলাদেশে 
অবস্থিত তাদের ঘাঁটি গুলোতে দুর্গ নির্মীণের ব্যবস্থা করে । আঁশীবদ খানের মুহু)র 
পর নতুন নবাবের মসনদে আরোহণের 'মান্ষঙ্গিক ব্যস্ততার স্তযোগ গ্রহণ করাই ছিল 
তাঁদের উদ্দেশ্ট । তা ছাডা একদিকে সিরাঁজ-উদ্‌-দৌলার উদ্ধত চরিত্র এবং অপরদিকে 
তাঁর প্রতি সকলে যেরূপ বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন তার'ফলে অনেকেরই 
দু বিশ্বাস ছিল যে. তীর পক্ষে বাঁ লাদেশেকর স্বাদারী লাভ করা একেবারেই অসম্ভব । 
অনেকের মতে ইংরেজবাও তাই বিশ্বাস করত। দরবারে উপস্থিত হয়ে সিরাঁজ-উদ- 
দৌলার সঙ্গে তারা কখনই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কোন রূপ আলাপ- 
আলোচনা করত ন।। পক্ষান্তরে তীর সঙ্গে তারা সকল যোগাযোগ রক্ষা করার নীতিও 
পরিত্যাগ করে । কোন এক সময় কাশিমবাঁজার বাণিজ্য কুঠির পল্লী অঞ্চলে নবাবকে 
প্রবেশ করার স্থযোগ দিতেও তারা অশ্বীকার করে, কারণ অপরিমিত দানভ্িক ও 


বাংলার ইতিহাস €(১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১৩ 


উচ্ছৃঙ্খল সিরাঁজ-উদ্‌-দৌল গৃহের আসবাব পত্র চ্ণ-বিচর্ণ করে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন, 
এমন কি, তার পছন্দসই আসবাবপত্র বিনাদিধায় সঙ্গে নরে নিয়ে যেতেও তার কোন 
প্রকার সন্কোচ ছিল না। কিন্তু ইংরেজ বণিকর্দের বিকপ বাণহাঁরে বাংলাদেশের ভাবী 
নবাব খুব অসন্ভষ্ট হন । 

আলীবর্দী খাঁনের মৃত্তার কিছু'দন পরবে সিরাদ-উদ্‌্-দৌলা স পাদ পাঁণ থে 
ঈ রেজগণ বৃদ্ধ নবাবের মু হার পর ঘসেটি বেগমকে সিরাজের বিছে সাতাখাদ।নে প্র।ত- 
শ্লৃতিপদ্ধ। কা।শমবাজারের ইরেজ বাণিগ্গা খুহির ডাঞ্শর শিস্টার ফোথ "মালীবর্ধীর 
সঙ্গে দেখা করতে গেলে এই সম্পকে প্রশ্ন করা হলে তিন ইংরেজ জাতিণ শ'নে শপথ 
বে “লেন যে. ভারতের বাঙ্গনীতিতে ইংরেদ্গন কখনও অনপ্রবেশ করবে না। 
১৭৫৬ খ্রাস্টান্দবের ১৬ই ভিসেন্বরের লিখিত চিঠিতে মিস্টার ফোথ কপকা তার গভনব 
ঝোজার ড্রেকের কাছে এই মত প্রকাশ করেন যে, পিরাদ-৮দ-দৌপশা বাংলাদেশের 
[সথামন থেকে বঞ্চিত হবেশ। এমন কি, পিংহাসনে আরোহণের পরও ই রেজা 
নতুণ শব।ব হিসাবে সিরাপকে উসচৌকন প্রেরণের চধাচ।বিত প্রথা অমান্ত করেন। 
ফলে ই বেগদের প্রত শিরাজের বিদ্বেষ আরও বুদ্ধি পায়। 

অপরদিকে, চাকার দেওয়ান রাঁজা পাঞজবল্লভকে পিরাজ-উদ-দৌল। বুজন্বের হিসাব 
দাখিল করতে বলপে ঝাজবল্পভের গোপন নিদেশে তার পুত্র রুষ্চদ(স পরিবার-পরিজন 
৪ প্রভৃত ধনবত্ুসহ প।পিরে এসে কণকা।তায় ইংরেজদের আশ গ্রহণ করে। সিরাঁজ- 
উদ্‌্-দরে!লা কৃষ্ধ।সকে গ্রেপ্ত।দের আঁদেশ দিলে ই'রেজগণ কষ্ধাসের নিলপঞ্তার ব্যবস্থা 
করে। নবাব কঞ্চদাসকে সমর্পন কথার জগ ফেট উহ্বাপয়ম কাউশ্সিলকে নিদেশ দিলে 
ইংরেজরা তাও অমাগ্ত করে এবং গুপ্তচর আথা। দিয়ে নধাবের তকে অপমানিত করে 
কলক।ত। থেকে বাঁহদ্দার কৰে দেয় । 

ত| ছাড়া, নব।বের নিদেশে চন্দননগরের ফরাসাগণ ছুগ শিমাণের কা বন্ধ করলেও 
হংরেজগণ নবাবের শিদেশ অমান্য করে । ইতিমধো সিপাজ-উদ্-দৌলা ঘসেটি বেগমকে 
বন্দ করে রাজপ্রাসাদের বড়যগ্ত আপাতিত; বন্ধ করেন এব: পুণিয়ার নবাব সৌকত- 
জঙ্গকে দমন করার জন্ সগৈন্তে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে ইংরেজদের ওদ্ধত্যপূর্ণ 
ব্যবহার এবং ইংরেজদের হাতে নবাবের দূত ন।বায়ণ দাসের অপনান এ লাঞ্ছনার কথ। 
দনতে পেরে তিনি পুণিপার অভিযান স্থগিত রেখে কলকাতি। অভিমুখে অগ্রসর 
হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । ১৭৫৬ খরীস্টাব্দের ২৪শে মে নবাব মুশিদাবাদের নিকটবর্তী 
কাশিমবাজান্রের ইংরেজ কুঠি অধিকার করণে ইংবেজদের সঙ্দে নবাব সিবাপ্র-উদ্‌- 
দৌলার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয় । কাশিমবাজারের বাণিজ্য কুঠি অধিকাঁর করার পর তিনি 


১৪ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


ত সৈগ পর্চালনা করে কলকাতা আজ্মণ করার ব্যবস্থা করেন এবং ১*শে ভবন 
ফেট উইপিম ছুগেও উপ বাংলার নবাবের সম্পূর্ণ কত স্থাপিত হয়। 


(২) পলাশীর যুদ্ধের পরোক্ষ কারণ 

,/€৬. খীস্টাদে সিদাগউদ্দৌলা বা পাদেশের সি-হাসনে আরোহণ করেন। 
বিছ্ধ তার গর্ব থেকেই ইস্ট ইত্তিয়া কোম্পাখার সঙ্গে বাংলাদেশের শাসকদের 
প্রতাঙ্ষ এ ঘন আবস্থ হয । কোন্পানার এজেন্টরা মনে করেন যে, ১৭১৭ শ্রীস্টান্দের 
বাদশাত ফাক্কশি়াবের ফরমানের দ্বারা আগমোদিত সকল সুযোগ ভোগ করতে 
দিতে নবাবের কর্চাটিগণ বারি শর । অপর দকে নবাবের পক্ষের বতক্য 
ছিল যে, কোম্পাণ] বাদশাহ ফরগানের নিদেশের অপব্যবহার করে নবাবের 
পদম।ন গতি সাধনের চেষ্টা করছে। স্বীখামেধা, সঙ্কীণচেত? 

বর শেঝে। তপৈধভাবে অন্পগ্রবেশকারা একদল বাণক লোম্পানার 
অগণছুভাবে ভস্তক্ষেপ কধে পনিস্থিতিকে আবরুও জটিল 


বাজদের ছার 
শোভা এ বি 
একচেটিয়। ব্যব্সাতের ও 
রে তোশে। কংচাদেল অসাপুভাবে ব্যবসায়ে লিপ্চ হওয়ার ফলে কোম্পানীর 
দহকেু অপবাবৃহাত তমেই বুধ পায় । কাউন্মলের গভরর ও সেখেট।!রা বিনা শুখে 
পরিথতনের পগ্ঠ এ দকপ মঞ্চু কহুতে পারতেন । সপ্দশ তান শেখ ভাগে 
কোন্দানার পঙ্গ খেকে মগ্কুবু কর] দ হকেন সখা। হমশ্ইই বেড়ে যাদ। দস্গকের অপ- 
ব্যবহারের ফলে শবাপের সঙ্গে নৌপ্প।নীর সরালরি মতাববোধ শুরু হয় । নবাব দাৰি 
কবেন যে, বাদশাহী ফরখানের শিদেশ অগযাযী কোম্পানী শুধুমাত্র আমদানি ও বগ্তানি 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বন খুলে পরিবহণের যোগ পেতে পারে। কিন্তু কে!নঞমেই এই 
সুযোগ অন্তদেশীঘ বাণজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । ১৭৫৬ খ্রীস্টাদ্দে নবাব সিরাজ-উদ- 
দৌনা দাবি কবেন যে তিনি প্রমাণ করতে পাবেন যে, গত চিশ বছরে কোম্পানী 
বাংলাদেশের বাদপ্ধ বিভ।গকে ব।ণিজা হিসাবে আঠারো লক্ষ পচান্তর হাজার টাঁক। 
ধ্ণাক দেয় । কৌম্পানীর কমচাবীদের এইবপ অসাপু শী।তর ফলে ভাবতায় বণিকদের 
প্রচুর ক্ষতি হয় এবং তারা ইংরেজ বণিকদের দমন করার উদ্দেগ্তে তাদের সমস্ক 
বাজেয়াপ্ত করার জন্য বাংলাদেশের শাসকদের অগরে।ধ করেন । পরবর্তীক।লে নবাৰ 
সিরাজ-উদ্‌-দৌলা ক।নিমবাজান ও কলকাতা আজমণ করলে কোম্পানার কর্মচারীরা 
সন্ধে সঙ্গে প্রচার করতে শু করে যে, একমাত্র লুঠন করার উদ্দেশ্ঠেই নবাব তাদের 


বা'ণজ্য কুটি অধিকার করেন। 
নবাবের নিষেধ অমান্য করে বাণিজ্য কুঠি সুরক্ষিত করে তোলার জন্য দুর্গ নির্মাণও 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ং 


ছিল নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধিতার মার একটি পরোক্ষ কাঁজণ। শোভ। 
সিংহের বিদ্রোহ, মাবাঠা আক্রমণ, ইয়োরোপে সপ্বনর্ষবণ্গী যুদ্ধের প্রস্ৃতি প্রভৃতি অজ্- 
হাতে ইংবেছ ও ফরাঁপী বণিকনা। যখীত্রমে, কলকাতা ও চন্দননগরে দু দূর্গ তৈরি 
করতে শুক কবে । বিদেশী বাবসারীদের ছুর্গ নির্সাণ ও সামদিক শক্ষি বুদ্ধি করাম 
স্বাভাবিকভাবেই বাংলার শসকগণ আপন্তি করেন । কন্ ফরসা " নব'বেত্র মতামতের 
উপর গুত্ব আপবোপ করলেও ইংবেগরা নবাবের শিষেধআজার পহ কোন সন্মান 
প্রদর্শন করতে প্স্তত ছিল না। ফলে নবাবের সঙ্গে ই'রেজদেণ ছন্দ অনিবাধ 
হয়ে ওঠে। 
নতুণ নতুন স্থানেন উপর কহ্ত্ব স্থাপন সিএাজ-উদ্-দৌল'র অভিযে'গের "আব একটি 
গুরুত্বপূর্ন কাঁরণ। বাদশাহ ফাক্কশিয়ারের ফরমান অভযারী ইস্ট ইঞ্চি কোম্পানী 
কলকাতার নিকটবতা আউত্রিশখাঁনা গ্রাম কিনে নেএ্যার আদেশ লাভ করে । কিন্ত 
বা'লার তদাশীগ্কন শাপনকভা যুশিদকলি খান কোম্পাণীকে এই বেগ দিতে 
অস্বীকার করেশ। কৌম্পাণী তথন নতুন জমি অধিকার করান একটি চাতর্শশর্ণ নীতি 
গ্রহণ করে। কোম্পানার নিকট জমি নিঞ্য় সম্পকে শিবেধ আজ্ঞা থাক! সন্েও, দেশীয় 
মচারাদের গাবে জাম জর কবে কোম্পানী তা অপিক্কারভৃক্ত অঞ্চলের সীমানা ঘথে? 
পরিমানে বুদ্ধি করে। বনু ভবলু ভান্টাহের বিবরন অগ্লাবে ১৭১৭ গ্রীষ্টাে 
জমিদার খেকে কোসানার আমের পরিমাণ ছিল একে! হাজার একান্ত টকা, আব 
১৭৫৪ শ্রাটাবে সেই আরে পরিমাণ বুদ্ধি পেসে এক লক্ষ সাত হাদার একশ “এক ত্রিশ 
টাকার প.রশত হব । নবাবও কে।স্পাণীর কাছ থেকে অতিরিক আটে একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অর্থ আদা করতে চেষ্টা করলে উভন পক্ষে মধ্যে বিবোধের কষ্ট ভখবু। 
কোম্পাণীর অধি$ত অঞ্চশে দেশীয় 'অধিবাসাদের ধন-প্রাণ-সম্পনি বা রাখার 
প্রশ্নেও নবাবের সঙ্গে ই বেজদেব বিবোধের কারণ দেখা দেয়। এদেশের প্রথা অন্রষায়ী 
জমিদাররা যে পরিমাণ ক্ষমতা ভোগের অধিকারী] তার চেতে ইস্ট ইঞ্চি কোম্পানী 
অনেক বেশ ক্ষমতা -ভাগ করার চেষ্টা করলে নবাবেই সঙ্গে কোম্পানীর বিবাদ 
উত্তরৌত্তর বুদ্ধি পায়। ভারতীয় আইন অগ্রুসাঁবে জমিপধারগণ রাজন্ধ আদার ও 1শজল 
এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা! বজায় রাখার দায়ি পালন করত। কিন্ত ইস্ট ইাপগা কোম্পানা 
এই ছুট ক্ষমত| বাদেও স্ব:ধীনভাঁবে পাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার স্ুযৌগ দাবি 
করে এবং চিরাচদ্তি প্রথা লঙ্ঘন করে নবাবের অধকাবের উপর হ্প্তক্ষেপ করতে শুর 
করে। বিভিনন অপরাধে অভিঘুক্ত নবাবের প্রজাদেরও তারা অনুষ্ঠিত।চত্তে আশ্রত্ব দিতে 
শুরু করে। কোম্প।নীর অধক্কত অঞ্চলে নবাবের প্রজাদের মৃত্যু হলে তাদের সম্পত্তিও 


১৬ হিন্ত্রি অব্‌ বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


তারা বিনা দ্িধাপ্স বাজেয়াপ্ত করতে শুরু করে। এইসব ঘটনাকেকেন্ত্র করে নবাব 
আলীবদীর আমলে ইংরেজ বণকদের সঙ্গে নবাবের বিরোৌধিত। শুক হয়। নবাব 
আঁলাবদীর মুত্র কয়েক মীপ পরেই দেশীয় অধিবাসাদের উপর কোম্পাণার অধকারের 
প্রশ্নের মামা স।র জন্য নবাব সিরাজ উদ্‌ দৌলা কপকাতা আক্রমণ করতে বাধ্য হন। 


(৩) কোম্পানীর সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য সিরাজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব 

কোম্পানীর সঙ্গে সংঘদের জন্য সিরাজ উদ্‌-দৌল|র ব্যক্তিগত দাত্রিত্র খুবই কম। 
ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পান] ও বাঁ লাদেশের নবাবেএ মধ্যে স ঘর্ষের প্রতাক্গ ও পরোক্ষ 
কাঁরণ থাকা সন্তেও পিবাজগ কখন ও ইস্ট ইপ্ডিণা কোম্পানাকে বা লাদেশ যেকে বিতাডিত্ত 
করতে অথবা কোম্পাণার বা ণঙ্গ বন্ধ করে দিতে চেষ্টাকরেশ নি। তবে কলকাতার 
গভনব ধোজাব ডেকে তি তিন অত্যন্ত অসন্ভষ্ট ছিলেন, স্তরাং তার পরিবণে 
ম্বন্সট কোন গভনপ পাঠালে এবং ফরমানের নিদেশ অগ্যাণী বাণিক্য করলে তিনি 
সানন্দে ই ব্রজেদের তার বাজন্বে বসবাস করতে দিতে বাজি ছিলেন । মাদ্রাজের 
ফোর্ট উ;লিনখ কাউ.ন্সলের গভনর মিস্টার পিগটকে, তিনি এই সম্পর্ষে চিঠি-পত্র 
পিখতেও কোনপ্রকার আপন্তি করেন নি। কিন্ত কলকাত! অ.ধচারের পর তি 
হরেজদের সম্পরকে ঘে নীতি গ্রহণ করেন, ইংবেজন্রা। নবাবেতর মেই নীতিকে তাও 
দুর্বলতা মনে করতে শুন স্করে এব" তাদের উস্চাশা ধারে ধানে বৃদ্ধ পেতে থাকে। 
নবাবের জ্ঞাতঙ্গারে ফলতায় নিধিদ্রে বসবাঁপ করার সুযোগ লাভ করে ইংরেকরাও 
বিস্মিত হয় । হ'রেজদের শান্তি সম্পকে মাক ধারণার অভাবের জগ্ঠ সম্ভবত; শবাধ 
তাঁদের সম্পূর্ন উপেক্ষা করেন। নবাবের শিষুক্ত কলকাতার গভএ রা মাশিক- 
চাদের সর্ষে ই বেগদের এডবস্ধের কথা জানতে পেরেও শবাব তার বিকদ্ধে কোন 
বাবস্থা গ্রহণ করেন নি অথবা ব্গবর্গ থানা, কলকাত। প্রতি স্থানের ছুর্গ গুলোকে 
সুরক্ষিত করে তোলার ব্যবন্থ। করেন নি ফলে বিনা বাধার ই বেরা এইলব দুর্গ 
মধিকার করে এবং নব'বের সৈগ্ঠদের মধ্যে ই রেছদের শাপ্ত সপক্জে মিথ ভীতির 
সধগর হয় ও নবাবের বিকদ্ধে বডযন্্ানীদের ক্ষমতা বৃ্ধি পেঠে শুক করে। সি'হাসনে 
শ[বোহণের ছ'মাসের মধ্যে সিরা যেভাবে ঘপেটি বেগম ও সৌকং জঙ্গকে দমন করেন, 
ঠিক সেভাবেই ঘি হৎবেদদের দমন কততেন* তাহলে রাঞজদরধারের নবাব-বিরোধা 
দশ নবাবের প্রতি আগ্গত্য স্বাকীর করতে বাধ্য হত এখং পলাশীর যুদ্ধের প্রহসনের 
সম্ভাবনা হুদ পরাহত হয়ে উঠত। 

নই ফে্এয়ারীর চুক্তি নবাবের হুধলতার আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । যুদ্ধে 
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পরাজিত না হওয়া সন্কেও নবাঁব ইংরেজদের প্রায় প্রতিটি দাবি মেনে নিতে স্বীকৃত হন 
কিন্ত এই চুক্তির সুযোগ গ্রহণ করেই রবাঁট ক্লাইভ ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 
প্রতিদ্বন্দ_ী এবং নবাবের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগা মিত্র চন্দননগরের ফরাঁসীদের দমন 
করতে সমর্থ হন। সিরাজ-উদ্-দৌলার অবিুয্যকারিতার জহ্তই চন্দননগর ইংরেজদের 
হস্তগত হয় এবং তীর পতনও অনিবার্য হয়ে পড়ে । চন্দননগর সম্পকে নবাবের নীতি 
তার রাজনৈতিক অদুরদ্রশিতার পরিচায়ক । 

চন্দননগবের পতনের পর ইংবেজের অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্বা কাটোয়! দুর্গের শঞ্তি 
বৃদ্ধি করার দিকে নবাবের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল । কিন্ নবাবের ওদাসীন্ঠ 
ও সামরিক দূরদশিতার অভাবের জন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তিনি অবহেলা প্রদর্শন 
করেন। ফলে রবার্ট ক্লাইভ অনায়াসে কাটো'য়া দুর্গ জয় করতে সমর্থ হছন। কাটোয়া 
দুর্গ অধিকারের পর বাঁজধানী মুশিদাবাদের পথ তার কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে । 

সেনাপতি মৌহনলাল ও মীরমদনের পরামর্শ অনুযায়ী সেনাপতি মীরজাঁফরকে 
বন্দী করলে সিরাজ হয়ত নিজের সিংহাসন ও প্রাণ রক্ষা করতে পারতেন । কিন্ত 
অপরিণামদশী নবাব মীরজাফরকে বন্দী করে আবার তীকে মুক্তি দিয়ে প্রধান 
সেনাপতির পদে নিযুত্ত করেন । অপর দিকে একটু সতর্চভাবে নী-্ত প্রণয়ন করলে 
উচ্চপদস্থ হিন্দু রাঁজকর্মচারিগণ, মুসলিম অভিজাতবর্গ ও বিদেশী বণিক সম্প্রদায় তীত্র 
বিরুদ্ধে যে যড়যন্ত্রে পিপ্ণ ছিল তিনি তাও দমন করতে পারতেন, কিন্ত মানসিক দুবলতা 
ও অকর্মণ্যতা নবাবের কর্মশক্তিকে এমনভাবে গ্রাস করে যে, তিনি তার জীবনের 
চরমতম মুহুতে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে পলাশীর যুদ্ধের পথ স্থগম করে 
তোলেন । 
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বজবজ ছুর্গ অধিকারের পর থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত নবাবের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রতিটি 
পর্বেই রবার্ট ক্লাইভ অভিজ্ঞ মনস্তত্ববিদের স্ায় চাতুর্য ও দূরদশিতার পরিচয় দিতে 
সমর্থ হন--অপর দিকে বাংলাদেশের ইতিহাসের এই সঙ্কটময় মুহুে নবাব সিরাজ-উদ্‌- 
দৌলার কার্যকলাপ সীমাহীন অপরিণামদশিতা ও চরম ব্যর্থতার ইতিহাস মাত্র । বিশ্বীস- 
ঘাতক ষডযন্ত্কারী ও স্বার্থান্বেষী পারিষদবর্গের উদ্দেশ্টযূলক পরামর্শ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা 
করার মতে! উপযুক্ত মানসিক শক্তির অভাবের ফলে কি২কতব্যবিমূড় নবাব ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে কোন প্রকার দৃঢ়নীতি স্থিরভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে রবার্ট 
ক্লাইভ ও চার্লস ওয়াটসন অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের রাজনীতির উপর ইংরেজদ্রে 
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প্রভাব বৃদ্ধি করার সুযোগ পান। উইলিয়ম ওয়াটসের ন্যায় বিচক্ষণ কৃটনীতিবিদ্‌, রবার্ট 
লাইভের ন্যায় জুচতুর ও ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন সৈন্ঠাধ্যক্ষ এবং ওয়াটসনের ন্যায় তীব্র 
করাঁসী বিদ্বেধা স্বজীত্যাভিমানী নৌ-সেনাপতির সঙ্গে ঘ্বৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ক্ষমতালোভী 
মীরজাফর, অর্থলোলুপ জগংশেঠ, উচ্চাভিলাষী রায়ছুর্লভ, নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন উমিঠাদ 
প্রভৃতির স্তায় প্রতিপক্ষের বিরদ্ধে অবিরাম মানসিক সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত, কূটনীতি 
ও শাসনকার্ধে অনভিজ্ঞ সিরাজ-উদ্‌-দৌল বুদ্দিমন্তার ভারসাম্য রক্ষা করতে অসমর্থ হন. 
এবং রাজ্যের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সামান্ত দৃঢ়তীর পরিচয় দেওয়াও তার পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে ওঠে । সি“হাসনে আরোহণের পর প্রথম কয়েকমাস নবাব সিরাজ-উদ্ৃ- 
দৌলা শাসনকার্ষে দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিতে সমর্থ হন কিন্ত ধীরে ধীরে 
তার চরিত্র থেকে তা লুপ্ত হয়ে যাঁয়। আহন্মদ শাহ আব্দালীর আক্রমণের আশঙ্কা ও 
ইংরেজদের শক্তিবৃদ্ধির বিভীবিকা ক্রমে ক্রমে তার মানসিক শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে 
বধ্বস্ত ও পঞ্থু করে তোলে এবং তিনি নিয়তির ক্রীড়নকে পরিণত হন । 
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উত্তর ৪ (১) ভূমিকা ঃ 
, সিংহাসনে আরোহণের পূব থেকেই ইংরেজগণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতি 
বিদ্বেষ পৌঁষধণ করত । ই-রেজদেবর ধারণা ছিল যে, পিরাঁজ কখনও বাঁংলাদেশের মসনদে 
আরোহণ করার স্থযৌগ পাবেন না। বিশেষতঃ, বুদ্ধ নবাব আলীবপ্ির অসুস্থতার 
স্যৌগ তীর জোয্টা কন্া ঘসেটি বেগম ও অন্ঠতম দৌহিত্র পুণিয়ার নবাব সৌকত্জঙ্গ 
সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান সহায়ক ছিলেন ঘসেটি 
বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ। সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাঁবাপন্ন ইংরেজরাও 
এই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। নবাব আলীবররী ও সিরাজ-উদ্‌্-দৌলা এই 
ষড়যন্ত্রের কথা অবগত ছিলেন, সেজন্যই উভয়ই তাঁরা ইংজেরদের দুর্গ নির্মীণ ও সামরিক 
শক্তিবৃদ্ধির পথে বাধা স্ষ্টি করেন। ইংরেজদের শক্তিবুদ্ধি সম্পর্কে সিরাজের মনোভাব 
জানার পর থেকেই ইংরেজগণ তার প্রতি আরও বিরূপ হয় এবং তাঁর পবিবর্তে নবাৰ 
আশলীবর্দীর অন্যতম দৌহিত্র পৃণিয়্ার শাসনকর্তা সৌকংজন্গকে সিংহাসনে স্থাপন করার 
চেষ্টা করে। ঘসেটি বেগমও সৌকংজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করায় ইংরেজদের আশা আরও 
বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সিংহাসনে উপবেশন করার কিছু দিনের মধ্যেই সিরাঁজ ঘসেটি বেগমকে 
বন্দী করতে সমর্থ হন এবং তারপরই ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে 
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কলকাতা অধিকার করেন । ইংরেজদের দমন করার পরু সিরাঁজ-উদ্‌-দৌলা সৌকতজঙ্গের 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং সৌকত্জঙ্গ মণিহারীর যুদ্ধে সিরাজের নিকট পরাজিত ও নিহত 
হন। কলকাতা থেকে ইংরেজরা বহিক্কত এবং সৌকত্জঙ্গ নিহত হলে সাময়িকভাবে 
ইংরেজদ্দের ষড়যন্ত্র বন্ধ হলেও রবার্ট ক্লাইভের বাংলাদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা 
পুনরায় সিরাজের বিরোধিতা! করার জন্য প্রস্্ত হয়। রবার্ট গ্লাইভ ফলতায় পৌছেই 
কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য ইংরেজদের বিশ্বাসভাজন নবাবের অন্গতম সেনাপতি 
কলকাতার গভনর রাজা মাণিকচাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন । বাজা মাণিক- 
চাদের মাধ্যমেই ক্লাইভ সিবাজ-উদ্‌-দৌলাকে জানিয়ে দেন যে, “কোম্পানীর এবং তার 
কর্মচারী ও প্রজাদের ক্ষয়-ক্ষতির উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের বাবস্থা এবং তাদের 
বাণিজ্যকুঠি প্রত্যর্পণ করে তাদের পুরাতন সমস্ত বাণিজ্যিক স্তযোগ-স্ুবিধা ভোগ করার 
ব্যবস্থা আপনার করতে হবে|? 


(২) নবাবের মনোভাব £ 


নবাবের অসতর্কতা এবং তার কর্মচারীদের ইচ্ছাকৃত টৈথিলোর জন্যই ই রেজদের 
পক্ষে অতি সহজে কপকাঁতা পুনরুদ্ধার করা সস্তব হয় | তবে প্ররুতপক্ষে সিরাজ-উদ-দৌলা 
ইংরেজদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে চান নি অথবা তাদের বাণিজ্য বন্ধ করার 
চেষ্টাও করেন নি। দ্গ নির্মাণ, কৃষ্তদাসকে আশ্রয় প্রদান, কলকাতার গভননর রোজার 
ড্রেকের উদ্ধতাপূণ ব্যবহাঁর প্রভৃতি কারণেই সিরাজ-উদ-দৌল! ইংরেজদের দমন করার 
জন্য কলকাতা অধিকার করেন । কিন্তু ইংরেজর নবাবের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষবধ হয় 
এবং সিরাজের পরিবর্তে অন্ত কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করে নিজেদের বাঁজ- 
নৈতিক ও বাঁণিগ্িক স্বার্থ বৃদ্ধি করার জন্ত চিন্তা করতে শুর করে। এই উদ্দেশ্যেই 
তারা কলকাতা পুনরুদ্ধারের পর ১৭৫৭ শ্রীস্টাব্দের ওরা জানুয়ারী নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণার একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে। পরদিন ৪ঠা জানুয়ারীই ফোর্ট উইলিয়ম 
কাউদ্গিল হুগলী আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে কলকাতা পুনরুদ্ধারের পরদিন 
থেকেই বিদেশী বণিক সংস্থা ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী প্রকৃতপক্ষে নবাবের প্রতিপক্ষে 
পরিণত হয় এবং বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য 
সচেষ্ট হয়ে ওঠে । ইতিমধ্যে ইংরেজদের পরিকল্পনা! বাস্তবে "পানের উদ্দেশ্টযে 
কলকাতায় একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ নির্মীণের জন্ত একজন উপযুকু ও দক্ষ 
ইঞ্জিনিয়ার পাঠাতে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল লগ্ুনে কোম্পানীর কঠপক্ষকে 
গ্হ্থরোধ করে। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল বাংলাদেশে একদল শক্তিশালী ও হুশৃঙ্খল 


এ হিষ্টরি অব্‌ বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


সৈন্ত পাঠাবার জন্ত কোম্পানীর কণ্পক্ষের নিকট প্রার্থনা জানীয় । নবাব সিরাজ- 
উদ্‌-দৌলাকে সিংহাসনচাত করার জন্য এই ব্যবস্থা ছিল প্রাথমিক প্রস্ততি মাত্র। 


(৩) ইংরেজদের মনোভাব £ 

কলকাতা পুনরুদ্ধার এব' হুগলী আক্রমণ ও লুনের সংবাদ পেয়ে সিরাজ-উদ্‌-দৌলা 
দ্বিতীয়বার কলকাতা! জয় করার জন্য সসৈন্ঠে উপস্থিত হন। কিন্তু নবাবের এই 
অভিযান ব্যর্থ হয় এবং ইংরেজদের অতফিত আক্রমণে ভীত হয়ে নবাব তাদের সঙ্গে 
৯ই ফেব্রুয়ারী আলীনগরের চীক্ত সম্পাদন করেন। এই ফেব্রুয়ারা চুক্তি নবাব সিরাজ- 
উদ্‌-দৌলার জীবনের সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । তার রাজ তবকালের পরবর্তী সকল 
ঘটনার প্রধান উত্স তথাকথিত আলীনগরের চুক্তি। আলীনগরের চু্তিতে অবাচীন 
নবাবের সমস্থ প্রকার বাজনৈতিক দূরদশিতী সুম্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ইংরেএরা দিধাহীন 
চিত্তে তাদের সিদ্ধান্ত কাধকরী করার জঙ্ দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। ভারতীয় বণকগণও 
শান্তিপূণভাবে ও নিরাপদে ব্যবসা-ব্যণিজ্য করার জন্য সিরাজের বিরুদ্ধে গোপনে 
ইংরেজদের পক্ষ অবলঘ্ন করে। এস. সি. হিল এই সম্পকে মন্কব্য করেন। 
“সরফরাঁজকে সিংহাসনচ্যুত করে এই বণিক সম্প্রধায়ই আলীবর্দী খানকে বালাদেশের 
মসনদে স্থাপন করে, এখন তারাই আবার নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বড়যন্তে 
গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য ধারে ধীরে গ্রস্তত হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের 
অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্থার্থসি দ্বিএ উদ্দেশ্তেই ইংরেজরা নবাব সিরাঁজ-উদ্‌্-দৌলাকে 
সিংহাসনচ্যুত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে । ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাঁসের 
১৩ তারিখে ফোট সেন্ট জের সিলেক্ট কমিটি ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে প্রয়োজন 
অনুসারে নবাবের উৎপীড়নে অসন্তুষ্ট অথবা বাংলাদেশের মসনদের দাবিদারদের সঙ্গে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ক হয়ে সিরাঁজ-উদ্‌-দৌলাকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করার পরামশ দেন । 
রবার্ট ক্লাইভও নবাব দরবারের ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটসকে নিদেশ দেন যে, 
নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পকে আরও অবনতি ঘটলে, সে যেন অবশ্যই নবাব- 
বিরোধা দলের সঙ্গে যোগ দিতে কোনরূপ ইতন্ততঃ না করে। এপ্রিল মাঁসের ৩০ 
তারিখের চিঠিতে ক্লাইভ ওয়াটসকে আবার লিখলেন, “নবাব দুরুত্ত এবং বিশ্বাসেরও 
অযোগ্য, তাকে অবশ্যই বিপর্যস্ত করা প্রয়োজন, না হলে আমাদের পতন অবশ্যন্তাবী ।” 
(৮16 82৮ 15 ৪ ৮111817) 2110 08101106 69 (245660১ 170 177056 02 ০৮৪1- 
9950, ০1. 19 10015 ০11৮) ওয়াটসের সহকারী লুক স্্রাফটনও ইংরেজদের স্থার্থ- 
সিদ্ধির জন্য নবাবের বিরোধী দলের সঙ্গে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। »ই; 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১ 


এপ্রিল তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের সদশ্যদের জানান, “কোম্পানীর প্রতি 
অন্নরন্ত সিংহাসনে আসীন একজন নবাব কোম্পানীর পক্ষে অবশ্যই গৌরবজনক 
পরিস্থিতির স্য্টি করবে ।” 

ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরই ইংরেজরা নবাবের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তৃত হয়। পরবর্তীকালে হাউস অফ 
কমন্সের প্রতিনিধিদের নিকট রবার্ট ক্লাইভ বলেন যে. ইংরেজদের দ্ার্থরক্ষার উদ্দেশ্য 
বা লাদেশের রাজনীতিতে বিপ্লব সাধনের প্রয়োজনের কথা তিনি চার্লস ওয়াটসন, 
জর্জ পকৃক্‌ ও সিলেন কমিটির নিকট ব্যক্ত করেন । কমিটির সমস্বাবুন্দ রাজনৈতিক 
বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেন এবং নবাবের দরবারের ইংরেজ দূত উইলিয়ম 
ওয়াটস ও রবার্ট ক্লাইভের উপর এই বাজনৈতিক বিপ্লব আনয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণের দীয়িত্ব অর্পণ করা হয়। তবে উয়লিয়ম ওয়াটস এবং লুক স্রীফটনের কাছ 
থেকে কোন প্রস্তাব আদার পূর্বেই ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল সিরাজ-উদ-দৌলার 
পরিবতে অন্ত কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপনের সিদ্ধান্্ গ্রহণ করে । কাউন্সিল সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে যে, “নবাব যদ্দি তার ফেব্রুয়ারীর চুক্তির শর্ত পালনে কোন একটি বিষয়েও 
বিচ্যুত হন, আমরা তাহলে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্ত কোন নবাবকে 
সিংহাসনে স্থাপন করব” এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে 
রাজনৈতিক বিপ্লব বা ষড়যন্থ গড়ে তোলার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্থত হলে অত্যন্ত আনন্দিত 
হয়ে চার্লস ওয়াটসন ক্লাইভকে জান।ন, “জেনে সখী হয়েছি মীরজাঁফরের অ্ুগামীদের 
সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করি এই যুদ্ধযাত্রার সকল কিছুই আপনার 
ইচ্ছানঘায়ী ঘটবে এবং এই অভিযানের সাফল্যের জন্য আমি শীঘ্রই আপনাকে অভিনন্দন 
জানাতে সক্ষম হব |” 

নবাবের উচ্চপদস্থ অভিজাত মুসলিম ও হিন্দু রাজকর্মচারিগণ, জগৎশেঠ, উমটাদ 
প্রভৃতি ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় ও নবাবের সৈন্ভবাহিনীর একটি বিরাট অংশের 
ষড়যন্ত্রের ফলে রবার্ট ক্লাইভ পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ-উদ্‌্-দৌলাকে পরাজত ও 
সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। সিরাজ-উদ্‌দৌলার পরাজয়ের ফলে 
ইংরেজদের বিশ্বীসভাজন ও একান্ত অন্গত মীরজাফর ক্লাইভের দ্বারা বাংলাদেশের 
সিংহাসনে আরোহণ কবেন। সিংহাসনের বিনিময়ে মীরজাফর ফেব্রুয়ারী চুক্তির 
সমস্ত শত পুরণ করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং যুদ্ধের জন্য ইংরেজদের ক্ষয়-ক্ষতির ও 
ব্যয়ের জন্ত মোট তিন কোটি টাক! দিতে স্বীকৃত হন। তা ছাড়া, কলকাতার পুরাতন 
সীমানার বাইরে বিরাট অঞ্চলের উপর ইংরেজদের পূর্ণ অধিকার স্বীকার করতে 


২২ | হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


মীরজাফর প্রতিশ্রুতি দেন এবং কিছু রাঁজন্বের বিনিময়ে কলকাতা থেকে কুলপী পযন্ত 
সমগ্র অঞ্চলও ইংরেজদের হাঁতে সমর্পণ করতে তিনি সন্মত হন। সিরাঁজ-উদ্‌্-দৌলার 
পতন ও মীএজাফরের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের বহুদিনের স্বপ্ন 
সার্থক হয় এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতা নিরস্কশভাবে ভোগ 
করার পথ তাদের কাছে সুগম হয়ে 'ওগে। 


(8) উপসংহার £ 

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল! কোন দিনই ইংরেজদের বাংলাদেশ থেকে বিতাডিত 
করতে চেষ্টা করেন নি। বাংলাদেশে অর্থনীতিতে ইংরেজ বণিকদের গুরুভ সম্পর্কেও 
তার সম্যক ধারণা ছিল। প্রকৃতপক্ষে নবাব ই“রেজ বণিক্দিগকে প্রদত্ত বাদশাহ। 
ফরমান অশ্টযায়ী বাণিজ্য সংস্থা পরিচালনা করার জন্য নিদেশ দেন এবং এই বণিক 
সম্প্রদায় যাঁতে যথাযথভাবে এই নির্দেশ পালন করে তিনি সেদিকে তাক্ষ দৃষ্টি রাখার 
চেষ্টা করতে শুরু করেন। ফলে ই'রেজদের সঙ্গে তার সংঘ আঁনবাধ হয়ে ওঠে। 
নবাব স্তজাউদ্-দিন, নবাঁৰ আলাবর্দা খান প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রাক্ছন শাসকগণ 
কেউই কোন দিন ইংরেজদের দুর্গ নির্মীণ বা সাময়িক শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা স্থনজবে 
দেখেন নি। তবে, তারা কেউই ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংঘষে লিপু হতে 
প্রস্তুত ছিলেন না। মুজাঞ্ঘ ঝনামার লেখক করম আলীর বিবরণ থেকে জানা যায় 
যে, মৃত্যুর পুরে আলীবর্দী খান সিরাঁজকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ হতে নিষেধ 
করেন । চহার-গুলজার-ই-স্ুজাই গ্রন্থের লেখক হরিচরণ দস লেখেন যে, ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে নবাব আলীবর্দণী সিরাজকে নিষেধ করেন । কিন্ত সি-হাসনে 
আরোহণের পরই নবাব সিবাজ-উদ্-দৌলা বাধ্য হয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে 
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী, অন্ঠায়ভাবে নবাবের রাঁজশ্ধ আত্মসাৎকারী এবং বেআইনী- 
ভাবে স্থরক্ষিত দুরের নির্যাণকারী ইংরেজদের সঙ্গে সকল প্রকার বিরোধের নিষ্পত্তির 
জন্য তাদের বিরুছে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তবে এই অভিযানের মূল 
উদ্দেশ্তুও ছিল ইংরেজদের শিক্ষা দেওয়া । কারণ ইংরেজদের শক্তি সম্পর্কে তিনি 
অত্যন্ত হান ধারণ! পোঁধণ করতেন এবং তিনি মনে করতেন যে, বাণিজ্যিক অসুবিধার 
স্থষ্টি হলেই ইংরেজ বণিকগণ নবাবের আশ্গগত্য স্বীকার করে আইন-কাগ্চন মেনে নিয়ে 
বাংলাদেশে ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা করতে বাধ্য হবে। সামরিক শক্তির দ্বারা 
তারা যে পুনরায় কলকাতা উদ্ধার করবে তা দিরাজ কখনও ভাবতে পারেন নি। 
কাশিমবাজারের ফরাসী বাণিজ্যকুঠির অধ্যক্ষ মসিয়ে জ] ল মনে করেন যে 


বাংলার ইতিহাস (১৭৫৭-১৮৫৭ ) ২৩ 


ইয়োরোপীয়দের শক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধারণ] থাকার জন্য বলপূর্বক আবার 


ইংরেজর1 কলকাতা উদ্ধার করতে পারে, নে কথা৷ নবাব কখনও কল্পনা করেন নি। 
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1০-0509101151)170 (7611591%95 0৮ 101০6.” সেইজন্ঠই তিনি ফলতায় নিরুপদ্রবে 
ইংরেজদের বসবাস করতে দ্রেন। প্রকৃতপক্ষে কলকাতার গভন্নর বরে'জাঁর ড্েকের 
ছুব্যবহারে এবং গ্রদ্ধত্যপূর্ন আচরণে অনন্ঠোপায় হয়ে তিনি ইংরেজদের কলকাতা! ও 
বাংলাদেশের অন্ঠান্ত স্থান থেকে সাময়িকভাবে বিতারিত করেন । মাদ্রাজ কাউন্সিলের 
সঙ্গে আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে উদ্ভুত সমস্তার সন্থোষজনক 
মীমাংসার ব্যবস্থা করে ইংরেজদের বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দানই ছিল 
নবাবের একমাত্র উদ্দেশ্য | কিন্ত ইংরেজরা নবাবের এই মনোভাব উপলব্ধি করতে 
সম্পূণভাবে অসমর্থ হয় এবং তাদের ধারণা হয় যে, সিরাজ উদ্‌-দৌলার বাঁজত্বকালে 
তাদের পক্ষে বাঁণিজ্য পরিচালনা অসম্ভব হয়ে উঠবে । স্তরাঁং তারা সিরাঁজকে 
সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 4৯110] 15 170100551116, 90 
15 91701 ০০৩ 16119০৫.৮ অন্যায়ভাবে অধিকৃত বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্যই 
সিরাজের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ দেখা দেয়। তারা অন্ঠ।য়ভাবে অধিরূত বাণিজ্য 
অধিকারকে আরও সম্প্রসারিত করতে সি হাসন থেকে সিরাজকে অপসারিত করার জন্য 
সচেষ্ট হয়ে ওঠে । সামরিক শক্তির সাহায্যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করে 
প্রয়োজন হলে ইংলগ্ডে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সম্পর্কে জাল 
মন্তব্য করেন) « - ৬10 8 17001) 17076 501109015 11201 070 9৬০1 (0 ০81)1010 
11]) 200 (9106 10110 19 1081010-” নবাব কঠক দ্বিতীয়বার কলকাতা৷ আক্রমণের 
সময় রবাট ক্লাইভের পক্ষে সিরাজ-উদ্‌-দৌলার শিবিরে অতফ্ধিতে নৈশ অভিযানের মূল : 
উদ্দেশ্যও ছিপ নবাবকে বন্দী করে প্রয়োজনীয় স্থযোগ লাভের ব্যবস্থা করা। রবাট 
ক্লাইভের নৈশ অভিযাঁন জয়ঘুক্ত হলেও তাঁর মূল উদ্দেশ্ট ব্যর্থ হয়। স্থতরাং ইংরেজরা 
তখন নবাবের উচ্চপদস্থ বাঁজকর্মচাবীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নবাবকে মসনদ থেকে 
বিতাড়িত করার চেষ্টা করে। নবাব সিরাঁজ-উদ্‌-দৌলার অবিষ্ত্যকারিতা এবং তার 
কর্মচাবীদের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের জন্য ইংরেজদের এই চেষ্টা সার্থকতা লাভ করে এবং 
সিরাজ-উদ-দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পরেই ইংরেজরাই পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সকল অধিকার লাভ করে। 


১৪ হিষ্্রি অব. বেঙ্গল € ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সম্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, ইংরেজগণ নবাব 
সিরাজ-উদ-দৌলাঁকে তাদের বাণিজাক স্যোগ-স্রবিধার প্রধান শত্রু বলে মনে করত। 
ক্কতরাঁং নবাবের ইংরেজ বণিকদেব প্রতি সদিচ্ছার মনোভাব থাকা সত্তেও ইংরেজরা 
ভীকে সিংহাসনচ্যত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজ-উদ্‌- 
দৌলা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, আনম্মমর্যাদ। সম্পর্কে সতর্ক যে কোন শাঁসকই সেই নীতি 
গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। শক্তিমান ও স্বাধীন যে কোন শাসকের পক্ষে 
এইরূপ নাতি গ্রহণ করাই ছিল খুব স্বাভাবিক । অপর দিকে ইংরেজদের ব্যবহার ছিল 
সম্পূর্ণভাবে স্তায়-নীতি বিগহিত ॥ কিন্য এই স্গাথান্বেধী অন্যায় নীতির দ্বারা পরিচালিত 
হয়েই তারা নবাব সিবাজ-উদ্‌-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং 
তাদের এই আচরণকে সমর্থন করার কোন প্রকার যুক্তি খুজে পাওয়া একান্তই অসম্ভব | 
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১৭৫৭ শ্রীস্টাবের ১৩শে জুন সকালবেলা কূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিচলিত 
এবং উদ্বিগ্ন মন নিয়ে নবাব সিধাঁজ-উদ্‌-দৌলার সৈন্ঠবাঁহিনীর অবস্থান ও প্রকৃত সংখ্যা 
নিরূপণ করার উদ্দেশ্তে একজন সঙ্গীসহ ববার্ট ক্লাইভ গতরাত্রির আশ্রয়স্থল পলাশী 
হাউসের" ছাদের উপর আরোহণ করেন এবং শক্ররপক্ষের সুন্দর, স্থসজ্জিত ও বীরত্ব- 
ব্যঞ্জক আকরুতিবিশিষ্ট অসংখ্য সেনানীর অপূব সমাবেশ অবলোকন করে যৎপরোনান্তি 
পিশ্মিত ও ভীত হন। যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে তার সঙ্গী তাকে প্রশ্ন করলে বিমর্ষ ও 
চিন্তাক্রিষ্ট রবার্ট ক্লাইভ তাকে উত্তর দেন, “সারাদিন আমরা অবশ্ঠই যথাসাধ্য ভালভাবে 
যুদ্ধ করব এবং রাত্রিবেলা কাঁধের উপর বন্দুক ফেলে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করব ।” 
তারপর পলাশীর যুদ্ধেব পনের বছবু পরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ব্রিটিশ 
পালিয়ামেশ্টের তদন্ক কমিটির নিকট পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলার পরাজয়ের 
ফলাফল খুব অল্ কথায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ কবেন, “একবার বিবেচনা করে 
দেখুন, পল।শীর যুদ্ধে জরলাভেন পর আমি কিরূপ স্থান অধিকার করার সুযোগ পাই। 
একজন শক্তিশালী শাসক আমার অন্ত গ্রহপ্রার্ধী, একটি এ্রশ্বর্ষমণ্তিত নগরী আমার 
দয়ার উপর নির্ভরশীল, রাজ্যের সবাপেক্ষা বিন্রশালা শেঠগণ আমার হাসিমুখ দেখার 
সৌভাগ্য অঞ্জনের জন্ত পরস্পর পরস্পরের পপ্রতিদ্ন্দী ; নবাবের কোধাগার একমাত্র 
আমার কাছেই উন্মুক্ত হল-_ভূগভস্থ কোষাগারের উভয় পাশ্বস্থ স্ুপীকৃত স্বর্ণপিণ্ড ও 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ২৫ 


'অন্যান্ত মনিমুক্তার মধ্য দিয়ে আমি পায়চাঁরী করে বেডিয়ে এলাম," "মাননীয় সভাপতি 
মহাশয়, আমার সে সময়ের সংযমের কথা ভেবে এখনও আমি বিস্মিত বোধ করছি 1” 


(২) অর্থ নৈতিক পরিবর্তন ? 


প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার লাভ করে। এই সম্পর্ষে আলোচনা 
প্রসঙ্গে চাল স ওয়াটসন মন্তব্য করেন যে, “পলাশীর যুদ্ধ শুধু ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
পক্ষে নয়, ইংরেজ জাতির পক্ষেও অসাধারণ গুকত্রপূর্ণ 1” (৮706 80000 ০ 
[17556% 15 01 25012010112 11710112100 1701 017] 10 1110 00111190179 ০6 
(09 11012176115) 10010) 11) 50110101” ). নবাব সিরাঁজ-উদ-দৌলার পরাজয় ও 
পতনের ফলে বাংলাদেশের বীজনীতি ও অর্থনীতিতে যে স্থদূরপ্রসারী পরিবতন দেখা 
দেয় তার ফলাল শুপু বাৎলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে 
অনতিবিলম্ষেই সমগ্র ভারতবর্ষের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করার যোগ লাভ করে । 
বিদেশী বণিকদের নিষ্ঠুর শোষণের কলে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানাৰপ জটিলতা ও 
শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় । বাংলা-বিহার-উডিষ্তার অধিপতি মীরজাফর আলি 
খান ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানার আশ্রিত নবাব পূপে পরিগণিত হণ্য়ার ফলে সমগ্র 
ভারতে ব্রিটিশ জাতির কর্তত্ব বিস্তারের পথ উন্ু.ক্ত হয় । 

সিবান্র-উদ্‌-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফর আলি খানকে সিংহাসনে 
স্থাপনের বিনিময়ে তিনি ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানা এবং তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রচুর 
পরিষণ অর্থ, অন্তান্ত নানারকম স্থুযোগ-স্তবিধা ও নানা প্রকার উপঢৌকন দিতে স্বীকৃত 
হন। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টান্ধের মধ্যে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী মারজাফরের নিকট 
থেকে ছুক্কৌটি পচিশ লক্ষ টাকা আদায় করে। কিশ্ব কোম্পানীর মোট দাবির 
পরিমাণ ছিল ছুকোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা- কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ ছিল এককোটি 
টাক।, কলকাতার ইয়োবোপীয়ান অধিবাসীদের ক্ষতির পরিমাণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, 
হিন্দু ও আর্মেনিয়ান অধিবাসীদের ক্ষতির পরিমাণ সাতাশ লক্ষ টাকা ও নৌবাহিনীর 
এবং সৈশ্ঠদের ব্যয় নিধাহের জন্য বাহান্ন লক্ষ টাকা। পলাশীর যুদ্ধের পর ফোর্ট 
উইপিরম কাউন্সিলের সদস্যগণও প্রচুর অর্থ পুরঙার হিসাবে লাভ কুরেন। তা ছাড়া, 
সিংহাসনে আরোহণের পর মীরজাফর ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দুকৌটি 
পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যতীত কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্ষচারাদের উপহার স্বরূপ নগদ পাচ 
লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা দেন । ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ববাট” ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে এক 


২৬ হিষ্্ি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


বিশাল জমিদারীও নবাবের কাছ থেকে লাভ করেন। ১৭৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই 
জমিদারী থেকে আদায়ীরুত রাঁজন্বে মোট পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা । 

পলাশীর যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে ইংরেজগণ যে অর্থ লাভ 
করেন ভারতের অর্থনাতি ও ইংলগ্ের অর্থনীতিতে তার প্রচুর পত্িমাণ প্রভাব 
প্রতিফলিত হয়। বিশেষত; ফরাসী বাণিজ্য কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত 
হওয়ার ফলে বাংলাদেশের বাণিগ্য ক্ষেত্রে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া! প্রভাব 
বিস্তৃত হয়। এই গৌরবজনক সাঁফলোর জন্ঠ ই“বেজরা প্রায় তিন কোটি টাকা লাভ | 
করে, প্রকৃতপক্ষে এই স্ব! থেকে আদায়ীকৃত বিপুল পরিমাণ অথই শেষ পর্যন্ত ইংলগ্ডে 
কেন্দ্রীভূত হয়। কোম্পান'র প্রাপ্য অংশ হিসাবে কলকাতার কোদাগারে এই সময় 
যে পত্রিমাণ অর্থ জমা পড়ে, বাইরের থেকে এক আউন্স রৌপ্য বা স্বণ পিগু আমদানি না 
করেও, সেই অর্থের দ্বারাই পরপবু তিন বছর পর্যন্ত একমাত্র চীন দেশ ব্যত'ত সমগ্র 
পূর্বাঞ্চলের অগ্ান্ দেশের সঙ্গে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী সকল প্রকার ব্যবসাাঁণিজ্য 
পর্িকল্পন। করার সুযোগ লাভ করে। অন্তান্থ কোম্পানার মাধ্যমেও প্রচুর পরিমাণ 
অথ ইংলণ্ডে পাঠানো হয়, ফলে আমদানি ও বপু।নির ভুলনামূপক হিসাবে এসব 
জীতির কাছ থেকে ইংরেজব1 অনেক স্তযোগ পেতে সমর্থ হয় । এই সম্পকে আলোচনা 
প্রসঙ্গে লুক প্বাফটন মন্থব্য করেন, “এইসব শুযোগ-ক্বিধার সঙ্গে আমাদের শক্রু 
ফরাসীদদের যে ক্ষতি করার সুযোগ আমর) পেলাম তাও যোগ করে নিতে হবে, কারণ 
ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে অঞ্চশ ছিল তাদের সব চাইতে বড অবলহ্গন এবার 
সেখান থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে বহিপ্ুত হল ।: 


(৩) ব্াজনৈতিক পরিবর্তন ? 


পলাশীর যুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফলও--অথনৈতিক ফলাফলের গ্নার যথেষ্ট 
গুরুত্বপুর্ণ । পলাশীর যুদ্ধের পর বাণলাদেশের সবোচ্চ ' রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে 
মীরজাফরের পরিবতে ইস্ট ইও্য়া কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয়, মারজাফর ধারে ধীরে 
অধিকারহান ও দাঁত্ত্বরহীন নামেমাত্র বাংলাদেশের সিংহাসনের অধিকারী রূপে 
পরিগণিত হন। দেশের শক্তিশালী ভূ-ম্বামীগণ মীরজাফরের পরিবতে রবাট ক্লাইভের 
€তি আনুগত্য স্বীকার করতে শুরু করে । রবার্ট ক্লাইভ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি 
পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন । এমন কি, মীরজাঁফবের জন্ত তিনিই দিলীর 
বাদশাহের নিকট থেকে সনদ আদীয় করার ব্যবস্থা করেন । অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য 
বৃদ্ধি ও স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্টে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ নবাবের কর্মচারীদের 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ২৭ 


অনেক ক্ষমতা ও অধিকার অবৈধভাঁবে আত্মসাৎ করে এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের 
এই সকল অবৈধ ও অসঙ্গত কার্মকলাপ দেশের রাঁজনৈতিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্ব 

'ভ করে । নবাবের কর্মচারীরা ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কণ্ঠপক্ষের নিররেশ পালন 
করতে অস্বীকৃত হলে অনিবাধভাবেই তাঁরা প্রচণ্ড বাধা ও নানীপ্রকীর অস্থবিধার 
সম্মুখীন হয়। পলাশীর যুদ্ধের পরই কোম্পানীর কমচারীদেখ উপবে প্রকৃতপক্ষে 
নবাবের কচারীদের ক্ষমতা প্রয়োগের সকল ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়। আত্যন্তরীণ 
ও বৈদেশিক ব্যাপারেও ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল নবাবের উপর অসঙ্গতভাবে প্রভূত 
ক্ষমতা বিস্কার করার হযোগ লাভ করে এং* নবাঁব ধীরে ধীরে বিদেশীদের গ্রীডনকে 
পরিণত হন। বাস্তবিক পক্ষে ১৭৬৫ খ্রীস্টান্দে প্রবর্তিত ছবৈত শাসন পদ্ধতির মৌপিক 
ক্রটি-বিচযতিসযূহ পলাশীর যুছের পরবর্তী কাপের বাংলাদেশের শাসনক্ষেত্রে সবপ্রথম 
দেখা দিতে শুরু করে । পলাশীর যুদ্ধের পরই ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর রাপান্তর ঘটে 
এবং বণিকের মানদণ্ড সকলের অজ্ঞতসারে রাজদগ রূপে দেখা দেওয়ার প্রয়োগ পায়। 
এডমগু বাক ইংরেজ বণিকদের এই বাঁজনৈতিক পরিবতন সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, 
“ইস্ট ইপ্থিয়া কোম্পানীর কাধকপাপ বিচাঁধ করে দেখলে মনে হয় না যে, কেবলমাত্র 
ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে এই বাণিজ্য স"স্থ। গঠিত হয়েছে, কারণ 
প্রকৃতপক্ষে যে রাজ্য থেকে তাদের প্রাচাদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়, তারা সেই 
রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও সাবভৌম ক্ষমতার অধিকাঁরার ভমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে ।” 


(8) ক্রাইভের ক্ষমতা বিস্তার ? 

মাদ্রাজ কাউন্সিলের কর্মচারা ববাট ক্লাইভ কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্ত বাংলাদেশে 
প্রেরিত হন এবং ফলতাতে উপস্থিত ভয়েই তিনি বেসরকারীভাবে ফোর্ট উইলিয়ম 
কাউন্সিলের উপর নিজের একাধিপত্য স্থাপন করতে সম হন। কলকাতা পুনর্খল 
করার পর সিরাঁজ-উদ-দৌলার কলকাতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ব্যাহত করে এবং লবোপরি 
পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবা৭ সিরাজ-উদ্‌-দৌলাকে পরাজিত করে রবার্ট কাইভ ইস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বাজনৈতিক প্রতিচানে পরিণত করেন। 
পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে চন্দননগর অধিকার করে তিনি বাংলাদেশ থেকে ফরাসীদের 
বিতাড়িত করেন এবং পলাশীর যুদ্ধের পর বিদারাঁর যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করে 
তিনি ওলন্দীজ শক্তির যূলেও চরম আঁঘাত করতে সমর্থ হন। অপর দিকে মীরজাফরের 
সিংহাসনে আরোহণের পর ববার ক্লাইভ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের বাঁজনৈতিক কর্তৃত্ব 
স্থাপন করার স্থুযোগ পান। জগংশেঠের সহায়তায় দিল্লীর বাদশীহের নিকট থেকে - 


-২৮ হিন্্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


প্রয়োজনীয় সনদ মঞ্চুর করে এনে রবার্ট ক্লাইভ মীরজাফরের উপর সীমাহীন গ্রভাব 
বিস্তার করেন। আবার চৌথ সংক্রান্ত বিষয়ে পেশোয়। বাঁলাজি রাও এবং মীরজাফরের 
বিরোধ নিষ্পত্তি করে তিনিই নতুন নবাবের সিংহাসন নিরাপদ করে তোলার ব্যবস্থা 
করেন । তা ছাডা, এমন কি মীরজাফবের সিংহাসনে আরোহণের পর রবার্ট ক্লাইভ 
রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারাদের নিয়োগের ব্যাপারেও নিজের কর্তত্ব কাধকরী করার জন্য 
বিশেষভাবে চেষ্টা শুক করেন। ১৭৫৭ শ্রীস্টান্দের ১১ই জুলাই তিনি মীরজাফরকে চিত্র 
লিখে জানান, “আছি জানতে পারলাম যে, আগামী ঈদের দিন আপনি রাঙ্গোর সকল। 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মনোনীত করবেন, এই সমস্থ কর্মচারীদের নামের তালিকা একবার 
দেখার স্রযোগ পেলে আমি আমাকে আপনার একান্ত অগুগ্রহভাঁজন পাত্র বলে বিবেচনা 
করার সৌভাগা অঞ্জন করতাম এব* যদি দেখি যে &ঁ সকল কর্মচারীদের মধ্যে কোন 
কোন ব্যকি আপনার প্রতি অন্তরক্গ নয়, তাহলে তাদের নাম আপনাকে জানিয়ে 
দেওয়া আমার অবশ্য কঙব্য বলে বিবেচনা করি 1” প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
স্বার্থের পরিপন্থী কোন ব্যক্তি যাতে নবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী রূপে নিযুক্ত হওয়ার 
স্যৌগ না পায় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্গন করাই ছিল ক্লাইভের মূল উদ্দেশ্য । কারণ 
মীরজাফব্র সিংহাসনে আরোহণের পর রাজা বায় দুললভরাম দেওয়ানের পদ লাভ 
করেন । ২১শে জুলাই রবার্ট ক্লাইভ তাকে লিখলেন, “আমি সব সময়ই মনে করি যে, 
কোম্পানীর স্বার্থকে আপনার নিজের স্বার্থ বলে মনে করবেন ।” নবাবের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেও ক্লাইভ কুগা বোধ করেন নি । ১৪ই অক্টোবর 
তিনি দেওয়ান বায় ছুললভকে লিখলেন, “একজন বিচক্ষণ দেওয়ানের মতো সবদা 
নবাবের সমস্ত কাজ সম্পাদন করবেন এবং তার পতিটি কাজে আপনার আন্তরিক 
আগ্রহ প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন।” সিংহাসনে আরোহণের অল্পদিন পরেই 
মীরজাফরের সঙ্গে মেদিনীপুরের রামসিংহ এবং বিহারের শাসনকতা রাজা 
রামনারায়ণের সত্ঘর্দের জত্রপাত হয় । ক্রাইভের কূটনীতি ও সামরিক শক্তির সাহায্যে 
নবাঁব তাদের দুজনকেই বশীভূত করতে সমর্থ ছন । আবার নবাব যখন বায় র্লভ 
এবং রাম নারায়ণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সংকল্প 
করেন, ক্লাইভই তাদের রক্ষা করেন। প্ররুতপক্ষে মুসলমান সামরিক শক্তিসম্পন্ন 
অভিজাত শাসকশ্রেণীর হাঁত থেকে হিন্দু জমিদারদের রক্ষা করে ক্লাইভ ইংরেজদের জন- 
প্রিয়তা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে । তবে মীরজাঁফরের হূর্বলতা! ও আহ্মবিশ্বীসের অভাবের 
ফলে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ক্লাইভ বাংলা-বিহার-উড়িস্তার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি 
নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করার সৃযোগ লাভ করেন । 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ইল্রঃ 


(৫) উপসংহার £ 

ভারতের রাঁজনৈতিক ভাগ্য বিবঙনের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ অন্তম প্রধান 
ঘটনা । পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের মধাদা ও প্রতিপন্তি বহুগুণে বুদ্ধি পায়। 
ইংরেজদের সমরকুশলতা'র পরিচয্ন হিসাঁবে পলাশীর যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য না হলেও এই 
যুদ্ধের ফলে সিরাজ মসনদচ্যুত হওয়ায় দেশীয় রাজগণ ও জনসাধারণের মনে 
ইংরেজদের সামরিক শক্তি ও প্রতিপন্তি সম্পকে এক উচ্চ "ও ভীতিপুণ ধারণার সৃষ্টি 
হয়| অন্যান্য ইয়ৌরোপায় বণিক সম্প্রদায়ের চক্ষেও ইংরেজদের মর্ধাদ! বহু গুণে বুদ্ধি পায় । 
অপর দিকে মীরজাফরের সঙ্গে কোম্পানার যে চু্ি স্বাক্ষরিত হয় সেই চপ্তি অগসাকে 
মীরজাফরকে প্রয়োজন মত ইংবেজগণ সামরিক সাহাধ্য দানে বাধা থাকবে বলে পুতি" 
শ্রুতি দেয় । মীরজাফবের সিংহাসনে আরোহুণের কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা ও পুণিশ্বায় 
বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং মারাঠাগণ ও দিক্সীর বাদশাহ শাহআলম বা'লাদেশ আএমণ 
করে। এহ সকল বিপদে মীরজাফর কোম্পানীর নিকট থেকে সৈগ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করেন। 
ফলে বা'লাদেশের নবাব ধীরে ধীরে ই'বরেজদের সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল 
হয়ে পডেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংবরেজগণ বাংলার শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে না! 
হলে পরোক্ষভাবে মতি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। তা ছাড়া, 
পলাশীর যুদ্ধে ঈয়লাভের পর আপাতদষ্টিতে ইৎংরেজগণের ধাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব 
স্থাপিত না হলে ইংরেজ কোম্পানী যে বাণিজা প্রতি্গান থেকে রাজনৈতিক শক্তিতে 
পরিণত হয় সে বিনয়ে কোন সন্দেহ নেই । পৃবেকাব অধানতা থেকে তারা এখন বহুল 
পরিমাণে মুক্তঃ অধিকতর শক্তিশালী এবং নবাবের অপরিহার্য সহায়ক শক্িতে পরিণত 
হয় এবং বববার্ট ক্লাইভ প্রায় এককভাবেই এই শক্তি ভোগ « প্রয়োগ করার স্থযোগ পান | 
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১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল নবাব 'আলীবদ খান মহবৎ জঙ্গ পরলোকে গমন 
করেন এবং ১৫ই এপ্রিল তীর দৌহিত্র মীর্জা মোহম্মদ সিরাঁজ-উদ-দৌলা বাংলা-বিহাঁর- 
উড়িষ্যার শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু বীরযোদ্ধা, দূরদর্শা রাজনীতিবিদ্‌ 
আলীবর্দী খান সিরাঁজকে ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব ও রাজকার্ষের'জন্ত উপযুক্তভাবে 
পিক্ষীদানের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন নি; বিশেষতঃ তৎকালীন জটিল রাজনৈতিক 
পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামরিক শিক্ষা সন্বন্বেও চরম উদীসীনতার পরিচয় 
দেন। এমন কি, বৃদ্ধ নবাব এই উদ্ধত অসংযত সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর অন্যায়. 


৩০ হিষ্্রি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


আসক্তি এবং নানা প্রকার পাঁপকার্য সম্পাদন থেকেও প্রতিনিবুত্ত করার কোন প্রকার 
চেষ্টা করেন নি। আলীবর্ীর এইরূপ উদ্দাসীনতার ফল অত্যন্ত বিষময় হয়ে ওঠে । 
স্যার যদুনাথ সরকার এই সম্পর্কে আলোচন। প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে. বুদ্ধ নবাব 
আলীবর্দীর নয়নের মনি একজন ইল্জরিয়পরায়ণ, উদ্ধত, অপরিণামদর্শী, কাপুরুষ যুবকে 
পরিণত হয় এবং বাংলাদেশের সিংহাসনের উপর তার অধিকার স্থাপনের সম্ভাবনার 

সংবাদে সমস্ত লোঁক সন্স্ত হয়ে পড়ে ।” ফলে নবাব আলীবর্দীর মুত্যুর পূর্বেই, 
মুশিদাবাদের রাজপ্রাসাদে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুক হয় এবং নবাবের উচ্চপদস্থ 
র।জকর্মচারিগণ ও ইংরেজ বণিকরা এই বড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। 


(২) ব্রিটিশ এতিহাসিকদের মতামত £ 

অনুরদর্শী এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে সম্পূ অনভিজ্ঞ সিরাজ-উদ্‌্-দৌলা সিংহাসনে 
আব্রোহণ কবেই তার অবস্থা সম্যকরূপে উপলদ্ধি করতে সমর্থ হন। কিন্ত সম্ভবতঃ 
ব্যক্তিগত চরিত্রের নানাপ্রকার ক্রটি-বিচ্যুতির জন্ত তার পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা প্রায় অসন্ভব ছিল। তবে সিরাজ-উদ-দৌলার চরিত্র সম্পকে 
এতিহাসিকগণও পরস্পর বিরোধী মতামত ব্যক্ত করেন। ইংরেজ এঁতিহাসিকগণ 
তার চত্রিত্রে বহু কণঙ্ক লেপন করেন । সিরাজের প্রতি ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতার 
ছুরপনেয় কলঙ্ক অপনোদনের জগ্ত ঘে তাদের এই সব মতামত প্রকাঁশিত ও প্রচারিত, 
নিরপেক্ষ তথ্যান্সন্ধানীর চোখে তা! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত । সিরাজের চিত্র বর্ণনা করতে 
গিয়ে রবার্ট ওরস বলেন, “অপরের স্খ-ছুঃখে সহানভূতিহীন মীর্ভা মোহম্মদের 
ছেলেবেলার অন্ঠতম আমোদ-প্রমোদই ছিল পশু-পাখির উপর নানাপ্রকার অত্যাচার 
ও নিপাডন ; সমস্ত প্রকার অমিতাচার ও লাম্পট্যের মধ্যে তিনি জীবন যাপন 
করতেন, বিশেষতঃ কড়া জাতীয় মাদক-দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে পাঁন করার ফলে তার 
মানসিক উত্তেজন। প্রবলভাবে বুদ্ধি পায় এবং যে সামান্যতম বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে জন্ম গ্রহণ 
করেছিলেন তাও ক্রমে সম্পূর্ণভাঁবে বিনষ্ট হয়।” 

কোন কোন ইংরেজ এতিহাসিক সিরাঁজ-উদ্‌-দৌলাকে নির্মম অত্যাচারী, নিধিচারে 
হত্যাকারী এবং সীমাহীন শ্বৈরাঁচারী শাপকরূপে চিহ্িত করেন । হেনরী ডডওরেল 
সিরাজ-উদ-দৌলাকে বিবেকবুদ্ধি-রহিত দানব রূপে বর্ণনা করেন। তার মতে “সিরাজ- 
উদ্‌-দৌলা কৌতুহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্তে গর্ভবতী নারীদের উদর বিদীর্ণ করে দেখতেন” 
এবং “গঙ্গানদীতে লোক-বোঝাই নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে তিনি নিমজ্জমান ব্যক্তিদের দুঃসহ 
স্বত্যু-যন্ত্রণা দেখে আনন্দ উপভোগ করতেন ।” 
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(৩) সমসাময্ষিক এতিহাসিকদের মতামত 

সমসাময়িক এতিহাসিক গোলাম হোসেনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে. সিরাজের 
'চপলমতি, দুশ্চবিত্রতা, অপ্রিয় ভাষণ ও নিষ্ঠরতার জন্ঠ দরবাবেন সকল সভাসদই তীর 
প্রতি অসস্থষ্ট ছিলেন । তবে সিরাজের প্রতিপক্ষ গোলাম হোসেনের এই মন্তব্যও 
যথেষ্ট পক্ষপাতন্ষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে । কিন্তু কবি নবানচন্দ্র সেন তীর 
পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে সিরাজের যে কলঙ্কময় চবিত্র অঙ্কন করবেন তাও যেন অতিরপ্সিত, 
ধতিহাসিক অক্ষঘকুমার মৈত্রেয় এবং বাংলাদেশের কয়েকজন নাট্যকার সির।জকে যে 
প্রকার দেশপ্রেমিক ও মহান্িভব রূপে বণনা করেন ত1ও ন্রূপভাবে অতিরঞ্গনের 
দোষে ছুষ্ঠ। সুতরাং সিরাজের চবিত্র সম্পর্কে যেসকশ কাহিনী সাধারণভাবে 
প্রচলিত আছে নিধিচাঁবে তা৷ গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু কাশিমবাজাবের ফরাসী বাণিজ্য 
সুঠির অধ্যক্ষ জ1 ল সিবাজ-উদ্‌-দৌলার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত ছিলেন । তিনি 
ভার স্মতিকথায় সবুজের চারত্র সম্বন্ধে যে বণনা করেন তা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্থ করা 
সম্ভব নয়। তিনি তীর স্মতিকথার লিপিবদ্ধ করেন থে, “আালীব্পির মৃত্যুর পুবেই 
সিরাজ অত্যন্ত ছুশ্চরিত্র বলে কুখ্য।ত ছিলেন। গঙ্গার খাটে যে সকল হিন্দু মেয়ের! 
ন্নান করতে আসত তাদের মধ্যে সুন্দরী কেউ থাকলে সিরাজ তীর অঙ্গচর পাঠিয়ে ছোট 
ডিঙ্গি নৌকায় করে তাদের ধরে নিয়ে আসার বাবস্থা করতেন । লোক বোঝাই 
ফেরী নৌকা ডুবিয়ে জলগগ্ন পুক্রষ-্ত্ী ও শিশুদের অবস্থা দেখে সিরাজ আনন্দ উপভোগ 
করতেন | 


(8) চারিত্রিক পরিবর্তন £ 


কিন্ত সিংহাসনে আরোহণের পর সম্ভবতঃ সিরাজের চরিত্রের কিছু কিছু পরিবঙন 
দেখ! দেয়। এমন কি' মৃত্যুশয্যায় শায়িত নবাব আলীবর্দীর নিকট পবিত্র কোরাণ 
স্পর্শ করে তিনি মদ্যপান পরিত্যাগ করার শপথ গ্রহণ করেন। কাশিমবাঁজারের 
ইংরেজ বাঁণিজ্য কুঠির সহ-অধ্যক্ষ লুক স্তাফটন এই সম্পর্কে বলেন, “পূর্বেই আমি উল্লেখ 
করেছি যে, সিরাঁজ-উদ্‌-দৌপা ঘন ঘন অত্যধিক মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেন, কিন্ত তার 
অন্তিম অস্থখের সময় নবাব আলীবদী সিরাঁজ-উদ্-দৌলাকে অতিরিক্ত মগ্যপাঁনের 
কুফল স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করাঁতে সমর্থ হন এবং তাকে কোরাণ স্পর্শ করে আর কখনও 
মগ্যপান না করার শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তারপর থেকে এই শপথ তিনি 
কখনও লঙ্ঘন করেন নি।” তবে লুক ক্তাফটনের পরের মন্তব্যটি বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য, “ইতিপূর্বে মাদক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করার ফলে তার মানসিক ও 
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শারীরিক বৃত্তিসমূহ প্রচুর মাত্রীয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কোনরূপ সীমঞ্জস্তহীন কল্পনার 
পর প্রবল ভাবাবেগে কখনও কখনও তিনি উন্মত্ত হয়ে পডেন এবং তার ঘনিষ্ঠ 
লোকজনের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠর ব্যবহার করেন,তারপর আবার তুচ্ছ কারণেই 
তাদের সঙ্গে তিনি সোহাঁগপূণ আচরণ করতে শ্বরু করেন এব” এই সকল কাঁজ ও 
কথার সঙ্গে তার প্রচণ্ড উদ্ধত 3 সঙ্গতিহীন মেজীজের সঙ্দে কোন সাদৃশ্ঠযই খুজে 
পাওয়া যায় না।” 


(৫) মূল্যায়ন £ 

ব্যক্তিগত জীবনে সিবাজ-উদ্‌-দৌলার বত দৌষ-ক্রটি ছিশ একথ! অব্বশ্বাস করার 
কোন বুক্তিসঙ্গত কারণ নেই । কিন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টি সহকারে সমসাময়িক অভিজীত- 
বর্গের এবং ১৭৫৬ থেকে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের বাংলাদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্জের নায়কদের 
চরিত্রের সঙ্গে তুপনামূলকভাবে বিচার করলে সিরাজ-উদ-দৌলাকে চারিত্রিক ছুরপনেয় 
কলঙ্কের হাত থেকে অতি সহজেই অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ ব্যক্িগত 
চরিত্রের অপকর্ণতা ভিন্ন 'অনভিজ্ঞতীবশত:ও মিরাজ কতক গুলে ত্রুটির জন্য দায়ী হয়ে 
পড়েন। তিনি মীরজাফবের ছুরভিসন্ধির কথ! জীনতে পেরেও মীরজাঁফরকে কারারুদ্ধ 
না করে ভুল করেন । যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বিশ্বাসঘাতক মারজানের পরামশ গ্রহণে 
সম্মত হন। মোহনলালকে শেন পর্ন্ত যুদ্ধ করার সুযোগ দান করেও তিনি জয়ের 
মুহূর্তে পরাজয় ডেকে আনেন । এই সমস্থ ঘটনা থেকে সিরাজের দৃঢ়তা ও দৃরদশিতার 
অভাবের পরিচয় পাঁওয়া যায় । অবশ্য তিনি যে কোন কোন ক্ষেত্রে রাঁজনৈত্তিক 
বুদ্ধিমন্ত ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেননি তা ধলা সঙ্গত নয়। ঘসেটি বেগমকে 
আকন্মিকভাঁবে নিজ প্রাসাদে অন্তরীণ করে তিনি বাঁজনৈতিক কৃটকৌশলের পরিচয় 
দেন। সৌকত্জঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করেও তিনি আর একটি বিপদ থেকে 
নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন । 

অপরদিকে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করাই ছিল 
তার প্রধান উদ্দেশ্য । তিনি মীরজাফরকে বাংলার নবাবের উষ্কীষের মধাদ্দা রক্ষার 
জন্যই কাতর অনুরোধ জানান। আহম্মদ শাহ আব্দালীর আক্রমণে বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায়ও তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং যত শীঘ্র 
সম্ভব ইংরেজদের সঙ্গে তীর ছন্বের মীমাংসা করে তিনি বৈদেশিক আক্রমণকারীকে 
প্রতিহত করার জন্ ব্যস্ত হয়ে পড়েন । রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে তার পত্রালাপে তার 
এই আশঙ্কা ও মনোভাব বারবার স্থুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্ররুতপক্ষে মোহনলাল ও 
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মীরমদনের মতো (তিনি দেশপ্রেমিক না হলেও মীরজাফর বা উমিটাদের স্তায় তিনি 
দেশদ্রোহী ছিলেন না। এই প্রপঙ্গে অনেকেই সম্ভবতঃ ঈতিহাসিক জি. বি ম্যালেসন- 
এর সঙ্গে একমত হতে 'ঘধাবোধ করবেন না। “মীরজাফরের তৃলনায় সিরাজ-উদ্‌-দৌলা 
অনেক বেশি ভাগ্যবান ছিলেন এবং তার প্রতি স্বণার মনোভাব পোষণ করান 
কারণণ অবশ্ঠই যত্সামান্ত মাত্র । 'কুটি-বিচ্যুতি তার যা কিছু থাক না কেন, তিনি 
কোনদিন তার প্রভুর সাহত বিশ্বামঘাতকতা৷ করেন নি অথবা মাতৃভূমি 'বদম্ম করেন নি। 
অধিকম্থ একথ। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে ৯ই ফেব্রুয়ারী ও ১৩. জুনের 
অল্গবর্তা সময়ে যে সমস্থ ঘটন! ঘটে গিয়েছে সে সম্পক্ষে বায় দেওয়ার জঙ্গ [বটারকের 
আসনে উপবেশন করে পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ম যে কোন উ'রেজও অকপটে 
স্নীকার করবেন যে, সম্মানের মানদণ্ডে সিবাজ-উদ্‌-দৌলাব নীম ক্লাইভের নাম অপেক্ষা 
অনেক উত্চস্থানেব অধিকারী । এই বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান প্রধান অভিনেতাদের 


মধ্যে একমাত্র তিনিই কগনপ কোঁনপ্রকার প্রতারণা করা চে করেন নি। 
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(৬) উপসংহার 

'শাঁপুশিক ্র্থে দেশগ্রেমিক বিশ্রেখণটি সিরাজ-উদ্‌-দৌলার শামের পুবে কোন ক্রমেই 
প্রযৌজা নয়; কিগ্ক একথা সতা যে. সিরা-উদ্-দৌল] তীর বিরুদ্ধবাদী দের সমূলে 
উৎপ।টিত করে বাংলার নবাবের প্রক্নত শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্টিত করার জন্য সর্বদ1 সচেষ্ট 
ছিলেন এবং ইংরেজ ব্ণিকদেখ কমবর্ধমান অপ নৈতিক এ বাঁজনৈতিক শ্বার্থবুদ্ধি বিনষ্ট 
করার উদ্দে্টে ই'বেছদের বিকুছ্ধে তিনি অন্ত ধারণ করেন । ভার” কাপুকষ এবং গ্াজ্যের 
মঙ্গল অশ্গগল সম্পকে উদাসান হলে তিনি কখনই ইংরেজদের বিকদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে 
রাজি হতেন না। সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্যের সর্বত্র নিজের 
অধিকার স্মপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সে সব ব্যবস্থার 
তাতপধ বিশ্লেষণ করলে তকণ নবাবের মনোভাবের সুম্পষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 
পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ নবাবের বিরুদ্ধে বান্গপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হওয়ার 
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পর তীর সকল উদ্যম ও উৎসাহ একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং তিনি অসহায় 
ভাবে বাংলাদেশের রাঁজনৈতিক ঘুণিবাঁতায় নিজেকে সমর্পণ করেন । 
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উত্তর ঃ (১) ভূমিকা 

পলাশীর যুদ্ধের পরদিন ( ২৩শে, জুন, ১৭৫৭ ) পলাশীর নিকটবর্তী দাউদপুরের 
ইশ্রেজ শিপিরে মীরজাফর ক্লাইভের সহিত সাক্ষাৎ করলে :দাইভ তাকে বা লা,বিহার এ 
উডিঘাঁর নবাৰ বলে সন্বপ্ধদ! করেন । এই সাক্ষাৎকারের পর মীরজাফর ই রেজদের 
অভিসন্ধি সম্পনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে মুশিদাবাদ অভিযুখে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে 
নবাব সিরাজ-উদ্-দৌপ। গ্রণভন্রে গোপনে মুশিদাবাদ ত্যাগ করেন । ফলে বিনাবাধায় 
মীরজাঞ্র রাধানীতে প্রবেশ করার স্ঘোগ পান এব" ২৬শে জুন তার অভিষেকক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়। ২৯শে জুণ ক্লাইভ ছু'শ ইয়োরোগীারান ও ছু'শ দেশীঘ শৈগ্ঠ সহ বি জন়গর্বে 
মুশিদাবাদে প্রবেশ করেন ৷ সেদিনই সন্ধ্যা উপস্থিত হয়ে দরবারে রাইভ মীরঞজাফরকে 
মসনর্ধে বসতে অনুরোধ করেন । মীরজাফর ইতস্ততঃ করার প্লাইভ নিজে তার হাত 
ধরে তাকে মসনদে বসান এবং বাংলা, বিহানু ও উড়িম্াব স্রবাদার বলে অভিনান্দত 
করেন । ক্লাইভ ও জগৎ শেঠের তৎপরতায় দিল্লার বাঁদশাহও বাংলাদেশের এই 
রাজনৈতিক পবিবর্তণ অহমোদন করেন । 

(২) মীরজাফরের সিংহাসন লাভ 

পলাশীর যুদ্ধে পুবে ইংরেজদের সহিত গোপন চুক্তি করার সময় মারজাফর 
ইংরেজদের যে টাকা দেওনার অঙ্গীকার করেন, দেখা গেশ রাঁজকে!ষে সে পরিমাণ 
টাক! নেই । জগৎ শেঠের মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে, আপাতত: দাবির অর্ধেক টাকা ই রেজ- 
দের দেওয়া হবে। বাকি অর্ধেক তিন বছরে সমান কিস্তিতে শোধ করা হবে। এই 
ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৭ খ্রীপ্টাব্দের মধ্যে মীরজাফর ইরেদ কোম্পানাকে 
নগদ দু কোটি প,চশ লক্ষ টাকা এবং প্রধান প্রধান কর্মচ।রাদের আটান্ন পক্ষ সত্তর 
হাজার টাকা দেন। ক্লাইভকে ব্যঞ্রিগতভাবে যে জমিদার! দেওখা হয় তার বাঁধিক আয় 
ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা । ১৭৫৭ গ্রস্টান্দের ৩রা জুলাই সামরিক বাদ্য 
সহকারে শোভাযাত্রা করে প্রথম কিস্তির টাকা দছুশো নৌকায় বোঝাই করে কাইভ 
কলকাতা অভিমুখে যাত্র৷ করেন 

(৩) সিরাজের ম্বৃত্যু 

৩০শে জুন সিরাজ-উদ্‌-দৌলা রাঁজমহলের নিকট মীরজাফরের 'অগচরদের দ্বার] বন্দী 
হন। ২বা! জুলাই রাত্রে গোপনে তীকে মুশিদাবাদে আনা হোল । তার সম্বন্ধে কি 
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ব্যবস্থা করা হবে স্থির করতে না পেরে মীরজাফর তকে পুত্র মীরনের হেফাজতে রাখেন । 
মীবুন সেই রাত্রেই তাকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেন। 

(8) জশিদারদের বিদ্রোহ 

মীরঙজাফনের পিংহাসনলাভের পর তিনজন জমিদার ব্যতীত আর সকলেই তাকে 
নবাব বলে স্বীকার করতে রাজি হন। মেদিনপুরের বাণা বাপি হ সিরাজের অন্থগত 
ছিলেন । তিনি প্রথমে মীরজাফরের বশ্যতা। স্বীকার করেন নি কিন্ত কিছুদিন পরেই তার 
আনুগত্য স্বীকার করুঠে বাধ্য হন। পুণিনার হাজীর আপি খান নিজেকে স্বাধীন নবার 
বলে ঘোবণ] করেন, কিন্ত নবাবের সৈন্ত তাকে পরাজিত করতে সমর্থ হয় । পটিশান 
শাসনকঠা রামনাবায়ণ মীরপ্গ|ফনের আঙ্গতা স্বীকার না] করায় তারা ধকদ্ধে নবাব 
সসৈন্ঠে উপস্থিত হন। কিন বাঁমনাবাঁণ ক্রাইভের শরণাপন্ন হওয়ায় নবাব তার কোন 
অনিষ্ট করতে পারেননি এব' বামনারায়ণকে তিণি পৃধ পদেই বহাল রাখতে বাধ্য হন। 
ঈতিমধ্যে নবাব মীরজাফএ স বাদ পান যে, উপর্ি-উক্ত তিনটি বিদ্রোহেরই মূলে হলেন 
রারদূর্লভ। কারণ, ধ্ধিও তিনি বায়ছুলভের সঙ্গে চঞ্রান্ত করেই সিরাজের সবনাশ 
করেল তথ।পি নবাব হওযার পর তার সন্দেহ হয় যে, ভ:বন্যতে অন্ঠাগ্ঠ হিন্দু ও ইংরেজদের 
সাহায্যে বানছুর্গভ তাপ বিরুদ্ধে ধডযন্ধ করতে পাবেন। স্থতন্বাং তিশি পরার্নদূর্লভকে 
হত্যা করার ব্যবস্থা করেন । রারছুল ভ উপাগ্নান্তর না পেয়ে ক্লাইভের শরণাপন্ন হন। 
ক্লাইভ বায়তুল ভকে রক্ষা করেন। শুচহুর ব্লাইভ জানতেন ঘে মীব্রজাঞ্র ইংরেজদের 
সহায়তায় শবাব হলেও তিনি ইংরেজদের কতৃত্ব খব করার চেগা করবেন । হৃতরাং 
তিনও রাগ্রহুলভি, বীমণারায়ণ প্রভৃতিকে নিবে শিজের একটি দল গঠন কথার চেষ্টা 
করেন। ক্লাইভের মুশিদাবাদ পারত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মীরজাফরের পুত্র মারন য় 
€লভিকে দেওয়ানের পদ খেকে বরখাস্ত করে রাজবল্লভকে তীর স্থানে নিমু্ করেন। 
পাপ্ুহূশভি আন্মএক্ষার উপাগ্ধ হিসাবে ক্লাইভের নিকট কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। 


(৫) সৈন্যদের অসন্তোষ 

জসিদারদের বিদ্রোহ দরমিত হতে না হতেই মীরজাফরের সৈগ্দল বিদ্বোহা হয়ে 
ণঠে। তাদের অনেকদিনের বেতন বাঁকি ছিল, স্ৃতাং তারা এই অর্থ পরিশোধের 
জন্ত নবাবের নিকট আবেদন করেন । নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে অনেক সেগ্তকে বরখাস্ত করেন । 
ফলে টসন্তরা তার প্রানাদ অবরোধ করে । নবাবের ছুব্যবহারে বিহারের দুজন জমিদার 
স্ন্দব সিং ও বলবন্ত সিংও বিদ্রোহ করেন। 


টি হিন্ত্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 
(৬) দিল্লীর রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বাংলাদেশ 


১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর তার পুত্রকে বাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্ার স্থবদার নিযুক্ত করেশ। বাংপার নবাঁব পরিবর্তন, আভ্যন্তরীণ অসজ্োস 9 
বিদ্রোহের শ্টযোগ নিয়ে অকমণ্য মীরজাফরকে পদচ্যুত করে বাংলাধু মসনদে বাদশীহ- 
জাদাকে বসাবার জন্য এপাহাবাদের সুবাদার মোহম্মদ কুলি খান এবং অযোধ্যা শবাণ 
সজা-উদ্‌দৌলা বাদশাহ জদীকে সম্মুখে রেখে বিহার আঞুমণ করার জন্য প্রস্তুত হন । 
এই আমমণের সংবাদে মীরজাফর অত্ন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, কারণ তার সেঙ্গরা, পুৰ 
হতেই বিদোহা ছিল । অনেক জমিদারও বাদশাহজাদার দলে যোগ দিতে উদ্টোগা 
হন। শবধাঁব অনগোপায় হয়ে সোনাবপার টৈত্সপত্র বিক্রয় করে টৈগর্দের বাকি বেতন 
পরিশোধ করেন এবং ইংরেজদের সাহায্য গাথনা করেন । ইতিমধ্যে বাদশাহজাদা 
পাটন। ভর্ণ আক্রমণ করেন, কিন্তু ক্লাইভের হস্ছে পরাজিত হন । এই বছরের শেখের 
দিকে বাদশাহজাদ] আবার বিহার আগমণ করতে উন্ভত হন, কিন্ব দিলীর রাজনৈতিক 
অবস্থার 'ম।কাম্মক পরিবতনে তিনি তীর এই অভিযান পরিত্যাগ কবেন । কিন্তু 
বাদশাহ আলমের আক্রমণের শ্রযোগ নম়ে মারাঠা সেনানাসক শিবভট কটক অ।ঞ্মণ 
করেন এবং পরে মেদিনাপুর গয় করেন । মীরজাফর ই রেজ সৈঠ্দের সাহায্যে রাজ্য 
থেকে মাঝাঠাদদের বিতাডিত করতে সমথ হন । অপ দিকে পুণিয়ার নাজির খাদিম 
ভোসেনএ বিদ্রোহী হয়ে এঠেন। নবাবের সৈম্তদের ানকট পরাজিত হয়ে তিনি 
আত্মগোপন করেন । কিগ্ড এই সামবিক অভিযানের সময়ই অকস্মাৎ বজাথাতে মীরনের 


মুত হয়, 


(৭। মীরজ।ফরের অন্যান্য সমস্যা 

১৭৫১ ও ১৭৬০ শ্রীস্টাব্দের মোগল, মারাঠা ও খাদিম হোসেনের তিনটি আক্রমণ 
মীরজীফর ই রেজদের সহায়তায় দমন করতে সমর্থ হন। কিন্ত অল্পদিনের মধ্যেই আর 
একটি নতুন সমস্যার স্থষ্টি হল। ইংরেজ ও ফরাশীদের “মতো ওলন্দাজরাও বাংলাদেশে 
বাণিজ্য করত এবং হুগণীর নিকটবর্তা চুঁচুড়ায় তাদের বাণিক্যকুঠি ছিল। 
মারজাফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠ। করে ই'বেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়ায় 
ওলন্দাজরা অত্যন্ত অসন্ভষ্ঠ হয় এবং মীরজাফরের প্রতি উপযুক্ত মধাদ্রা দেখাতে আপত্তি 
করে। নবাব ওলন্দাজ কতৃপক্ষের নিকট সেজন্য জবাবদিহি করেন । কিন্তু তারা ক্রুটি 
স্বীকার না করে লঙ্গা এক দাবি-দ।ওয়ার ফন পেশ করে। ক্লাইভের পধামশে নবাব 
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গলন্দীজদের বাণিজ্য বন্ধ করাঁর পরওয়ানা জারী করেন এব" তখন বাধ্য হয়ে ওলন্দাজবা 
মীরজাঁফরকে প্রাপ্য সম্মীন দিতে শুক করে। 

এই ঘটনাঁর পর ওলন্দাজদের সহিত নবাবের বিরোধের নিম্পাি হলেও হংরেজদের 
সহিত তাদের গোলমাল মিটল না। মীরজীফরের সিহাঁসন পাভের পর থেকেই 
ইংরেজদের বাণজ্যিক স্ুযৌগ-সুবিধ। ক্রমেই বৃদ্ধি পাওনার ফলে ওলনম্দীজদের খুব ক্ষতি 
হতে শুরু.করে । উপায়ান্তর না দেখে ওলন্দ জরা ইংরেজদের বরুদ্ধে যুদ্ধ করা স্থর করে 
এবং এই উদ্দেশ্তে তাদের শ্জির প্রধান কেন্্র মালয় থেকে বনু সৈন্ত আশার ব্যবস্থা 
করে। ১৭৫৯ খ্রস্টাব্খের ১১শে নতেগর ওপন্দাজরা বুগ্ের জন্য ০” ইয়োরোপায় এবং 
প্রায় ৮.০ এ।পয় সৈন্ত জলপথে আনয়ন করতে সমথ হয় । প্লাইভ এই সংবাদ পেয়েই 
জেনারেল ফোর্ডের অধীনে একদল সৈহ্ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন । চনদননগর ও 
চু চুড়ার মাঝখানে বেদাণা নামক স্থানে ছুদলে যুদ্ধ হয় এক অল্পণের মধ্যেই 
ওলন্দাজর সম্পূণভাবে পরাজিত হয়ে ই বেজদের বশ্থাতা প্রাকার করতে বাধ্য ই়। 
অনেকে মনে করেন যে, মীবুজাফবের গে।পন সম্মতি পেয়েই ওলন্দাজরা ই বেদের 
বিকদ্ধে বুদ্ধে লিপ হতে সাহসী হয়ে গঠে এব" উ'রেজদের একা ধিপত্য খব করার 
উদ্দেগ্যেই মীরজাফর ওপন্াঁনর্দের সহিত সৌহ্াদ্যপুণ সম্পক গডে তোলার ব্যবস্থা 


হি 
করেন। কি এই সত £মাণ করার কোন উপদুক্ত ত৭। আজ পর্বত খুজে পাওয়া 
যায় শি। 


(৮) মীরজাফরের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যড়যন্ত্ 


নবাব (সপাজ-উদ্‌-দৌলাকে সি-হাসনচ্যত করে ই"রেজগণ মীরছাধ্রকে মসনদে 
অভিসক করলেও তাব অযোগাতা ও অকমণ্যতার জন্ত ভ'রেজ কোম্পানী মীরজাফরের 
প্রতি অত্যন্থ অসন্ষ্ট হয়ে এঠে | 'বশেষত? দক্ষ প্রশাসক 9 নবাবের ধান পরামশ- 
দীতা মীবনের আকাম্মক মুভ্তার ফলে মীরসাফবের শাসনযন্ধ আরও বিকল হয়ে 
পড়ে। ইংরেলরা এই খটনার গযেগ নিয়ে নবাবের উপর তাদের আধিপত্য আরও 
কঠোবুভাবে প্রতি কণার সিদ্ধান্ন গ্রহণ করেন । যদিও মারজীফএ ইংপ্রেজ কর্মচারীদের 
ও কোম্পানাকে ব$ 'অথ দেন তখ|পি তাদের দাবি মিটল না। পদকে মুশিদাবাদের 
বাঁজকোধ একেবারে শন । লতরা; সীরজাফরের আর টাকা দেওয়া সামথ্য ছিল না। 
নতুন ইংরেজ গভনর ভ্যান্সিটারট প্রস্তাব করেন যে, টট্টগ্রাথ জেলা ইংরেজদের ইজারা 
দেওয়া হোক। কিগ্ত মীরজাফর এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাগ্ি হলেন নাঁ। ফলে 
ইংরেজদের সঙ্গে মীরপাফরের বিরোধ ঞ্মেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অপরদিকে 
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মীরনের মুভার পর মীরজীফরের উন্তরধিকারীর প্রশ্নও জটিল হয়ে ওঠে । মীরঞজাফরের 
জীমাতা মীরকাশিম এবং মীরনের পুত্র উভঘ্ই নবাবী পদ দাবি করতে শুরু করেন । 
ইংরেজ গভননর ভান্সিটা্ট মারুকাশিমের পক্ষ অবলম্বন করেন কারণ তীর ধারণা হয় ফে 
অর্থবান্‌ মীরুকীশিমের নিকট থেকে ইৎরেজদের পক্ষে অনেক টাকা-পরনসা লাভ করা! 
সম্ভব । কিছুদিন পরে মীবকাশিম 9 ই রেজদের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তি সম্পন্ন 
হয় যে, মীরজাফর নামে নবাৰ থাঁকবেন, কিন্ত মীবকাশিম নায়েব স্থবাদার হবেশ এবং 
শানন-সংক্ান্থ সকল বিয়েই ভার পুবোপুপি কঠত থাকবে; ই পেজরা প্রয়োজন শপে 
মীব্ুকীশিমকে ১স৭ ধিরে সাহাঁধা করবেন এব এই সৈগবাহ্ণীর বাঘের জন্য বর্ধমান, 
মেদিনীপুর ৪ চটগ্রাম জেলা তিনি উতলেজদের ভউিজারা বন্দোবস্ত করে দেবেন । 
ইৎরেজদেল প্রাপা টাকা ক্যিকিবন্দা করে শোধ করা হবে 


নলকাতার কাউশ্পিশ মীরজাফর এড সন্ধির শত শীকার করার জন্য গভনর 
ভ্যান্সিঠাট ৪ টসগ্যাধাক্ষ কাাঠলে।ডকে একদল টসগলহ মুশিদ।বাদে পাঠায় | ১৭৯০ 
খ্বীস্টার্ধের ১০ই 'অনোবর ভা!নসিটা্ট শবাব সীনজ।ফবের সহিত সাক্ষাৎ করে 
মীবুকাশিমের সহিত সন্দি অগ্রযারা বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব করেন কিন্ত মীরজাফর 
কিছুতেই এই প্রশ্থাবে সম্মত হলেন না। পাঁচদিন ধরে উভন্ন পক্ষের মধ্যে বাথ 
আলোচনার পর ১০শে অক্টোবর কাইলোড ও মীনকাশিম একদল পৈন্গসহ নবাবের 
প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গভনরের পত্র নবাবের নিকট পাঠান। এই পত্রে 
লিখিত ছিল, “আপনার বর্তমান পব্ামর্শদাতাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে অচিরেই 
আপনার ও কোম্প।শীর সর্বনাশ হবে । দ্র-তিনটি শোকে? জগ্য আমাদের উ ভয়ের এপ 
সর্বনাশ বাঞ্চনীয় নয় । স্ততরাং আম ক্যাঁপটেন ক্যাইলোডকে পাঁঠাচ্ছি তিশি আপনার 
কুপরামশদাতার্দের তারে বাজাশাসনের স্রবন্দোবস্থ করবেন)? 


নব।ব এই টিনা পেণে ভাষণ এক গ উত্তেজিত হন এব ইংবেজদের বাধাদানের 
বন । 


সঙ্কল্প গ্রহণ ব কিন্ত কিছুক্ষণ পরেই তিনি মীরকাশিমকে নবাবী পদ গ্রহণ 
করুতে আহবান করেন। তারপর তিনি কাযাইলে।ডকে তার জীবন রক্ষার দাঘিত্র 
গ্রহণের জন্ত আুগুরোধ জানান । এই কথার উত্তরে ভ্যান্সিই।ট বলেন যে, শুধু তার 
জীবন কেন, তিনি ইচ্ছা! করলে তার খাজাযও শিবাপদ রাখতে পারেন, কারণ তাকে 
রাঁজ্যচ্যুত করার কোন অভিসন্ধি তাদের নেই । মীএজাফর বললেন, “আমার বাঁজ্যের 
শখ মিটেছে। আর এখানে থাকলে মীরকীশিমের হাতে আমার জীবন বিপন্ন হবে, 
স্বতরাং কলকাতায় বাসের ব্যবস্থা করলে আমি স্থখে-শান্তিতে থাকতে পারব ।” ২২শে 


ক 
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অক্টোবর মীরজাফর একদল সৈণ্ঠ পরিৰৃত হয়ে কলকাতার যাত্রা করেন। মীরকাশিম 
বাংলাদেশের মসনদে উপবেশন করেন । 

মীরকাশিমের সহত ইংরেজদের বিরোধ শর্ত হলে ১৭৬৭ গ্বীস্টাব্ধে ই'রেজগণ 
পুনরায় মীরজাফরকে মুশিদ্াবাদের সিহাসনে স্থাপন করেন। কিন্ত এক বছরের 
মধোই ১৭৬৫ শ্রীপ্টাব্দে তিনি মুত্রুমুখে পাতিত হন । 

(৯) উপসংহার 

নবাব মীরজাফর যে 'অযেগ্য ও অপদাথ ছিলেন, সে বধয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
কিন্ত ইংরেজদের নি ফলেই মারুজাফবের অধোগাতা আরও বন্গ্ণে বুদ্ধি 
পায় । নবাব পরিবগণ? ই বেজদের কাছে একট লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হর । 
ইংরেজরা মীরজাব্বের পরিবতে মীরকাশিমকে সি হাসন দাণের ব্যবস্থা করেন। এ 
যুগের বাংল।দেশের গর সে ইরেরপের এইজশ দার্থলোলুপতা ই রেজ গাতিত 
চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছে, সন্দেহ নেই । মানবতা ও শিখরের নামে শপন কবে 
তাবা শীরজ|ধরকে বা লাদেশের মসনদে স্থাপন করেন এবং উ!কে সাহাবা কন্বতে 
প্রতিশ্নতি দেন । কিন্ধ সেই প্র4তশ তি বিশ্বত হতে শ্গাখস্ধ করতে তাত্রা কুঠাবোধ 
করেন নি। এই অময়ের ই রেজদের নীচ শ্বার্থপরভার কথা উর্েখ কতে গিদে স্যার 
আলফ্রেড লায়েল পলেন যে, এই স্বার্থপরতা ইবেজ নামে কলঙ্ক লেপন করে। তিনি 
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উত্তর 8 (১। মীরজাফরের সঙ্গে ওলন্দাজদের সম্পকক 

ইংরেজ ও দরাসাদের গাও ওশদীলর।ও বাণল।দেশে বাণঙ্য করত এব. হুগলীর 
নিকটবতী চুলার তাদের বাণিগ্যহ্ঠি হিল। মীতদাফরকে নববী পদে প্র্তষ্ঠিত 
করে ই রেজদের ক্ষমত! ও প্রতিপ্ডি বেছে যাওয়ার ওল দা ব'ণকগন অত্যন্থ অসন্থষ্ট 
হয় এবং নবাবের প্রতি উপঘুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করতে অন্বীকাঁর করে। ওলদাজদের 
ব্যবহ|্রে নবাব অত্যন্ত কুক হন এবং তাদের শিকট জবাবদিহি কবেুন । কিন্তু তারা 
তাদের ক্র স্বীকার না করে লম্বা এক দাবি-দাওনার ফদ পেশ করে। করেল ক্লাইভের 
পরামর্শে নবাব ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করার পরওয়ানা জারী করার সঙ্গে সঙ্গেই 
গলন্দাজরা মীবূজাঁফরের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় । 


6৯ হিস্ী অব বেঙ্কল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


(২) ইংরেজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের সম্পর্ক 

ওলন্দাজ বণিকর। মীবুজাফরের প্রতি সন্মান প্রদশন কৰার পর নবাবের সহিত 
ওলন্দাজদের বিরোধের অবসান হলেও ইংরেজদের সহিত ওলন্দাজদের গোলমাল মিটল 
না। মীর্জাফবের সিংহাসনে আ'রোহণের পূর্ব থেকেই ইংরেজরা বা'লাদেশে বিনা 
শুক বাণিজ্য করার স্রযোগ ভোগ করতেন, তারপর মীরজাফবের কাছ থেকে তারা 
আরও কতগুলো বাণিজাক স্যোগ লাভ করেন। এইসব স্রযোগের ফলে তারা৷ 
ওলন্দাজদের যত জাহাজ গঙ্গা নদী দিয়ে যেত, ইংবেজরা তা খান!তিল্লাসী করার সুযোগ 
পান এবং ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন জাতিব লোককে চালক নিযুক্ত করতে দিতে সম্মত 
হতেন না। ফণে গুলন্দাজদের বাণপিজা অনেক প্রমাণে কমে যায় এব" তার নানারূপ 
অন্থবিধার সম্মান হয় । উপায়ান্তর না দেখে ওলন্দাসগণ উ রেজদের সহিত মৃদ্ধ- কর। 
স্থিত করে এব" এই উদ্দেশ্ো তাদের শ্ষ্রি প্রধাণ কেন্দ বাটাভিণ! থেকে যুদ্ধজীহাঁজ 
ও মালয় সৈশ্ঠ আমদানি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৭৫৯ খ্রীস্টান্দসের অক্টোবর মাসে 
ইয়োরোপীয় ও মালয় সৈশ্গ বোঝাই ছ-সাঁতখানি জাহাগ গর্জগান পৌছায় । মীরজাফর 
তখন কলকাতায় ছলেন । তিনি ৭পলন্দাজদের টন আমদানি সবাদে ভীত হয়ে 
বাংলাদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করার জন্ঠ ইংরেছদেওর সঙ্গে পরামশ করেন । কিন্তু 
নবাবের এই প্রস্তাবে ই“বেজরা সম্মত হলেন না। কারণ, তখন ইয়োরোপে ইংলগু ও 
নেদারল্যাণ্ডের যধ্যে শান্তি অক্ষুপ্ন ছিল । ফলে কপকাতার ই“রেজদের পক্ষে ওলন্দাজদের 
নিকদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কণ? অসম্ভব ছিল । “কন্ ওলন্দাজগণ যাতে ইতবেপদের বিরোধিতা 
না করে সেজন্ তীবা নবাবকে উপধুভ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অগরোধ করেন । ইংরেজদের 
পরামর্শ অন্সারে নবাব মীরুজাঞ্র কলকাত। থেকে মুশিদাবাদ প্রত্যাবর্তনের পথে 
হুগলী ও চুচ৮1র মাঝাম+ঝি এক জায়গা দরবারের আীয়ৌজন করেন এব" এই দরবারে 
ওলন্দাজদের উপস্থিত ভতে লিদেশ দেন | দরবারে পলদাল বাণিজা পুঠির কঠপক্ষ 
নবাবকে বুনাবাব চেষ্টা! করেন যে, তার হুবলতা « দেশের দুদশার একমাত্র কারণ ই রেজ 
বণিকগণ ও তদের কাঘকল।প, কতরা নবাবের অশগ্রহ ৪ শিদেশ পেলে তারা নবাবকে 
এইট বিপদ থেকে উদ্ধাব কন্তে পাবেন | গুলন্দাজ কহপক্ষের কণ। শ্খনে মীরজাফর 
সরাসরি কোন উত্তর না দেয়ায় তাদের ধারণ। হয ষে, নবাপ ভাদের প্রস্থাবে সম্মত, 
স্তর তারা শবাহুর নিকট প্রার্থনা করেন যে বিনা বাঁধন নবাব ধেন তাদের সৈন্যদের 

ত দেন এব উত্বেজরা যাতে কোনবপ বাধা না দেয় তারও যেন তিনি ব্যবস্থা 
করেন। কিন্ত নবাব তীদেএ এই প্রস্চাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করুণে তারা নবাবকে 
প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিদেশাগত সৈন্ত বোঝাই জাহাজগুলো অবিলম্বে ফেরৎ পাঠানো 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৭১ 


হবে। ওলন্দীজদ্দের কথা শুনে নবাব অনেকটা! আশ্বস্ত হলেন 'এবং ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের 
প্রতি সৌহার্রাপূর্ণ বাবহার করেন এবং তাদের বাণিজ্যিক ঠযোগ-লুবিধা বৃদ্ধি করার 
প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্ধ নবাবের মুশিদাবাদে প্রত্যাবতনের পব ওলন্দা্গ বণিকগণ 
তাঁর কথা অগ্রাহ্য করেই সৈন্ত বোঝাই জাহাজ গঙ্গায় আনার বাবশ্' করেন এব” নতুন 
স"গ্রহের দিকেও মনোনিবেশ করেন । 


(৩) ইংরেজদের মনোভাব 


চুচুড়ার নিকটে দরবারের আয়োজন এবং ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে মীণজা দের 
আলাঁপ-আলোচনার জন্য ইংরেজদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় । তাদের ধারণা হম থে, 
নবাব গোপনে গোপনে ওলন্দাজদের সাহাঁধা করতে প্রস্তুত হয়েছেন । ই'রেজদে" 
অনেকেরই দু বিশ্বাস হ'ল যে, নবাবই গোপনে এলন্দাজদের সঙ্গে ষডযন্ত করে ৈগ 
আনার ব্যবস্থা করেছেন। ক্রাইভও নবাবকে এক কড] চিঠি শিখলেন যে, ওলন্দাজের 
সহিত মিত্রত! করলে ভবিযাতে তিন্ন মীরূজাফরের সহিত কোন সম্পক পাথবেন না। 
নবাব এই চিঠির প্রতিবাদে রাইভকে জানালেন থে, হবেজদেএ সহিত বন্ধুত্ধের প্রমাণ 
দিতে তিনি সবদাই প্রস্তত আছেন। ক্লাইভ তখন ভাকে সসৈন্তে কলকাতা এসে 
ঈ*রেজদেরু সহত মিলিত হতে আমন্ধণ করেন । এই চিঠির উত্তরে নবাব তাকে লখে 
জানালেন যে, কলকাতা থেকে মুশিদাঁবাঁদ যাতায়াতের ফলে তিন বডই গান্ত, €তন্ধাং 
তিনি নিজে না গিয়ে পুত্রকে কলকাতার পাঠাবার বাবস্থ। করবেন । 


। &) নবাবের দুর্বলতা 

ইতিমধো ওলন্দাজরা বেজদের আটখানি গ্রাহাজ আটক করেশ এ ফলতায় 
নেমে ইংরেজদের নিশান ছিঙে ফেলে খর-বাডি পুডিয়ে দেয় । স্াভাপিকভাবেই 
ক্লাইভ মনে করলেন যে, নবাবের সহায়তা না থাকলে ওসন্দাজগণ এতদব সাহশী ভোত 
না। স্ৃতরা তিনি নবাবকে লিখলেন যে, ভার পুকে অথবা টসহাদের কলকাতায় 
পাঠাবার প্রয়োজন নেই, কিন্ত তিনি যদি সতাসত্যই ইংরেজদের বন্ধু হন তবে 
ওলন্বাজদের যতদর সম্ভুন অনিষ্ট করবেন। তিনি তখন বিহারের শাসণকঠা রাম 
নারাঁয়ণকে ওলন্দাজদের পাটনার বাণিজানুঠি অবরোধ করতে এক তদের উপর 
নানাভাবে উপাডন করতে আদেশ দেন। নবাবের পরামশদাতা্দের অনেকেই তাকে 
ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্ত অগরোধ করেন। [কপ তিনি 
তাদের পরামশ অগ্রাহ্ করেন নি। এমনকি, হগলীতে ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ 


৪২ হিষ্তি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


করার জন্য তিনি স্থানীয় ফৌক্দারের নিকট একখ|না পরওয়ানা পাঠান । ওলন্দাজদের 
প্রতি নবাবের কঠোর মনোভাব জাণার পর কাপবিলন্ব না করে ইংরেজকা ব্গাহনগরেরু 
বাণিজগাকুঠি অধিকার করেন। ওপন্দাজরা ই রেছদের গুদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের কথা 
জাশিপ্সে নবাব মীরজাফরের নিকট নালিশ করেন। কিন্ত নবাব ওপন্দাজ বণিকদের 
স্বাথরগ্ণর জন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তৃত ছিলেন না । 


৫) ইংরেজ-ওলন্দাজ যুদ্ধ 


নবাবের উদাসানতার ম্ব্ধ হদ়্ে এবং শিগেদে? বাণিল্য-্গার্থ বিপন্ন মনে করে 
ওলন্ধাঁজ-বণিকগণ আহ্মরক্ষার প্ররোভনেই ইতরেছদের বিছন্ধে অন্ত্রধাতণ করতে বাধ 
হন । ১৭৭৯ শ্রীষ্টাদধের ২১শে নভেম্বর ভারা যুদ্ধের জঙ্গ প্রস্থৃত হয়ে সাতশ ইয়োরোপীয 
এন শটিশ মালয় টসন্ঘ জাহাজ হতে অবতরণ করান ব্যবস্থা কৰেশ। কদেস ক্লাইভ 
ধলন্ব'্দদের যুদ্ধিন প্রস্থতিত কখা জানতে পেকে অবিলন্বে দেনাবেল ফোর্ডে নেততে 
একপল ই'রেজ সৈন্ট পাঠাব!র বাবস্থা করেন ॥ চন্দননগর ও ছু হুড মাঝখানে বেদারা 
শাক স্থানে উভদ্ন দশে যুদ্ধ হয় এবং অরক্ষণের মধোই এলনাদরা এঠ যুদ্ধে পরা্গিত 
হন । 


(৬) সমালোচন। 

তৎকালান ইংরেজদের মধ্যে প্রা সকলেই দৃঁগ বিগ্বাস ছিল যে, মীরঙগাফর 
এলন্দাজদেরু সঙ্গে গোপনে ষদঘন্্ করেন । এই মতের সপক্ষে প্রধান ছাট মুক্তি প্রধর্শন 
করু। যার | প্রথমত, মারদ।ম্রেপ সহারতার ভন্রসা না থাকলে তারা কখনও ই রেছদের 
সঠিত যুদ্ধ করতে ভদ্গসা পেত না এব ওলন্দাল কোম্পানী তাদের ক ঠণক্ষের শিকট 
চিঠিতে স্পঈই এই সাগবালাভের সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেন। দ্বতীয়তঃ, 
মীরাঘত্ধে দরপাবের একধল ভমাত্য যে ওলন্দাজদের সাহায্য বাংলাদেশের হণরেদদের 
প্রভাব খব কনে নব বের দাধানভ'বে বাদহ্ কর ব্যবস্থা! করতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন 
এব এই দলে যে মীরন, রামনারানণ প্রভৃতি ছিলেন, তখন তা মনে করারও যথেষ্ট 
কাহণ আছে। 

মার্জাফরেন সপক্ষে ও ভুটি প্রবশ যুদ্ছি আছে । প্রথমতঃ, সন্দেহে থাকলেও ই পের! 
মীব্জাফরের বিকদ্ধে কোন নিশ্িত প্রমাণ পানর নি। যদি কোন নিশ্চিত প্রমাণ 
টংরেজরা পেত তাহলে মীরজাফবের প্রতি তাদের ব্যবহার অন্যধপ হোত। দ্বিতীন্নতত 
১৭৫৯ খ্রীস্টান্দের ২১শে অকৌবর, অর্থাৎ সন্ত বোঝাই ওলন্দাজ জাহাজ গুলে! 


বাংলার ইতিহাস ( -৭৫৭-১৮৫৭ ) ৪৩ 


বাংলাদেশে পৌছাবার পর, কলকাতার কাউনিল ই-্লপ্ডের কর্তপক্ষকে এই বিষয়ে 
চিঠিতে জানিয়ে দেন এবং সেই চিঠিতে তীরা একথা লেখেন যে নবাব মীরজাফর 
এই বিনে কিছু জানতেন না এব তিন ওলন্দাজদের বাণহারে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন । 
কোন কোন ই বেজ লিখেছেন যে, মীরজাফর বাজা শনবল্লভের সাহায্যে 
পশন্দাজদের সহিত গোপনে ষড়ঘন্ধে শিপ হন । আবার অনেক ই"রেজদের এইপ্প 
ধারণ]ও ছিল ঘে, মহারাঁজ নন্দকুমারের এই চক্রান্তের সহিত যুণ্ ছিলেন। তবে 
এইসব মতামত সম্পৃণ ভিন্তিহীন। ক্রতবীত এট সম্পকে আলোচনাও 'অপতো!লরনীম | 
বিদাত যুদ্ধে পনাগয়ে ফলে গনপাগদে শর সম্পর্ভিংবে ভেঙ্গে পতছ। 
ভাত ই বেদেলু পিদদ্ধে বত্যন্ত্ে শিখ হণ্যার কোন স্বযোগই তাদেন্র আব হল 
পা। ফলে শিরঙ্কুণজ বে ইংবেস্ণন বা শ,হেশে তাদের উন্দেগ চনিতা করার সশে!গ 


স্প 


সাভ বপেন। পলাশীর ুদ্ধো পুরে নবাব-নি বাজ উন দেল! চদশনগরের কতানীদের 


সি 


] 


শি 


পাহ।থ। এ করে যে $ল করেশ তার পু শ্রান্চভ ভাত করিত হল সি হাসন এ প্রাণ 
বিসজন মষে। টচডান ওলন্দাদের সাহাযা ণাকরে 2 ০গণই ভূল করলেন 


ঘা ফলে উন্দণ। তথন বেছে বা শাদেশের ব্রা্রশা ততে শিশঙ্ক চিন্তে সে-কৌোন 
পব্িনন আনঘন করতে সমণ ভপ্তার শযোগ পান। 
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উত্তর £ (১) ভূমিকা 

শি হাঁপনে আরোহণের পর নবাব মাবজাফর ই'বরেজদের সঙ্গে যে চন্ফি সম্পাদন 
করতে বাধ্য হন তার ফলেই ই দেজবু। বা লাদেশের রানী তি ৭ অর্থনীতির উপর গভীর 
প্রভাব 'বন্তার করতে সমর্থ হা। মীরজাফবেধ নতন চ্তি এবং পল।শীন যুদ্ধের ফলাফল 
উপেজ শককে বা"লাদেশের উপর আ.ধপতা বিল্ার করার পথ সুগম করে দেয় । 
এই গরপঙ্গে রব কাইভের একটি লীকাবোকি বিশেষভাবে স্মরণী | ১৭৭২ খ্রীন্টান্দে 
বাটি বাইভ পাঁপির্নামেন্টের তদস্থকমিটির সদশ্যাদের নিকট পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিবাজ- 
উদ্‌-দৌলার পর্রাজয়ের ফলাফল খুব অন্ন কথায় অতান্ত জন্দরভ!ধে প্রকাশ করেন, 

“একবার বিবেচন। কবে দেখুন. পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আমি কিৰপ স্থান 
অধিক|র করার স্থযোগ পাই। একজন শর্তিশালী শাসক আমার অন্থুগ্রহপ্রার্থী, 
একটি এই্ব্মণ্ডিত নগরী আমার দয়ার উপর নির্ভরশীল, রাজোর সর্বাপেক্ষা বিভ্রশালী 


৪৪ হিহ্রি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


শেঠগণ আমার হাসিমুখ দেখার সৌভাগ্য অর্জনের জন্গ পরস্পর পরস্পরের 'প্রতি্বন্দী ; 
নবাবের কোষাগার একমাত্র আমার কাছেই উন্মুক্ত হোল-_তৃগর্তস্থ কোষাগারের উভয় 
পাশ্বস্থ গুপীরুত হর্ণপিগু ও অন্যান্ট মণিমুক্তার মধ্য দিয়ে আমি পাঁয়চারী করে বেড়িয়ে 
এলাম মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমার সে সময়ে সণ্যমের কথ! ভেবে এখনও আমি 
বিশ্মিত বোধ করছি ।” 


২) অর্থ নৈতিক অনুপ্রবেশ 


প্রকৃতপক্ষে পলাশীর মুদ্ধের পর ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ৭ 
'অর্থ নৈতিক ভাগা নির্ধারণ করার অধিকার লাভ করে। পলাশীর যুদ্ধ ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পাণীর পক্ষে নয়, রেড জাতির পক্ষেও অসাধারণ এররুত্রপুণণ | নবাব সিরাঁজ-উদ- 
দৌলার পবাঞ্জঘ ৭ পতনের ফলে বা”্লাদেশের রাজনীতিতে ও অর্থনীতিতে যে ভদুর- 
প্রসারী পরিবতন দেখা দেয় তার ফলাফল শ্তপু মাত্র বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার 
মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নশতিবিলম্বেই সমগ্র ভীরতবনের উপর গভীর প্রভাব বিশ্যার 
করার যোগ লাভ করে । বিদেশ পৃণিকদের নিষ্টর শোপণের ফলে ভারতের অর্থণাতির 
ক্ষেত্রে নানাব্প জাল ও শোচপীন পরিস্থিতির উদ্ব হয়। অপরদিকে সিরাজ উদ- 
দৌলার পরাজয়ের কলে ভারতের বাজনীতিতেও পুকুত্তপূর্নণ পবিবঙন সাধিত হয়। 
ন"্লা-বিহার-উডিত্ার অধপতি মীরজাফর ন্ালি খান ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানার 
আশ্িত নবাব ৰপে পবিগণিত হণ্য়ার ফলে সমগ্র ভারতে ত্রিটিশ জাতির কণ্ত্ব 
বিশস্মারের পথ উন্মা ভয় । 

সিবাজ-উদ্‌-দৌলাঁকে সি"ভাসনচাত করে মীব্রজাফবকে সিংহাসনে স্থাপন করার 
বিনিময়ে ইস্ট উপ্ডিয়া কোম্পানী এব" তার উক্চপদস্থ কর্মচারীনা গ্রচুর পরিমাণ আর্থ, 
অন্ত নানাবপ স্যোগ-স্ত বিধা ৪ যৃপ্যবান্‌ নান।প্রকাঁর উপগৌকন লাভ করেন। ১৭৫৭ 
থেকে ১৭৬০ খীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফবের নিকট থেকে ছুকোঁটি 
পঁচিশ লক্ষ টাকা আঁদীয় করে। ফোট উইলিয়মের 'কাউখিলের সাদস্যগণও প্রচুর অর্থ 
পুরক্গার হুসাবে লাভ কৰেন । পলা শীল যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের বাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে 
ইংরেজগণ যে অর্থলাভ করেন ইংলগ্ডের রাঁজনীতিতেও তার প্রভাব প্রতিফলিত হয় । 
অপরদিকে ফরাসা বাণিজ্য কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে 
বাংলাদেশের বাঁণিজ্যক্ষেত্রেও ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানী একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করার 
যোগ পাঁয়। কোম্পানীর প্রাপ্য অংশ হিসাবে কলকাতার কৌঁষাগারে এই সময় যে 
পরিমাণ অর্থ জম! পড়ে. বাইরের থেকে এক আউদ্দ রৌপা বা হ্বর্ণপি্ আমদানি না 
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করেও পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোর সহিত প্রায় একাদিক্রমে তিন বছর বাণিজা পরিচালনা 
করার সুযোগ পায় । 

নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলার কার্যকলাপ ও পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
প্রকৃত অথক্ষতির তুলনায় তারা যথেষ্ট বেশি পরিমাণ অর্থ লাভ করতে সমর্থ হ] এবং 
কোম্পানীর এই উদ্দ্ অর্থ শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের অক্াগস্তানে বাবসা- 
বাণিজয-সংক্রান্ত বিষয়ে এবং যুদ্ধ-বি গ্রহে ব্যয় করতে সমর্থ হয়। পলাশী যুদ্ধের পৰ 
ধাংলাদেশের ইংরেজদের বাণিগ্্ের চুয়ান্তর শতাংশ হ'লও এেকে আদা নত গ্। ৭ 
রৌপ্য পিগ্ডেরু সাহাযো পরিচালিত হোত, কিন্ত এই যুদ্ধের পণপর্তীকাপে কোম্পানীর 
পক্ষ থেকে এই দেশ থেকে স্বণ ও শৌপা পিও আমদানি কর! সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা 5: 
অপবুধিকে এই যুদ্ধের পর থেকেই ইন্ট হগুয়া কোম্পান। বাংলাদেশ থেকে স্ব এ 
রৌপা, ভারতের অন্ঠাগ্ স্থানে, এমন কি চ'নদেশের পপ্যান করতে শুক করে, 
কোম্পানীর এই নাতির ফলে বাংলাদেশের প্রচুর অর্থ দেশ খেকে বাইরে চলে যায় এন' 
ব!ংল'দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় আকার ধারণ করে। 

তা ছাা, ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইপ্ডিশা কোম্পানী একচেটিয়া শেয়ার বাণস। 
পরিচালণা করার আঁধক।|র লাভ করে এব. ঘলে বা পাদেশের ব্যবসায়া সম্প্রদায় এক 
শোচনায় পরিস্থিতির সন্তুখান হয়। ইংরেজরা শেয়ারের দামও হাস করার ব্যবস্থা করে। 
ইস্ট হিয়া কোম্পানী প্রত বছর এক পক্ষ মণ শোরা ক্রয় করত এব: শোবার শুলা 
হাসের ফলে বাংলাদেশের বাবসায়াদের প্রতি বছর প্রচুর লোকপ।ন স্বীকার করতে 
হেত। ইস্ট ইণ্ডির! কোম্পানা আফিম ও লবণের ব্যবসার উপরও একচেটিয়া অধিকার 
লাভ করে এবং ফলে ব্যবসায়াদের প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয় । কলকাতায় ইস্ট 
ই্ডিনা কোম্পানীর টাকশাণ স্থাপনের ফলেও বাংলাদেশের অর্থনীতির যখেষ্ট ক্ষতি হয়। 
দন্তকের অপব্যবহারের ফলে বা্পাদেশের আধিক ক্ষতির পরিমাণ আরও বুদ্ধি পায়। 
১৭৫ খ্ীস্টান্দে বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পর1জয়ের ফলে বাংলাদেশের বাণিগ্যে ইস্ট 
ই্ডিরা কোম্পাণীর আর কোন প্রতিদন্বী না থাকায় তাঁর। তাদের অর্থ নৈতিক 
শোধণযন্ত্রকে আরও শর্তিশাশী করে তোপার স্ববিধা লাভ করে। 


(৩) রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ 

সিংহাসনে অ;রোহণের পর নবাব মীরজাফর আলিখান ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দুকোটি প্চিশ লক্ষ টাকা ব্যতীত কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের 
উপহারম্বরূপ নগদ পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা দেন। ১৭৫৯ থ্রীষ্টাব্ষে রবার্ট 


৪৬ হিত্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে ১৪ পরগণা জেপার এক বিশাল জযিদারী নবাবের কাছ থেকে 
লাভ করেন। ১৭৬১-৬২ খ্রীন্টান্দে এই জমিদারী থেকে আদারীক্কত রাজছের মোট 
পত্রিমাণ ছিল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। তা ছাড়া, কলকাতার পূর্বপা শ্বস্থ্‌ মারাঠা ভিচের 
লগ্ন ভূ-ভাগ এবং অগ্ঠান্ত গমিদারদের বেশ কিছু ভূ সম্পত্তির উপর ইংরেজদের কহ 
স্থাপন করা স্থযৌগ পেওনা হয়। অপর দ্বিকে কলকাত।বর দক্ষিণে অবস্থিত কুলপা 
পর্যন্ত অঞ্চল ও হ বেজদেএ দশিদ্বারাতে পরিণত কা হন । হুগলী শহরের নীচের দিকে 
গঙ্গানদীর তারে নবাব কোনরূপ ছুর্গ শিনীণ করার অ. ধক পত]াগ করতে বাঁধা 
হন! নবাবের এই সব প্রতিশ্র তর ফলে ই প্রেদদেনু শান্ত বৃদ্ধির পথ দ্রুত বুদ পায় 
১৭১৭ ্রীস্টান্দের ব।দশাহ ফাকখ-সিন্।রের ধ্রমান অন্ঘানী ইস্ট ইপ্ডিনা কো'্পাশী খে 
সকল সবিধ। এত দিন পর্যন্ত লাভ করার চেষ্টা করছল কিন বা পাও শবাবদের 
বিরোধতার দশ্থ লাভ করা সন্ত হয় নি, মারজাকরের অগগ্রহে তারা তাদের সভত,দনের 
দাবি সহদেই বাস্তবে পারণত করার সুযোগ পায় । মীরজাফরের কাঘকলাপের ফলে 
কলকাতা ও তার পাশ্ববর্তী এক বিরাট অঞ্চল ই রেজদের জমিদারীতে পওিলত হয় 
এব” এই জমিদীরীর উপর নবাবের কঠছের পরিবতে ইস্ট ইপ্ডিসা কোপানীর আধিপত। 
স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর বুদ্ধেব অবাবাংত পরেই ইস্ট হাগুনা কোম্পানা 
একটি সাবভৌম শল্তিসম্পন্ন প্র।তষ্টানে পরিণত হর এবং বিদেশী এই বাণিজা সংস্থায় 
নবাবের কোন কতৃত্বই আর অবশিষ্ট রইল না। 
প্রকৃতপক্ষে পলা শী যুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফল অর্থনৈতিক ফলাফলের গার 
গরুত্রপূর্ণ। পলাশীর যুখ্চের পর বাংলাদেশের সবোস্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা বাস্তব 
ক্ষেত্রে মীরজাফরের পবিবতে ইস্ট ইপ্ডিস্া কোম্পানার উপর ন্যস্ত করা হয়, মারজাধর 
ধীরে ধারে অধিকারহীন ও দাদিত্রহীন সিহাসনের একপন নমেখাত্র অধিকারীকপে 
পরিগণিত হন। দেশের শক্তিশালী ভূথ্বাশীগণ মীরঞ্জফরের পরিবছে ক্লাইভের অগ্গত 
ছিলেন। বুবার্ট ক্লাইভই বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালনার দারিন্ ম্বহস্থে 
গ্রহণ করেন। এমন টি, মীরজাফরের জন্ত তিনিই বাদশাহের সনদ আদায় কণার 
ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিঙ্য বুদ্ধি এবং স্বার্থ 'স.দ্ধব উদ্দেশ্যে ইস্ট-ইপ্ডিরা 
কোম্পানীর কর্মচারিগণঞ্মবাবের কর্মচারিদের অনেক ক্ষমতা ও অধিকীর অধৈবভাবে 
আন্মসাৎ করেন এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের এই সকল অবৈধ ও অপঙ্গত কার্মকপাপ 
শের রাজনৈতিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। নবাবের কর্মচারীরা ইন্ট 
ইঞ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিদ্েশ পালন করতে অস্বীকৃত হলে অনিবাখভাবেহ 
ারা প্রচণ্ড বাধা ও নানাপ্রকার অস্থবিধার সম্মুখীন হতে বাধ্য হন। পলাশীর যুদ্ধের 





বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) €৭ 


পরুই কোম্পানীর কর্মচারীদের উপর নবাবের কর্মচারীদের ক্ষমতা গুয্বোগের সকল 
অধিকার সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ব্যাপারেও ফোর্ট 
উইপিমম কাউন্গিিল নবাবের উপর প্রতি ক্ষমতা বিস্তার করার স্থযোগ লাভ করে এবং 
নবাব ধারে ধারে বিদেশীদের এাড়ণকে পারণত হন । বীস্তবক পক্ষে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্ে 
প্রবতিত দ্বৈতশ1সন পদ্ধতির মৌলিক ক্রটি-নিচাত্িসমৃহ পণ।শীর যুদ্ধের "রবর্তী- 
কালের বাংলাদেশের শাসনক্ষেত্রে সবপ্রথম দেখা দিতে শ্খব বরে। পপ।শীর যুদ্ধেণ পর 
ইস্ট হাগুরা কোম্পানীর নপান্তর থটে এবং ব।'ণকের মানদণ্ড সকলের জ্ঞ।৬স।বে াজদ 


রূপে দেখা দেওয়ার স্তঘোগ পান্ন। এই প্রসঙ্গে এডমগু বাকের উ্চি বিশে ভাবে 
উল্লেখ করা যাঁর, 41100 1050 10৭15 00970197910 100৩ ১০০11070101 2 
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ভাবে প্রণীশিত হে পড়ে । 
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উত্তর £ (১) ভূমিকা 

পলাশীর যুদ্ধ শুধু ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে নয়, ইরেজ জাতি? পক্ষেও 
অসংধারণ গুরুতপূর্ন। নবাব সিধাঁজ-উদ্‌-দৌলার পরাজ্ ও পতনের ফলে বা-লাদেশের 
রাজনাতি ও অর্থনীতির ক্ষে্ে যে স্বদূর প্রসারী পরিবর্তন দেখা দেয় তার ফলাফল 
শুপৃমাত্র বাল!দেশের ভেগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে অন.তবিলঙ্গেই 
সমগ্র ভারতের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করার স্থযোগ লাভ করে। বিদেশ, 
বণিকদের নিষ্ঠুর শোষণের ফলে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানীরূপ জটিল ও শোন 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অপরদিকে সিরাঁজ-উদ্‌-দৌ'লার পরাজয় ও সিংহাসনচ্যাতির' 
ফলে ভারতের রাজনী তিতেও গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন সা'ধঞ্জহয় । বাংলা-বিহাব-্উড়িক্যার' 
অধিপতি মীরজাফর খান ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আশ্রিত নবাব রূপে পরিগণিত 
হওয়ার ফলে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ জাতির কর্তৃত্ব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হুয়।' 

(২) অর্থ নৈতিক মুনাফা 


সিরাজ-উদ্‌-দৌলাকে সিংহাসনচুঃত করে তাকে সিংহাধনে স্থাপনের বিনিময়ে 


৫ হিন্রি অব্‌ বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


মারজাফর ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী ও তীর কর্মচারীদের এবং তীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও অন্তান্ত নানারূপ সুযোগ-সুবিধা ও মূল্যবান নানাপ্রকার 
উপচৌকন প্রদান করতে স্বীকৃত হন। ১৭৫ থেকে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট 
ইগ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরের নিকট থেকে ছুকোটি পচিশ লক্ষ টাকা আদায় করে। 
ববাট ক্রাইভের বিবরণ থেকে জানা যার যে, রাজকোধে এ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত না 
থাকার জগ্ জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে, ১৭৫৭ গ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসের 
শেখ তারিখে এক কোটি তের লক্ষ টাকা ইংরেজদের দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ 
তিণ বছরে সমান কিন্তিতে পরিশোধ করা হবে । অপরদিকে ফরাসী বাণিজা কোম্ট্ানী 
পা'লাদেশ থেকে বিতাডিত হয়ার ফলে বাংলাদেশের বাণিজাক্ষেত্রেও ইস্ট ইয়া 
কোম্পানী একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করার হযোগ লাভ করে। এই সময় থেকেই 
কো।ম্পানা অগ্থ কোন স্থান থেকে স্বণ ও রৌপ্যপিগড আমদানি না করেও বাংলাদেশে 
'আ]॥|নারৃত অর্থের সাহায্যেই পুবাঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য পারচ।পনা 
করার জন্য প্রযোজনায় অর্থ স গ্রহ করতে সমর্থ হয় । পরবর্তীকাশে বদারার যুদ্ধে 
এলন্নাজদের পরাজয়ের ফলে বা লাদেশের বাণজ্যক্ষেত্রে ই বেজদের আর কোন 
প্রতিদন্বী না থাকায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাণীর পক্ষে অথনৈতিক ঞতিপঙ্তি বৃদ্ধর পথ 
অ।বও স্রগম হয়ে এঠে। বাংলাদেশ থেকে আদারীকৃত অথেব একটি বিরাট অশ 
*"লগ্ডে নানাভাবে সঞ্চিত হওয়ার ফলে ইংলগ্ডের অর্থনৈতিক জগতেও এই অর্থের 
প্রভাব গভীরভাবে প্রতিঞ্পিত হর । অপরদিকে পি-হাসনে আরোহণের পর নবাব 
মীরজাফর আলি খান ইস্ট ই।গুয়া কোম্পানীকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছুকোটি পচিশ লক্ষ টকা 
ব্যতীত কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচাপীদের উপহারত্বরূপ নগদ পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার 
টাঁকা দেন। ১৭৫৯ গ্রীস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে এক বিশাল জমিদ্ারা 
নবাবের কাছ থেকে লাভ করেন । ১৭৬১-১৭৬২ শ্রীন্টান্দে এই জমিদারা থেকে 
, আদীয়ীকৃত রাঁজস্বের মোট পর্রিমাণ ছিল প্রীয় সাঁড়ে তিন লক্ষ টাকা । 


(৩) অন্যান্ভাবে অর্থোপাজন 

পলাশীর ঘুদ্ধের পরুই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অনৃষ্ট 
পরিবর্তনের শুভলগ্ন উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাঁলাদেশের 
মসনদে নতুন নবাব স্থাপন এবং পুরাতন নবাব বিতাড়নের অভূতপূর্ব ব্যবসার মাধ্যমে 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রচুর অর্থ লাভ করতে সমর্থ হয়। মীরজাফর ও 
তার পরবর্তী নবাবগণ সিংহাসন লাভের দক্ষিণ স্বরূপ কোম্পানীকে ২১৯,৬৬৫ 


বাংলাব ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৪৯ 


পাউও্ড উপহাঁর দান করতে বাধ্য হন। এই প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যতীত এ একই 
সময়ের মধ্যে কোম্পানীর কর্মচারীরা আর9 ১০,৭৩১,৬৮৩ পাউণ্ড আদায় করতে 
সমর্থ হয়। যাঁর মধ্যে ছিল নবাবের কাছ থেকে পাঁওবা নগদ ৩,৭৭০১৮৮৩ পাউগু 
এবং নবাবের নিকট থেকে প্রাপ্ত জায়গীরের রাজন ৬,৯৬০,৮০০ পাউগু । 

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার কার্কলাপ ৪ পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইস্ট ইয়া 
কোম্পানীর প্ররুত ক্ষর-ক্ষতির তুলনায় তারা যথেষ্ট বেশি পরিমাণে অথ লাভ করতে 
সমর্থ হয় এবং কোম্পানীর এই উদ্ধত্ত অর্থ শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের অন্ঠান্ত স্থানে, 
এমন কি চীনদেশে৭ ব্যবন। বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে ও যুদ্ববিগ্রহে ব্যয় করতে সমর্থ 
হয়। পলাশীর যুদ্ধের পৃবে বাংলাদেশের ইংরেজদের বাণিঞজোর চুয়ান্তর শতাংশ ইংপগু 
থেকে আমদানিকৃত ব্বর্মন ও রৌপাপিণ্ডের সাহায্যে পরিচালিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধের 
পরবর্তীকালে কোম্পানীর পক্ষ থেকে ই দেশ হতে স্বর্ণ 'ও রৌপ্যপিণ্ড আমদানি করা 
সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হন । অপরদিকে এই যুদ্ধের পর থেকেই ইস্ট ইপ্ডি্না কোম্পানী 
বাংলাদেশ থেকে গন ও রৌপ্যপিগ্ড ভারতের অন্যান্য স্থানে, এমন কি চানদেশেও 
রপ্তানি করতে শু” করে। কোম্পানীর এই নীতির ফলে বাংলাদেশের প্রচুর অর্থ 
দেশ থেকে বাইরে চলে যায় এবং বাংলাদেশের শর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় 
আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের আমদানিকৃত ও রপ্তানিকৃত স্বর্ণ, গৌপ্য ও অগ্ান্ঠ 
পণাদ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের অর্থ নির্গমনের যথাযথ হিসাব 
নিবপণ করা সম্ভব । ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বছরে বাংলাদেশে 
রপ্তানিকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৪,৮৫,৮৩১ পাউগ্ড এবং আমদীনিকৃত অর্থের 
পরিমাণ ছিল ১১, ০১, ১৮৬ পাউগু | স্তরাঁং এই সময়ে রপ্তানিকূত অর্থের সহিত 
আমদানিকৃত অর্থের মোট পার্থকা ছিল ৫০৯৮৪*৫9৫ পাউণ্ু। 

(8) বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ 

১৭৯১ গ্রীস্টান্ডে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী একচেটিরা শে।রার ব্যবপ। পরিচালনা করার 
অধিকার লাভ করে, ফলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদীয় এক শৌচনীয় পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হয়। ইংরেজ বণিকরা শোরার ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার লাভের পর 
শোবার মূলা ৬ টাকা ১২ আনা ৬ পাই থেকে ৩ টাকা ১২ আনায় পরিণত হয়। ইন্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানী প্রতি বছর এক লক্ষ মণ শোর ক্রয় করত এবং শোবার মূল্য হাসের 
ফলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের প্রতি বছর একাত্তর হাজার আঁটশ পঁচাত্তর টাকা ক্ষতি 
স্বীকার করতে হয়। ইস্ট ইত্ডি্া কোম্পানী আফিম ও লবণের ব্যবসায়েরও একচেটিয়া 


অধিকাঁর লাভ করে এবং ফলে ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতি হতে শুরু করে। 
1115, 01 13017991--4 


টি? হিন্ত্রি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


(৫) টাকশাল নির্মাণ 
কলকাতায় ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর টাকশাল স্থাপনের ফলেও বাংলাদেশের 
অর্থনীতির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। প্রতি বছর কোম্পানী এই টাঁকশাল থেকে ত্রিশ লক্ষ 
টাকা তৈরি করে মুদ্রামূল্যের উপর মোট সাত শতাংশ লাভ করার স্থযোগ পায়। 
১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ এই কয় বছরের মধ্যে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে 
শোরা, লবণ ও আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা পরিচালনা এবং মুদ্রা তৈরির স্থযোগ 
পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের অর্থনাতির মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,5৫১৮১০ 
পাউগ্ড। তা ছাড়া. পলাশীর যুদ্ধের পর ই'রেজ কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেঞ্জেও 
যথেষ্ট পর্িবতন সাধিত হয় । বাংলাদেশের সি-হাসনে ইংরেজদের আশ্রিত নবাবদের 
নিকট থেকে উপহার স্বরূপ প্রচুর অর্থ ও ভূ-সম্পত্তি লাভ করে কর্মচারীরা কোম্পানীর 
যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের মালিকে পরিণত হয় এবং ব্যবসাঁবাঁণিজ্যে সেই অর্থ লগ্না করে 
লাভের অঙ্ক বুদ্ধি করার আরও সুযোগ পায়। পলাশার যুদ্ধের পূবেই ইস্ট ইত্িয়া 
কোম্পানী তার বাণিজ্য-নী তির পরিবতন কবে এবং রপ্তানিযোগ্য পণাদ্রব্য সংগ্রহ ও 
ক্রয় এবং আমদানীরুত পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের গন্য দান দেওয়ার নীতির পরিব্তন করে 
নিজস্ব এজেন্ট নিযুক্ত করতে শুরু করে। কোম্পানীর পক্ষ থেকে এপ নীতি গ্রহণের 
ফলে কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য 
কোম্পানীর দস্তকের যথেচ্ছ অপব্যবহীর শুরু করে। সিস্টার ভান্সিটাটের বিবরণ 
থেকে জানা যাঁয় যে, মোটামুটিভাবে নবাবের হিসাব অগস।রে দস্তকের অপব্যবহার ও 
বিনা শুন্কে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্যের চলাচলের ফলে রাজ্যের বাঁজস্বের প্রতি 
বছর পচিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হ'ত। 
বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর আধিপত্য স্কাপনের পর ইস্ট ইত্ডিয়' 
কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের পণ্যদ্রব্যও অসঙ্গত মূল্যে বিক্রয় করার ব্যবস্থা 
করে এবং ভাবতীয় ব্যবসায়ীদের প্রীয় জোর করেই তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য করে। কোম্পানীর কঠপক্ষ তাদের কম্চারীদের অন্ঠায় 
এবং অসৎ ব্যবসায় সম্পকে সকল তথ্যই সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় এবং এইসব কর্মচারীদের 
আচার-আচরণ, ব্রীতি-নীতির পরিবঙন সাধনে যত্তবাঁন হন এবং ১৭৭৩ শ্রীস্টান্দে তীরা 
অত্যন্ত অসহায়ভীবে মন্তব্য করেন, “দস্থকের অপব্যবহার দূর করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি 
২খাঁরমূলক বাবস্থাই দম্তকের অপব্যবহারের সংখ্যা আরও বুদ্ধি করেছে এবং দেশের 
জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।” ইংবেজ কর্মচারীদের 
দুর্নীতি দেখে রবার্ট ক্লাইভের মতো লোকও খুব ক্ষু হন । 41 ৮111 ০119 583 11221 
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অসাধু কর্মচারীদের লভ্যাংশের পরিমাণ নির্ধারণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। 
পালিয়ামেন্ট কমিটির এক সমীক্ষা অন্রসারে পলাশীর যুদ্ধের দশ বছরের মধ্যে শুধুমাত্র 
ভারতখধ থেকে ইংরেজ বণিকর। ইস্ট ইগ্ডিযা কৌম্পানী ও অন্তাগ্ ইয়োরোপায় 
কোম্পানার মাধামে দশ লক্ষ পাউগু স্টালিং স্বদেশে পাঠাতে সক্ষম হন্ন । অনেকে 
আবার নগদ অর্গের পরিবতে হীরাজহরৎ ইত্যাদিও দদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। 
ইংরেজ বণিকদের এইকপ শোপণে বাংলাদেশ থেকে বিপুল ধন-সম্পর্তি বাইরে চলে 
যাওয়ার ফলে দেশের সবত্র প্রচণ্ড অর্থ নৈতিক বিপপগ্ দেখা দের এব; সাধারণ লোকের 
জীবন যাত্রার উপরও অত্যন্ত সা ঘ1তিকভাবে তার গুভাব খিস্তৃত হয় । 

(৬ বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন 

বিদেশ থেকে পর্ণ ও রৌপ্যপিগ আমদীণি বন্ধ হওয়ার ফলেও বাংলাদেশের 
অর্থ নৈতিক অবস্থা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পলাশির যুদ্ধের পূর্বে সাধারণতঃ 1বদেশ 
থেকে প্রতি বছর দশ লক্ষ পাউপ্ড স্টাপিং মল্যের স্বণ ও বৌপ্যপিগু বাংলাদেশে 
মামদাণি করা হত এব বিদেশী ব।ণকদের মধ্যে এলন্দাজরাই সবাপেক্ষা বেশি হর্ণ ও 
রৌপ্যপিগু বাংলাদেশে আমদানি করতি। (কম্ব ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের পর্ন পাশিজোর 
ক্ষেত্রে ওলন্দাজ কোম্পানান গুরুত্ব সম্প্রণভ।বে [বিনষ্ঠ হয়। পপাশর যুদ্ধে পরবর্তীকালে 
প্রচর পারমাণে অর্থ লাভের পর ইৎদেজদের পক্ষেও আত বাইবে খেকে কোনপ্রকার 
মূল্যবান ধাভ আমদানি করার প্রয়োজন ছিল পা। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা 
ইংরেজদের নিকট পরাীগিত হয় এবং ১৭৬৫ গ্রাস্টাঙ্গের প্বে তারা আবার ব। লাদেশে 
বাঁশিজ্য করার স্তযোগ পাভ করতে সমর্থ হয়নি । ফরামীদের অগ্রপস্থিতির ফলে 
বাংলাদেশের বাণিজ্যের উপর ইংরেজ ধণিকদের প্রভাব 'ারও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় । 
তাছাড়া মূল্যবান ধাভপিগ এদেশ থেকে আমান করার পর্বতে অগ্ঠান্ট বিদেশী 
বণিক সম্প্রদায় ই“লগ্ডে পরিশোধ করা হবে এই শতে প্রচুর অর্থ ইংরেজদের নিকট খণ 
করতে শুন করে । এই প্রসঙ্গে মিস্টার ভেরলেস্ট বলেন, “চন্দননগরের পতনের পর 
থেকে শুরু করে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় পর্ণমুদ্রা তৈরি করা; কাজ শুক না করা 
পথন্ত, প্রচপিত নিয়ম লঙ্ঘন করে এই অঞ্চলে স্বর্ণ বা বৌপ্যপিগ আর্মদানি না করার 
নীতি গ্রহণ করা এবং বাইরের দেশে বৌপ্যপিগড রপ্ানি করার ফলে বাংলাদেশের 
আট মিলিয়ন পাঁউণ্ স্টালিং ক্ষতি হয়।” 


৫২ হিন্তি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


বাংলাদেশের অর্থনীতির এইসব পরিবততনের ফলে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী দশ 
বছবে বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের আধিক ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে একশ সত্তর লক্ষ 
পাউণ্ড স্টালিং। তাছাড়া ইস্ট ইপ্ডিরা কোম্পানী চীনদেশ ও অন্ঠান্ত স্থানেও প্রচুর অর্থ 
প্রেরণ করে। প্রকৃতপক্ষে পলা শীর যুদ্ধের পরই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত 
অবনতির পথে অগ্রসর হয়। নবাবের শাসনতন্ত্রের প্রায় সমান্তরাল আঁর একটি অবৈধ 
শাসনতন্ত্র গঠন করে এবং নিশ্চিন্ত ধ্বংসের পথে বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচালনা 
করে ইস্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আরও বিপদয় হি 
করার স্থঘোগ লাভ করে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের 
ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং মমীহত হয়ে ১৭৬২ শ্রীস্টীব্দের ১৬শে মাঁচি কোম্পানীর 
কঙপক্ষকে জানালেন, “কলকাতা, কাঁশিমবাজার, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি সকল কুঠির 
ইংরেজ অধ্যক্ষ ও তাদের গোমস্কা ও অন্ঠান্ত কশ্নচারিগণ, খাজনা আদায়কারী জমিদার, 
তালুকদার প্রভৃতির মতো ব্যবহার করেন_ আমার কর্মচারীদের তীরা কোন আমলই 
দেন না। প্রতি জেলা ও পরগনায়, প্রতি গঞ্জে, এমন কি প্রতি গ্রামে কোম্পানীর গোমস্থা 
ও অন্ঠান্ত কর্মচারীরা তেল, মাছ, খড়, বীশ, ধান, চাল, স্ুপুরি এবং অন্যান্য দ্রব্যের 
ব্যবসা করেন এবং কোম্পানীর দস্তক যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেন। তারা কোম্পানীর 
মতোই সকল স্থযোগ-স্ৃবিধা আদায় করেন ।” ব্যাবিংটন মেকলেও ইংরেজদের ব্যবহার 
সম্পকে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করেন, “কোম্পানীর কর্মচারীর] প্রা সকল প্রকার 
অন্তদেশীয় বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকাপ্র লাভ করেন। দেশীয় জনসাধারণকে 
তীরা সন্ত দামে জিনিস বিক্রয় করতে এব" অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে জিনিষপত্র ক্রম করতে 
বাধ্য করেন। বাজম্বের ক্ষতিসাধন করে তীরা বিচারবিভাগ, দেশের শান্তি ও 
শৃঙ্খল রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ও বাঁজস্ব সম্বন্ধীয় কঠপক্ষকে অবজ্ঞ| করতেন । 
কোম্পানীর প্রতিটি কর্মচারীই তীর উপবতন ক€্পক্ষের সমস্ত অধিকার ভোগ ও প্রয়োগ 
করতেন, আর কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কোম্পানীর প্রাপ্য সমস্ত স্থযোগ 
স্থবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করতেন। এরূপ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই 
কলকাতায় প্রচুর এরশ্র্য সঞ্চিত হতে থাকে এবং অন্যদিকে (তন কোটি মন্গুধ্য সন্তান 
ধীরে ধীরে নিদারুণ দুর্দশা ও ছুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়|” 


(৭) উপসংহার 
পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের রাজনীতির উপর ইংরেজদের পরোক্ষ কিন্ত 
অর্থনীতির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তৃত হয়। বাণিজ্যের সুযোগ-হ্থবিধা ভোগের 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭৯ ) ৫৩ 


ক্ষেত্রে যে সব বাধা পূর্বে আরোপ করা হয়েছিল, সিরাজ-উদ্‌-দৌলার পতনের ।পরই তা 
সযত্বে দূর করে ইংরেজগণ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বাণিজ্য পরিচীলন! করতে শুরু করে। 
ইংরেজদের দয়ায় সিংহাঁসনের অধিকারী হওয়ার ফলে মীরজাফরের পক্ষে ইংখেজদের 
এই অন্ায় আচরণের কোনরূপ প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়নি। মীরজাফরের আমলে 
বাংলা-বিহার-উডিত্যা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের অবাধ লুঠনের ক্ষেত্ররপে পরিগণিত হয়। 
প্তরাঁং এতিহাঁসিক ৮০-০1৬৪] 97০৭-এর মন্তব্য, “1110 91001150103 ০:1১ 10500176 
+ 7107৩7৩4 ৯৭1০৮ যথার্থই সত্য । নবাব মীরকাশিম ইংরেগদের এই লুঠন বন্ধ 
করার চেষ্টা করেছিলেন বলেই তীর সঙ্গে ইংরেজদের ছন্দ দেখা দেয়। মীরকাশিমের 
পরাজয় ও অপন্চতির ফলে অর্থনৈতিক এই লুঠনের পথ ই:রেজদের কাছে আবার 
চিরদিনের জন্য উপ্ুক্ত হয় । 
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উত্তরঃ (১) মীরকাশিমের সিংহাসন লাভ 

মীরজাফবের পদচ্যুতির ফলে মীরকাশিম ১৭৬০ খ্ীস্টাঞ্দে বাংলার মসনদে আরোহণ 
করেন। তিনি ছিলেন দরদশা রাজনীতিবিদ । তিনি দেশাম্মবোধসম্পন্ন সুদক্ষ শাসকও 
হিপেন । মুশিদাবাদে কোম্পানীর প্রতিনিধি থাকাকালীন ওয়ারেন হেষ্টিংস মীরকাশিমকে 
অসাধারণ প্রতিভীসম্পন্ন, ধধর্ষশীল, মিতব্যয়ী, স্তুদক্ষ ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেন। 
(4. 
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টম্সন এব গ্যারাটও তীর সম্পকে মন্তব্য করেন, পা 03951 23 0. ?010116 
08191, 01) 015 18101) 70 08100 160107070 61908010016 ঠা 501) 
17595০ ৭1597407১- মীরজীফরের পতনের প্রধান কারণই ছিল তাঁর আধিক দুর্বলতা 
এবথা মীরকাশিম উপলব্ধি ক₹ুতে সমর্থ হন, স্ততরাঁং তিনি নবাব পদে অধিষ্ঠিত হয়েই 
আখিক সচ্ছলতা আনরন করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন । তিনি বর্ধমান, মেদিনীপুর 
ও চট্টগ্রাম এই তিনটি জেলা কোম্পানীকে তাদের যাবতীয় প্রাপ্যের চূড়ান্ত নিপত্তি 
হিসাবে দিয়ে দিলেন। এভাবে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিলে 
শাসনকার্ষে মনোনিবেশ করেন। শাসন ব্যাপারে যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কৌোচ করে এবং 
কয়েকটি নতুন “আবওয়াব' বা নতুন কর স্থাপন করে তিনি অর্থীভাব দূর করতে সমর্থ 
হন। রাজন্ব বিভাগের পুনর্গঠন বহু এবং কর্মচারীর, বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে 
তিনি রাজন্ব বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি রাঁজকৌষে নগদ অর্থ সঞ্চয় করার 


৫8 হিশ্রি অব বেঙ্গল € ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । মীরকাশিম নবাব হয়ে দেখেন যে, রাজকোষে মণি-মরকতাদি 
ও নগদ মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। তিনি সব মনণি-মুক্তা ও অন্যান্য 
রত্বা্দি বিক্য় করেন। তাছাড়া প্রায় তিন লক্ষ টাকার সোনা ও রূপার তৈজসপত্র 
ছিপ, এগুলে। গাঁলিয়ে তিনি টাকা ও মোহর তৈরির ব্যবস্থা করেন৷ কিন্ত ইংরেজদেনু 
এই পরিমাণ অর্থ অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা দেওয়ার কথ। ছিল, স্থতরাং তিনি তীর 
ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তাদের অনেক টাকা দিলেন । নবাবী পাওয়ার ছু সপ্তাহের 
মধ্যে তিনি ইংরেজ সৈন্যদের বায় নির্বাহের জন্ঠ নগদ দশলক্ষ টাকা দিলেন এবং মাসিক 
একলক্ষ টাঁক। কিস্তিতে আর'5 দশলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন । পাঁটনার ইংরেজ 
সৈশ্দের জন্য তার আরও পাঁচলক্ষ টাকা দ্রিতে হয়। সন্ধির শঙ্ত অগসারে বর্ধমান, 
মেদিনীপুর ও চটগ্রাম এই তিন জেলার ব্াজন্বও কোম্পানীর হস্তগত হল। গভনর 
ভ্যান্সিট/ট পাঁচলক্ষ, ক্যাইলোড ছুলক্ষ এবং আরও পীচঞ্জন ইংরেজ কর্মচারী পদান্রযায়া 
মোটা টাকা পান। সিংহাসনে আরোহণের পধ মীরকাশিমের মোট বত্রিশ লক্ষ 
আটচল্লিশ হাজার টাঁকা ইংরেজদের দিতে হয়। 


২) বিদ্রোহী জমিদারদের দমন ও সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন 


রাজ্যের আখিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করার পর উদ্ধত ও বিদ্রোহা জমিদারদের 
বিরুদ্ধে বাবস্থা গ্রহণের সঙ্কপ্ন করেন। মীরজ।ফবের ছুর্ল শাসন বাদশাহজীদর 
আক্রমণ ও নবাবী পরিবঙনের স্থঘোগ নির়ে অনেক জমিদার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । 
মীরকাশিম ইংরেজ সৈম্ঠের সাহাঁষ্ে মেদিনীপুরের বিদ্রোহী দলকে দমন কবেন । তারপর 
তিনি বারভূমের দিকে অগ্রসর হন। বীরভ্ষের জশ্দার আসাদ প্লামান খান প্রা 
বিশ হাজার পদাতিক ও পাচ হাজার অশাবোহী সৈন্ নিয়ে ছুর্গম অঞ্চলে আশ্র্ নেন, 
কিন্ত নবাবের বাহিনীর অকম্মাৎ আঞ্মণে তিনি পরাজিত হয়ে মীরকাশিখের বশ্ঠত! 
স্বীকার করেন। বর্ধমানও সহজেই মীর কাশিমের পদানত হয়। ইতিমধ্যে মুঙ্গেরের 
নিকটবর্তী কবকপুরের রাজা বিদ্রোহী হয়ে মুঙ্গেবের দিকে অগ্রসর হন, কিন্ত ইংরেজ ও 
নবাবের সৈন্যদের নিকট তিনি পরাজিত হন। বীরভূম ও বর্ধমানের দুদ্ধে মীরকাশিম 
স্বয়ং সেনানায়ক ছিলেন । স্থতরাং নবাবী সৈঠ্ঠ ইংরেজ সৈশ্ঠের তুলনায় কত অপদার্থ 
ও অকর্মণ্য তা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এই উপলব্ধির ফলে, এবং সম্ভবতঃ ইংরেজদের 
সহিত সংঘর্ষের অবশ্যন্ভাবিতা বুঝতে পেরে তিনি অবিলম্ষে তাঁর সৈন্যদের ইউরোগায় 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করেন । 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৫৫ 


(৩) মীর কাশিমের উদ্দেশ্য ও কার্ধাদি 

মীরকাশিম ছিলেন মীরজাফর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । তিনি ছিলেন সুদক্ষ 
শাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক | ইংরেজদের সহিত বিবাঁদ- 
বিসংবাদে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছ। তার না থাকলেও তদের হস্তে ক্রাউনক হয়ে থাকার মতো 
হীন মনোবৃত্তিও তার ছিল না। মীরকাশিম প্রকৃত নবাব হিসাবেই শালনকার্য 
পরিচালনা করতেই কৃতসঙ্কল্প হন। সেজন্য সিংহাসনে উপবেশন করার পরেই কয়েকটি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। (১) তিনি বিহারের শাসনকতা রামনারাঘ্সণের ইংরেজ প্রীতি 
ও অসাধুতা লক্ষ্য করে তাকে পদচ্যত করেন। (২) ইংরেজ কোম্পানীর প্রভাব থেকে 
দূরে থাকার উদ্দেশ্যে তিনি মুশিদাবাদ হতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং 
নব প্রতিষ্ঠিত রাঁজধানীকে দুর্গের ছারা পরিবেষ্টিত করেন । (৩) মারকাশিম বুঝতে 
পারেন যে, নিজ অনিচ্ছ। সক্তে৭ তাকে হয়ত শেষ পধন্ত ইংরেজ কোম্পানীর সহিত প্রকাশ্য 
দ্বন্দে প্রবৃত্ত হতে হবে। স্থতন্বা তান সমরু'৪ মাকার নামক ছুঙ্গন ইয়োবোপীয় 
সৈনিকের সাহায্য পি সেনাবাহিনীকে ইর়োরোগীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের 
বাবস্থা করেন। (9) তিনি ইরোরোগায় দক্ষ-শিল্পীগণের উপদেশে ও নিদেশে কর্মকুশল 
দেশীয় শিনীকারগণ উৎকৃষ্ট কামান, গুলি-গোলা, বারুদ প্রভাতি সামরিক উপকরণ প্রস্তৃত 
করার ব্যবস্থা করেন । 


(8) ইংরেজদের সহিত মারকা শিমের ছন্দ 

উপরি-উপ্ত বাবস্থ। হতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যার যে, মীরকাশম 'মীরজাফরের ন্যায় 
বিনাধুদ্ধে মঘনদচু।ত হতে প্রস্থৃত ছলেন না । তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা প্রয়োজন যে, 
বিনাকারণে মীরক।শিন -কোম্পানার সহিত বিবাদ-বিসংবাদের পক্ষপাতীও ছিলেন না । 
কলকাতার ই"রেছ গভনর ভ্যাব্সিটাটের সাঁহত মাভ্যন্তরীণ বাণিগ্যের শ্রক্ধ সম্পকে 
মতানৈক্যের সময় মীব্রকাশিমের ব্যবহার থেকেও একথা প্রমাণিত হয় । ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানী বিনাশুক্কে কেবলমাত্র আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করার অধিক।র লাভ 
করেছিল । উচ্চপদস্থ দস্তক নামে ছাড়পত্র মাল আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য-সংক্রান্ত 
একথা লিখে দিলেই বিনাশ্রক্ধে কোম্পানীর পণ্য দ্রব্যাদি একস্থান হতে অপর স্থানে নিয়ে 
যাওয়া যেত। এইসব দ্বস্তক স্বাক্ষরের ভাব নবাব ইংরেজ কোম্পানীর, পদস্থ কর্মচীরিদের 
উপর বিশ্বান কনে ছেড়ে দিতে সন্মত হন । কিন্ত ইংরেজ কর্মচারিগণ এই দস্তকের 
অপব্যবহার করে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। 
দত্তক দেখিয়ে তারা একম্বান থেকে অপরস্থানে বিনাশ্রক্কে পণ্যদ্রব্য চালান দিত, কিন্ত 


৫৬ হিন্ত্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫*-১৮৫৭) 


এই মাঁল তার দেশীয় বাঁজারেই বিক্রি করত। পক্ষান্তরে, দেশীয় ব্যবসায়িগণ সবুকারী 
শুন্ধ ঘাটিগুলোতে শ্ুক্ক দিতে বাধ্য হত। শ্রন্কধ ফাকি দিয়ে ইংরেজ বণিকগণ 
সমভাবতঃই অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রি করতে পারত, অথচ শ্রক্ধ দেওয়ার ফলে 
দেশীয় বণিকগণ এ দামে মাল বিক্রয় করলে তাদের প্রচুর লোকসান দিতে হত। 
ফলে দেশীয় বণিকদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ে । কোন স্বাবীন র।জা বা 
নবাবের পক্ষে বিদেশী বণিকদের এক চেটিয়া ব্যবসা করার অবৈধ অধিকার স্বীকার 
করে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না । মীরজাফর এই বিষয়ে ইংরেজ গভনরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন এবং প্রতিবাদ জানান। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এতিহাঁসিক 
টম্সন ও গ্যারাট বলেন যে, শীত্ষ০ 11701277 101017 50110 01 ০01110170৮6 6100- 
(64 10161817015 1996 10 ৮/1০201 1115 ৬1101 5১56017) 0৮ &7101701)01%  4816%- 
160 0740 91010 5৮০1 19870 0110 11910911715 10117%0017.” কিন্ত মীরকাঁশিমের 
প্রতিবাদেও এই অন্তায় আচরণের কোন প্রতিকার হপ না এবং ইংরেজ কতৃপক্ষের 
নিশ্চেষ্টভাব দেখে মীর কাশিম অনন্টোপাঁয় হয়ে দেশীয় প্রজার্দের উপর হতেও শ্তক্ক 
রহিত করে দেন । ফলে বাজকোষেন্ন অনেক ক্ষতি হয়, কিন্ত মীর কাশিম দেশীয় প্রজাদের 
স্বার্থরক্ষার জন্তই এইরূপ আঘথিক ক্ষতি শ্বাকার করতে সম্মত হন। এই ব্যবস্থা 
ইংরেজদের মনঃপুত হল না। পাটনায় ইংখেজদের বাণিজ্য কুঠির এজেন্ট এলিস 
নবাবের এই ব্যবস্থায় বিরন্ত হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণই একমাত্র পন্থ। বলে স্থির 
করেন। এতিহাসিক রামসে মুর স্পষ্টভাবে ধলেন যে, এলিম্‌ নিজের এবং 
বন্ধুবান্ধবদের অবৈধ অর্থোপাজনের পথের বাধা দর করার উদ্দেশ্টে মীবজাফরের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ওমিয়ট্‌, হে, স্মিথ ও ভেরলেস্ট প্রভৃতি 
ইংরেজ-কর্মকর্তাগণও এলিসের প্রস্থাব যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করেন । মিস্টার 
এলিস্‌ পাটনা শহর আক্রমণ করলে মীবুকাঁশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে অন্রধারণ করতে 
বাধ্য হন। তিনি পাটনা শহর থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত কবে সেখানে নিজের 
অধিকার পুনরায় স্থাপন করেন। কিন্ত তারপর তিনি ক্রমান্বয়ে কীটোয়া, ঘেবিয়া 
ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌলা ও সম্রাট শাহ 
আলমের সাহাধ্য নিয়ে পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্ প্রস্তৃত হন। ১৭৬৪ 
খ্ীস্টাব্দে বক্সার “নামকস্থানে মীরকাশিম, জ্জা-উদ-দৌলা ও শাহ আলমের 
সম্মিলিত সৈশ্যবাহিনী ইংরেজ-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীণ হয়। এই যুদ্ধক্ষেত্রেও 
মীর কাশিমের পরাজয় ঘটে । বকৃসারেধ যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে ইংরেজদের ক্ষমতা 
ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বুদ্ধি পায়। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্বনের দিক 
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থেকে বিচার করলে বকসারের যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে । এই যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শক্তিকে আর নিজ 
অস্তিত্ব বজায় রাখার ভন্ঠ যুদ্ধ করতে হয়নি । পরবর্তী সব যুদ্ধই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
বিস্তারের ঘুগ । বক্সারের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার ফলে অযোধ্যা 
নবাব সুজা-উদ্‌-দৌলা এবং সমাট শাহ আলম ইংরেজ কোম্পানার উপর সম্পূর্ণ নিভরশীল 
হয়ে পডেন। মীরকাঁশিম আম্মরক্ষার্থে পলারন করেন। পলাতক অবস্থায়ই ১৭৭৭ 
খস্টান্দে অতি দিদ্র "অবস্থায় দিলী'র এক জীর্ণ কুটিরে তার মৃত্যু হত্ব। 


(৫) উপসংহার 

নিজের প্রভূ" রাজ! ও শ্বশ্তবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকৃত! করে মীরকাশম যে গুরুতর 
অপরাধ করেন তা কোন বুকমেই ক্ষমা করা যেতে পানে না। কেউ কেউ মনে করেন 
যে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তার প্রাণপণ চেষ্টার দ্বারা তিনি তার অপরাধের 
ক্ষালন করার চেষ্টা করেন। অবশ্য সিবাজ-উদ্-দৌলার পর্ববর্তী নবাবদের সহিত তুলনা 
করলে এ বিষয়ে তীর শ্রেঈটব অবিসংবাদিত । বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাঁশিমকে বাংলার শেষ 
গ্াধীন নবাঁ আখ্যা দিয়ে বাঙ্গালীবু লদয়ে তাকে উচ্চ স্থান দিয়েছেন। কিন্তু 
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদত্ত উপাধি কেবল আংশিকভ।বে সতা। মীরকাশিমের চার বছর 
নবাবার মধ্যে প্রায় তিন বছর স্বাধীনভাবে তিতনি কিছুই করতে পারেন নি। প্রকৃত 
পক্ষে তিনি শ্বাধীনতালাভের জন্য চেষ্টা করেন কিন্ধ ্তকাধ হতে পারেন নি। ১৭৬৩ 
খীস্টাবের পুবে মীরকাশিমকে স্বাধান নবাব বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তবে 
ষড়যগ্ত্রের মধ্য দিয়ে মসনদে আসীন হলেও তিনি তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে শাসন- 
যন্ত্রকে শত্তিশীলী করে তোপ।র চেষ্টা করেন। আর একটি ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সহিত 
তার নীতি অনুসরণ করলে হয়ত মীরকাশিমের পতন এত ভ্রত হত না এবং শাসক 
হিসাবে তিনি স্থায়ী কীতি অর্জন করার সুযোগ পেতেন । ডক্টর নন্দলাল চটোপাধ্যায় 
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রাজনৈতিক ধড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিংহাসন অধিকার করলেও মারকাশিম ছিলেন 
স্নদক্স শাসক, দৃরদৃষ্টিসম্পরন রানী তিবিদ্‌ এবং একনি দেশপ্রেমিক । ইংরেজদের 
সহিত বিবাদ-বিস বাদে লিপ্ত হওয়।র ইচ্ছা! তীর না থাকলেও ইংরেজদের হস্তে এাড়নক 
হয়ে থাকার হান মনোকৃত্তিও তীর ছিপ না। সিংহাসনে আরোহণের পর খারকাশিম 
প্রকৃত নবাব হিসাবেই শাসনক।ধ পরিচালনা করতে প্ৃতসঙ্কপ্প হন। সেজন্য তিন 
ইংরেজ কোম্পানার প্রভাব থেকে দরে থাকার উদ্দেশ্যে মুশিদাবাদ গেকে মুঙ্গেরে 
রাজধাশী স্থানান্তরিত করেন এবং নব-প্রতিষ্ঠত রাজধানীকে দুর্গের দ্বারা পররিবৃত 
করেন । তাছাড়া সিংহাসনে আরোহণের পরই মীরকাশিম বুঝতে পারেন ষে নিজ 
অনিচ্ছা! সতেও তাকে শেষ পণন্ত হত ইংরেজ কোম্পানীর সহিত প্রকাশ্য ছন্দে প্রবৃত্ত 
হতে হবে। স্ৃতরাং তিনি সমরু ও মাকাঁর নামে দুজন ইয়োরোপীয় সৈনিকের সাহায্ো 
নিজ সন্ত বাহিনাকে ইয়োরোপায় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন । 
উচ্চমানের কাম়ান ও বন্দুক নির্মাণ করেও তিনি সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা 
করেন। কিন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অথবা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার 
জন্য মীরকাশিষ তার সামব্রিক শক্তি বুদ্ধি করেন নি. আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খল! বজায় 
রাখা এবং পার্্ববর্তী ছু-একটি ক্ষুদ্র রাঁজ্য অধিকারের উদ্দেশ্টেই তিনি সামরিক শক্তি 
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পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন, অনেকে মীরকাশিমকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব 
আখ্যায় ভূষিত করলেও এই উপাধি আংশিকভাবে সত্য । মীরজাফরের চার বছরের 
( ১৭৬০-১৭৬৪ শ্রীস্টাব্দ ) নবাঁবীর মধ্যে প্রায় তিন বছর স্বাধীনভাবে তিনি বিশেষ 
কিছু করতে পারেন নি। তিনি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্শ হতে 
পারেন নি। ১৭৬৩ শ্রীস্টান্ের পূর্বে মীরকাশিমকে স্বাধীন নবাব বলে মনে করাঁর কোন্‌ 
সঙ্গত কারণ নেই। স্বাধীনতালাভের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই তীর পতন অনিবাঁধ হয়ে 
ওঠে । 

অপরদিকে আভ্যন্তবাণ শাসন ক্ষমতা অধিকার করার চেষ্টার জন্য মীরকাশিমের 
সহিত হংরেজদের ছন্দ উপস্থিত হয় নি। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীক।লে বাংপাদেশ এ 
বিহারের অধিকাংশ জমিদারই শ্বাধীনভাবে স্থানীয় শাসন পরিচালনা করতে শুরু 
করেন । আবার দেশীন জমিদারদেএ একটি বিরাঁট অংশ ইংরেজদের অগ্ুগত হয়ে ওঠে । 
এই উভয় দলই নবাবের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে অসম্মত হয় । বিশেষতঃ 
বাদশাহ শাহ আলমের তৃতীয়বার বিহারে অভিযানের ফলে মীরকাঁশিমের অবস্থা আরও 
শোচনীয় হয়ে পড়ে । শাহ আলম মীরকাশিমের পবিবতে ইংরেজদ্দিগকেই তার 
সাহাযোর প্রগ আ'ধকতর উপবুক্ত মনে করতেন এব মার কাশিমের পরিবতে তিনি 
ইংরেজদের বাংলা বিহান্-উঠিথ্যৃর সুবাদারি দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু ইংরেজরা এই 
স্থবাদারী গ্রহণ করতে আপত্তি করলে তিনি তাদের বাণিলাক স্বিধা দিয়ে একটি 
ফরমান দিলেন। এ্তরাং ধারে ধারে বাংলাদেশের উপর ইংরেজদের প্রভাব ৪ প্রাতি 
পা অনেক বেড়ে যাঁ এবং শীরকাঁশিমের ক্ষমত। ও মঘদা অনেক হ্রাস পার। ফলে 
বাংলাদেশের শাসনতান্ডিক ক্ষেত্রে নানাঙপ অস্রবিধা দেখ। দেষ এবং মীরকাশিমেত পক্ষে 
শাসনকার পরিচালনা করা অসম্ভব হনে ওঠে । ইংরেজদের অগুগুহীত বিহারের 
শীসনকত। বামনারামণ নবাবের প্রতি কোনরূপ গুকহ্ধই আরোপ করতেন ন|। 
মীবকাশিম বারবার তীর নিকট হিসাব-নিকাশের দাবি করলেও তিনি নানা অনুহাতে 
তা স্থগিত রাখেন । পাটনার ইংরেজ কর্মচারীরাও নবাবকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল) করতেন। 
নবাবের উক্পদস্থ কর্মচারীদের উপর নবাবের আদেশের বিরোধিতা করতেও তার দ্বিধ। 
বোধ করেনি । ইংবেজ সৈন্তাধ্যক্ষ কর্নেল কৃট মীরকাশিমকে পদে পদে লাঞ্চিত করতেন । 
পাঁটনা শহরের প্রবেশ দ্বারে ইংরেজ সৈন্য পাহাবা] দিত এবং কোন ব্যপ্তিকেই ঢুকতে বা 
বাইরে যেতে দিত না1। নবাব কনেলকে এই পৈন্ত সরিয়ে নিতে বললে তিনি অত্যন্ত 
ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন, “আবার বাদশাহ আলমকে বাংলায় নিয়ে আসব ।” বড় 
বড় পদে কাদের নিযুক্ত কর] হবে সে বিষয়েও কনেল মীরকাশিমকে "আদেশ পাঠাতেন। 


ডং হিষ্্রি অব্‌ বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


কর্নেলের ব্যবহারে অসন্ভষ্ট হয়ে ১৭৬১ খ্রীস্টাব্ধের ১৬ই জুন মীরকাশিম কলকাতার 
গভর্নর ভ্যান্সিটার্টকে পত্র লিখে জানান যে, কর্নেল পাঁটন। পৌছাবার পরই নিদেশ দেন 
যে তিনি যা বলবেন নবাবকে তাই করতে হবে । উপসংহারে মীরকাশিম আরও লেখেন 
যে, “আমার ভয় যে সিপাহীরা আমার জীবন বিপন্ন করে তুলবে এবং আমার মান- 
সম্মান সমস্ই নষ্ট করবে । গত আটমাস পর্যন্ত আমীর আহার নিদ্রা নেই বললেই 
হয়।” ১৭ই জুন তিনি আবার কলকাতায় লিখে জানান, “কাল রাত দুপুরে মহারাজ 
রাম নারায়ণ কনেলকে খবর পাঠান যে, আমি ভূর্গ আক্রমণের জন্য সৈন্য জড় কবেছি ূ 
এই মিথ্যা! সংবাদে বিচলিত হয়ে কর্নেল সৈন্য সজ্জিত করেন। আজ সকালে মিস্টার 
ওয়াটস জেনান! মহলের নিকটে আমার খাস কামরায় ঢুকে চীৎকার করে বলেন 'নবাৰ 
কোথায়? কর্নেল কৃট ক্রোধান্নিত হয়ে পিস্তল হাতে ঘোঁড়সওয়ীয়, পিত্তন, সিপাহি 
প্রভৃতি সঙ্গে করে আমার তাবুতে প্রবেশ করেন -_ তারপর ৩৫জন ঘোড়সওয়ার এবং 
১০০ জন্‌ সিপাহী নিয়ে প্রত্েকে তীবুতে ঢুকে “নবাব কোথায়? বলে চীৎকার করতে 
থাকেন, ফলে আমার কতদুর লাঞ্চন। ও অপমান হয়েছে এবং আমার শত্রু, মিত্র ও 
সৈম্দের চোখে আমি কতদূর হেয় হয়েছি তা আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন ।” 
ইংরেজ কর্মচারীদের এরূপ ব্যবহারে পর্দে পদে অপমানিত ও লাঞ্চিত হলেও অথবা 
ইংরেজদের নির্দেশে শাসনতান্থিক পরিবর্তন করতে বাঁধ্য হলেও মীরকাশিম ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে প্রস্তত হন নি। অপমান সহ করেও তিনি নবাবী 
পদে অধিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করেন । কিন্তু পরে বাণিজ্যিক শুক্র প্রশ্নকে কেন্দ্র করে উভয় 
পক্ষের মধ্যে এমন তিক্ততার হষ্টি হয় যে এই অবস্থার 'প্রতিকাধের জন্য শীরকাশিমের 
পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। ব্যতীত অন্ত কোন পথ অবশিষ্ট ছিল না। 


(২) অশুন্ক সংক্রান্ত বিরোধ 


মীর কাশিমের আমলে ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যবনারে বাংলাদেশের জনসাধারণের 
অর্থ নৈতিক ঢর্ঘশা উত্তরোত্তর বুদ্ধি পেতে থাঁকে। কোম্পানীর মোহবাঙ্কিত দস্তক 
দেখিয়ে কোম্পানীর কর্মচারীরাও দেশের সর্বত্র জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য করতেন। 
ইংরেজ বণিকদের এই কার্ধকলাঁপে একদিকে রাজকোবধের ক্ষতি হত, অপবদিকে দেশীয় 
বণিকদের শুন্ধ দিতে হত বলে তাঁরা ইংরেজ বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ 
হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ত। বিলাঁতের কতৃপক্ষ বারবার এইরূপ বে- 
আইনী কাজের তীব্র নিন্দা করা সন্থেও ইংরেজ কর্মচারীরা! এই বাণিজ্য বন্ধ করেনি। 
কারণ স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও' ওই প্রকার বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তা ছাড়া গভনর 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৬১ 


ও কাউন্সিলের সবশ্যদের প্রচুর উৎকোচ গ্রহণের ফলে অবৈধভাবে অর্থ সঞ্চয় করা কেউই 
দূষণী মনে করত না। 

শুন্ধের ব্যাপাঁর ছাড়াও কোম্পানীর কর্ষমচাব'বা। নবাবের প্রজাদের উপর নানারকম 
উৎপীড়ন করত । ইংরেজদের সঙ্গে কলহ যুদ্ধের আঁশঙ্কীয় অত্যাচারী ইংরেজ 
কর্মচারীকে নিজে দণ্ড না দিয়ে প্রজাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে মীএকাঁশম গভনরের নিকট 
পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন । ১৭১১ শ্রীপ্টাব্দেত ২৬শে মার্চ তিনি কোম্পানাকে জানান, 
কলকাতা, কাশিমবাঁজীর, প।টনা, ঢাকা প্রভৃতি সকল কুঠির ইংরেজ অধ্ক্ষ তাদের 
গোমব্ত। 'ও অগ্ঠান্ত কর্মচারীসহ খাজনা, আঅ।দায়কার) জমিদার তালুকদার প্রভৃতির মতন 
ব্যবহার করেন- আমার কর্মচারীদের কোন আমলই দেন না। 'প্রতি জেলা এ পরগনায় 
প্রতি গঞ্জে, গ্রামে কোশ্পানার কর্মচাী ও গোমস্তাগণ তেল, মাছ, খড়, বাঁশ, 
চাল, স্থপারশ এবং অগ্যান্য দ্রবোর ব্যবসা করে এবং তাঁরা কোম্পানীর দত্তক দেখিয়ে 
কোম্পানীর মতই সকল ক্রযোগ-চ্বিধা আদার করে ।”? আর একখানা পত্রে নবাৰ 
লেখেন যে, “তারা বহু নতুন কুঠি নিশা করে ব্যবসা উপলক্ষে প্রজাদের উপর বনু 
অত্যাচার কবে। তারা জোর কে সিকি দামে দ্রব্য কেনে এবং আম।র প্রজা ও 
বাবসায়াদের উরু ন।না অতাাচার করে। কোম্পানীর দস্তক দেখিয়ে তাবা শুক্ক দেয় 
নী এবং সেজগ্ঠ আমাএ পাঁচশ পক্ষ টাকা লোকসান হন্ন । এই অবস্থার ফলে দেশের 
ব্যবসার! «এ বত প্রজা সববান্ধ হে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে |” 


(৩) ইংরেজ কর্মচারীদের স্বেচ্ছারিত। 

শুধুমাত্র নবাবেবু পত্রে নয়, ইংরেছ্গ কর্মচারীবাও এই অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন । 
সাজেন্ট ত্রেগোর পত্রে বাখরগঞ্জের ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচারের কথা জাঁন। যায় । 
এমন কি তারা নবাবের বিচান্ন বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। “পূর্বে 
সরকারী কাঁছারীতে বিচার হত, কিন্ত এখন প্র।ত গোমস্তাই বিচারক এবং তার বাড়ীই 
কাছান্ী । তারা জমিদারদের ৭ দণ্ড বিধান করে এবং মিথ্যা অভিযোগ করে তাদের নিকট 
থেকেও টাঁকা আদায় করে ।” ১৭৬১ খ্রীস্টান্দে ওয়ারেন হেষ্টি সন এইসব অত্যাচারের 
কাহিনী গভর্নরকে জানান । তিনি বলেন যে, “কেবল কোম্পানীর গোমস্তা ও সিপাহী 
নয়, অন্ত লোকও সিপাহীর পোশাক পড়ে বা গোমন্তা বলে পরিচয় দিয়ে সর্বত্র লোকের 
উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে” +৬শে এপ্রিলের পত্রে হেষ্টিস আবার লেখেন “সর্বত্র 


নবাবের কর্তৃত্ব গ্রকান্তে অশ্বীকৃত 'ও অপমানিত, নবাবের কর্মচারীর কারারুদ্ধ, নবাবের 
দুর্গ আমাদের সিপাহি দ্বারা আত্রান্ত।” গভনর ভ্যংন্সিটাটও এই সম্পর্কে বলেন যে, 


৬২ হিস্ট্রি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


“আমি গোপনে অত্যাচারী ইংরেজ, কর্মচারীদের সাবধান করেছি, কিন্ত অত্যাচারের 
কোন উপশম ন। হুওয়া় বোর্ডের স্ভায় তা পেশ করেছি। অথচ বোর্ডের সদস্যরা 
এ বিষয়ে কোন মনোযোগই দিশেন না। কারণ তাদের বিশাস নবাব আম!দের সঙ্গে 
কলহ কর।র জগ্ঠই এইস৭ মিখ্যা সংবাদ রটনা করেন । নবাবের অভিষে'গ বিশ্বাস 
করি বলে তারা আমাকে গাপি দেন ও শক্র বলে মনে করেন। যদিও প্রতিদিন 
'ভিঘোগের সখ্যা বেডে যাচ্ছে, তথাপি প্রতিকার তে! দূরের কথ? একাট অভিযোগ 
সম্বন্বধেও কৌন তান্থ হয় শি।” 


(8) নবাবের সহিত ইংরেজদের নতুন চুক্তি 

নবাবের প্রধান অডিযঘোগ [ছল ইবেজদেনু বেআইনী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে । 
বাদশ[হের ফ:মান অগধারী যে সকশ দ্রব্য এদেশে জাহাদে আমদানি হয় অথবা এদেশ 
থেকে জাহাজে ব্প্তানি হয়, কেবল সেই সকল দ্ববাই কোম্পানী ধেচ।কেনা করতে 
পারবে এব' কোপ্পানীর মোহর কত ধস্তক দেখালে তার উপর কোন শুক্ক বার্ম হবে 
না। কিছু কেবল কোম্পাণী নয, তাদের ইত্রেল কর্মচারীরা ও পবণ, পারা, তামাক 
প্রভৃতি বেচাঁকেন! করত এবং কোম্পানীর দন্ছক দেখিয়ে কেউই শ্রন্ধ দিত না। লবণের 
বযবপাধ উপর ইেজদের একচেটিন্া অধিকার স্থাপিত হয়, ফলে নবাবের প্রচির 
লোকসান হয । ত!ছাডাউ বেজ বএকদের সঙ্গে নবাবের কর্মচারীদের বিবাদ উপস্থিত 
হলে উবেদপাই তার টিচার করত । ফশে অপরাধী কর্নচারীদের বিচারের ভার 
ইংরেজদের উপর থাকার ফলে কখনণ্ড অপরাধীদের শান্তি ভত না। গভনর 
ভ্যান্সিটাট নবাবের অভিযোগ গুলে। শ্ঠান্সঙ্গত মনে করেন এবং তার প্রতিকারের 
চেষ্টা করেন । ১৭৬৯ গ্রীষ্টদে শেখ ভাগে তিন নবাবের নতুন বাজধাশী মুঙ্গেবে গিথে 
তার সহিত সাক্ষাৎ করে একট শতন সদ্দি দ্বাক্ষর কবেন। এই চক্চিতে স্থির হর যে, 
ইংবেজরা লবণের উপদ্ধ শতক ৯ টাকী হারে শু দিবে । কিন্ক পুবে দেশী বণিকরা 
শতকরা ১০ টাঁক! শুক দত। গতগাঁং নব।ব নিজের ক্ষতি স্বাকার করেও ইংরেজদের 
সহিত সাব স্থাপন করার চেষ্টা কবেন। এই সঙ্গি মার একটি প্রস্তাবে ঠিক হয় থে 
নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংদেদ বণিক বা তার গোমঞ্কার কোন বিবাদ বাধলে 
নবাবের আদীলতেই তার বিচার হবে। কিন ভ্যান্সিটাটের এই চক্তিতে ইেজ 
বণিকবা ক্রুদ্ধ হঞ্ষে কলকাত। পোডেত্র শিকট নভুন সঞ্ধির বিরুখে প্রতিবাদ করে এবং 
বৌ 'এই বন্দোবস্ত নাকচ করে দেয়। ভ্যান্সিটাট বোর্ডের সদশ্যদের ম্মবণ করে দেন 
যে, বাদশাহী করমানে একপ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয় নি এবং 
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কোম্পানীর করৃপক্ষ বারবার এই বাণিজ্যের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন । 
কিন্তু তা সন্দেও ইংরেজরা বহুদ্দিন ধরে যে সুযোগ ভোগ কবে এসেছে তা ছেড়ে দিতে 
সম্মত হুল নাঁ। অগত্যা ভ্যান্িটাট নবাঁবকে লিখলেন, “বাদশাহী ফরমান এবং 
বাংলার নবাবের সহিত সন্ধি অগুসারে কোম্পানীর দস্তকের বলে বিনা শ্ুক্ষে আভ্যন্তরীণ 
ও বিদেশী বাণিজ্য করার আধকাঁর ইবেজ বণিকদের আছে। সুতরাং ইংবেজ 
বণিক এই অধিকারের জোরে পুবের হ্যায় বিনা শুক্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল 
প্রকার বাণিজ্য করতে পাঁরে ও পারবে । বে প্রাচান প্রথা টু শবণের উপব 
শতকরা আড়াই টাকা হারে শুক দেবে । কেবল ছুটি ঝুঠিতে তামাকের উপব শুন 
দিবে ।” 


(৫) সংঘধষের সূত্রপাত 

কলকাতার কাউন্সিলের এই নতুন সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ার পুবেই পাটনায় 
নবাবের সহিত ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের এক স. থম উপস্থিত হয় । নবাবের 
সহিত ভ্যান্সিটাটেপ যে নতুন বন্দোবস্ত হয় তদগসাবে নবাবের কর্মচারীরা ইংরেজদের 
কাছে শুক দাবি করে । এলিস এই ব্যবহাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ণবাবের কর্মচারীদের 
বিরুদ্ধে একদণ সন্ত পাঠান এবং তাদের অধ্যক্ষ আকবর আলি খানকে বন্দী কবেন। 
নিজের চোখের উপর এইপপ অত্যাচারে নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে তীর কর্মচারীকে উদ্ধার করার 
জন্ পাঁচশ সৈন্ত পাঠান। নবাবের ৈশহদের সহিত সংঘর্ষে চারজন ইংরেজ প্রহরী 
নিহত হয় অবশিষ্ট সৈন্য তাঁদের হস্তে বন্দী হয়। পরে নবাব তাদের ভতসনা করে 
ছেড়ে দেন। কলকাতার কাউন্সিল ভ্যান্পিটাটের সহিত নবাবের নতুন চুক্তি নাকচ 
করে দেওয়ায় ভবিয্যতে এইজপ গোলযোগ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৭৬৩ শ্রীস্টাব্দের ১৭ই 
মার্চ নবাব সমস্ত জিনিসের উপরই শুক তুলে দেন। এদিনই তিনি গভ্রকে লিখলেন, 
“তার সাত করার আব কোনো ইচ্ছা নেই, সুতরাং ভাকে ব্রেহাই দিয়ে ইংরেজরা 
যেন অন্য নবাব নিষুক্ত করেন ।” সমস্ত শুক তুলে দেওয়ায় বাংলার রাঁজন্বের অর্ধেক 
কমে গেল। অত্যাচার, অপমান ও অরাজকতা নিবারণের জন্য নবাব এ ক্ষতিও সহ 
করতে প্রস্তুত ছিলেন । কিন্তু কলকাতার কাউন্সিলের অধিকাংশ সাশ্য নবাবের 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ভার] ইংরেজদের স্বাথ রক্ষার জন্য "অন্য সকলের উপর 
শুন্ধ বসাবাঁর জন্য নবাবের উপর চাপ দেন এবং কলকাতা কাউান্সিল ুঙ্গেরে নবাবের 
নিকট আযমিয়ট ও হে নামক ছুই সাহেবকে পাঠিরে নিয্ললিখিত দাবিগুলে! উপস্থাপিত 
করেন । 
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(১) নবাব ও ভ্যান্ষিটা্টের মধ্যে নতুন বন্দোবস্থ অগ্সারে নবাবের কর্মচারী- 
দিগকে যে সকল আদেশ দেওয়া] হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা এবং সেজন্য ইংরেজদের 
যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করা ; 

(১; আুন্ক রহিত করার আদেশ প্রত্যাহার করা, 

(৩) নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিক বা তাদের গোমস্থার এবং 
কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন "বিবাদ উপস্থিত হলে কোম্পানীর কুঠির ই-বেজ 
অধ্যক্ষের হস্তেই তার বিচারের ভার দেওয়া ; 

(৪) বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংবেজ কোম্পানীকে বতমান ঞ্ারার 
পরিবর্তে সম্পূর্ণ প্বন্ত বা জায়গার দেওয়া : 

(৫) দেশীয় মহাজনরা যাতে কোম্পানীর টাকা বিন। বাটার গ্রহণ করে এবং 
কোম্পানী যাতে ঢাকা ও পাটনার টাকশ।লে তিন পক্ষ টাক টতপ্রি করতে পারে, 
তার বাবস্থা! করা ; এব" 

(৬) নবাবের একজন ইংরেদ প্রতিনিধি বীখা । 

নবাব এই সন্দির দ্বিতীয় ও ততীম্ শর্তে বাজি হলেন না। তিনি বললেন, “ইংরেজরা 
বহু সন্ধি করেছে এবং ম্মবিলঙ্গে তা ভেঙ্গেছে, আমি কোন সান্ধ ভঙ্গ করিনি। স্থতরাঁং 
নতুন সন্ধির কোন অর্থ হয় না। এদিকে নবাণ নতুন সদ্ধির শত না! মানায় আযমিয়ট 
ও হে মুঙ্গের ত্যাগ করেন । ২৪শে জুন রাত্রে এলস পান! আগমণ করেন এবং পাটনার 
দুর্গ জয় করতে না পারলেও পাটনা নগরী অধিকার করে অবাধ হত্যাকাণ্ড ও লুন 
করেন। এই স"বাঁদ পেয়েই মীর কাশিম পাটনা পুনরুদ্ধাবের জন্ঠ একদল সৈন্য পাঠান 
এবং পাটনা নগরী ও ইংরেজদের কুঠি তাঁর; অধকার করে। ইতরেজ টসন্গণ আত্ম- 
সমর্পণ করে এবং এলিস ও অ।বও অনেকে বন্দী হন। 

নবাব এলিসের আকস্মিক আক্রমণের কথা ভ্যান্সিটাটকে জানান এবং ক্ষতি- 
পূরণের দাবি করেন । আযামিনট সাহেব মীরকাশিমের নিকট দৌত্যকাধে বিফল হয়ে 
আরও কয়েকজন ইংরেজ সহ মুঙ্গের হতে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। মীরকাশিম 
পাটনার খবর পেয়ে আয।মিদ্টের নৌকা আটক করার জন্ঠ মুশিদাবাদে আদেশ পাঠান । 
তীকে হত্যা করার কোন আদেশ ছিল না তবুও আমিয়ট নবাবের আদেশে নৌকা 
হতে নামতে অথবা আম্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন না বরং নবাবের প্রেরিত টসগ্তদের 
উপর গুলিবর্ষণ করতে আদেশ দেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর নবাবের পৈন্য আযামিয়টের 
সৈন্তর] পরাজিত ও বন্দী হয় এবং আামিয়ট নিহত হন। পাঁটনায় এলিস ও অন্যান্য 
ইংরেজদের বন্দী করায় এবং আযামিয়টের মৃত্যু সংবাঁদে কলকাতা! কাউন্সিলের সদস্যগণ 
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খুব উত্তেজিত হন এবং ৩রা জুলাই তীর] মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং 
মীরজাফরকে আবার বাংলার নবাবী পর্দে প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ইংরেজদের পক্ষ 
থেকে মীরকাশমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এপ্রিল মাসেই 
তারা মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । পাটনা ও যুণিদাবাদের 
ঘটনা এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে তোলে । 


(৬) উপসংহার 
সিংভাননে আরোহণের পর বেকেই ইংরেজদের বাংলার শাঁসনতান্ত্িক এ বিচার 
বিভাগীয় ব্যাপারে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপের বিকদ্ধে তিনি বারবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
তুপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন । ই.বেজ কঠপক্ষ নবাবের এই অভিযোগের সত্যতা 
স্বীকার ক৫লে৭ তার প্রতিকার করার কোন প্রকার চেষ্ঠা করেন নি। অপমান ও 
লাঞ্ছনা সহা করেও ধরকাশিম রাঁজত রক্ষী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ 
বাঁণিঙ্গোক ক্ষেত্রে ই বেজদের অবৈধ অন্রপ্রবেশের ফলে সমস্ত দেশে যে অর্থনৈতিক 
সমস্যাও সষ্টি হয় মীরকাশিমের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব ছিল নাঁ। বিশেষত: দেশীয় 
বাবসারীদের দাথের কথা চিন্তা করেই তিনি সকলপ্রকার শুন্ক রহিত করেন। কিন্ত 
এই ব্যবস্থ। উংবেজদের স্বার্থ বিরোধী হগ্যীষ্স তাঝা মীরকাশিম়েরু স্বাধীনভাবে শাসন 
নীতি নির্ধারণের পথেও বাধার স্যষ্টি করেন | ইংরেজদের এই সময়ের আচরণ প্রসঙ্গে 
ই'রেজ এঁতিহাসিক মিল বলেন, “স্বার্থের প্ররোচনায় মাঙ্গষ যে কতদূর শ্যায়-অন্ায় 
বিচার রহিত ও লজ্জাহীন হতে পারে, এই ঘটনাই তার একটি চরম দৃষ্টান্ত । স্থৃতরাং 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ১৭৬৩ শ্রীস্টাব্দের ৰাজনৈতিক পরিবর্তনের যূল কারণ 
শাসনতান্থিক বা রাজনৈতিক নয়, প্রকৃত কারণ অর্থনৈতিক। অপরদিকে নবাব 
পরিবর্তন ও ই'রেদ্রদের কাছে খুব লাভজনক ব্যবস৷ ছিপ, সুতরাং তারা মীরকাশিমের 
পরিবতে মীরজাফরকে সি“হাসনে পুনরায় স্থাপন করে প্মাবার প্রচুর অর্থ লাভ করার 
ব্যবস্থা করেন। 
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উত্তর ? (১) ভূমিক। 

আভ্যন্তরীণ শুন্কের বিষয় নিয়ে ইংরেজদের সহিত মীরকাশিমের বিরোধ উপস্থিত 


হলে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের ওরা মার্চ মীরকাশিম সমস্ত পণাদ্রব্যের উপর শ্তক্ধ একেবারে তুলে 
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টি হিষ্ত্রি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


দিলেন। পরিস্থিতি সম্যকরূপে উপলদ্ধি করে তিনি এই সময় গভর্নর ত্যান্সিটাট কে 
লিখলেন, “তার আর রাজত্ব করার সখ নেই ; স্ুততরাঁং তাকে রেহাই দিয়ে ইংরেজরা 
যেন অন্ত নবাব নিযুক্ত করে ।” সমস্ত শুন্ধ তুলে দেওয়ার ফলে বাংলার বাজন্বের 
অর্ধেক কমে গেল । অত্যাচার, অপমান ও অরাজকতা নিবারণের জন্ত নবাব এই ক্ষতিও 
সহ্য করতে প্রস্তত হন। কিন্তু কলকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য নবাবের 
প্রস্তাবে অমত করলেন । তীরা বলেন যে ইংরেজ বণিক ছাড়া আর সকলের কাছ 
থেকেই শুক্ষ আদীয় করতে হবে, কারণ, তা নাহলে ইংরেজ ব্ণিকদের অতিরিক্ত মুনাফা 
হবে না। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে কলকাতার কাউন্সিল মুঙ্গেরে নবাবের নিকট 
আযাঁমিয়ট ও হে নামক দুই সাহেবকে পাঠিয়ে নিম্লিখিত দাঁবিগুলো উপস্থাপিত করেন । 

(১) নবাব ও ভ্যান্সিটাটে র মধ্যে নতুন বন্দোবস্ত অনুসারে নবাবের কর্মচারী- 
দিগকে যে সকল আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা! প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেজন্য 
ইংরেজদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করতে হবে; 

(২) শুন্ধ বৃহিত কলার আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে ; 

(৩) নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিকদের বা তাদের গোমস্তাদের এবং 
কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন বিবাদ উপস্থিত হলে কোম্পানীর কুঠির ইংরেজ 
অধ্যক্ষের কাছেই তার বিচার হবে ; 

(9) বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেল ইংরেজ কোম্পানীকে বর্তমান ইজারার 
পরিবতে সম্পূর্ণ স্বত্ব বা জায়গীর দেওয়া; 

(৫) দেশীয় মহাজনর! যাতে কোম্পানীর টাঁকা বিনা বাটায় গ্রহণ করে এবং 
কোম্পানী যাতে ঢাকা ও পাটনা টাকশালে তিন লক্ষ টাকা তৈবি করতে পারে, তার 
ব্যবস্থা করা এবং 

(৬) নবাবের দবরারে একজন ইংবেজ প্রতিনিধি রাখা । 

নবাঁব এই সন্ধির দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তে রাঁজি হলেন নাঁ। তিনি বললেন যে, 
“ইংরেজরা বহু সন্ধি করেছে এবং তা অবিলম্বে ভঙ্গ করেছে- আমি কোন সন্ধি ভঙ্গ 
করি নি। সুতরাং নতুন সন্ধির কোন অর্থ হয় নী।” তীরপর একখানি কাগজ তাদের 
হাতে দিয়ে বললেন, “তোমাদের যা ইচ্ছা লিখে দাঁও, আমি সই করব--কিন্তু আমার 
কেবল একটি দীবি-_দেশের যেখানে যত ইংরেজ সৈন্য আছে তাদের সরিয়ে নেবে” 


(২) প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সূত্রপাত 


নবাব বুঝতে পারলেন যে, শীঘ্রই ইংরেজদের সহিত তীর যুদ্ধ বাধবে। সুতরাং 
কলকাতা থেকে যে ক'খানা নৌকা অন্ত্র বোঝাই হয়ে পাটনা পাঠানো হয়েছিল, তিনি 
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সেগুলো আটক করেন এবং বলেন যে পাটনা থেকে ইংরেজ সৈন্ত না সরালে তিনি 
সেগুলো ছাড়বেন না । কিন্তু যখন তিনি জীনতে পারলেন যে, পাটনার ইংরেজ কুঠির 
অধ্যক্ষ মিস্টার এলিস পাটনা দুর্গ আক্রমণের জল্ট প্রস্তুত, তখন তিনি নৌকাগুলো ছেডে 
দিপেশ এবং ১৭৬৩ খ্রীস্টান্দে বাইশে জুন গভনরকে জানান, “আমি পুনঃ পুনঃ 
আপনাকে অগ্গবৌধ করছি, আমাকে আপনি রেহাই দিয়ে অন্য নবাব নিযুক্ত কঞ্ন।” 

নবাব নতুন সন্ধির শত না মানার আাময়ট ও হে নবাবের রাজধানী মুঙ্গের পরিত্যাগ 
করেন । চব্বিশে জুন বাত্রে এলিস পাঁটনা আক্রমণ করেন। অতফিত আক্রমণে 
নবাবের সৈম্তরা বিপশস্ত হয়ে পড়ে এবং এলিন পাটন। দুর্গ গর করতে ন। পারলেও 
পাটনা নগরা জয় করে অবাধে হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ করেন । এবার মীরকাশিমের 
ধৈষের বাঁধ ভেঙ্গে যায় তিন পাটন। পুনরায় অধিকারের গরন্ত সেনাপতি মাদনবের 
অধীনে একদল সৈন্য পাঠান । তারা পাটন! শহর পুনঞ্ঞার করে এবং ইংরেজ কুঠি 
দখপ করে। ইংরেজর1 আত্মসমর্পণ করে এবং এপিন ও অনেকে বন্দী হন । 


(৩) প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ 

নবাব এলিসের আকম্মিক আক্রমণের কথা ভ্যান্সিটাকে জানান এবং ক্ষতিপূরণ 
দাবি করেন। মিস্ট'র আযমিয়ট মীরকাশিমের নিকট দৌত্যকার্ে ব্যর্থ হরে 'আরও 
কয়েকজন ইংনেজ সহ কলকাত। অভিমুখে যাত্রা করেন । মীরকাশিম পাটনাঁর সংবাদ 
পেম়ে আযমিয়টের নৌকা! আটক করার জগ মুশিদাবাদে সংবাদ পাঠান। কিন্ত মিস্টার 
আমিরট নবাবের আদেশ সঞঙ্জেও নৌক। থেকে নামতে অথবা! আন্মসমপূণ করতে বাজি 
হলেন না বরং নবাবের নৌকা লক্ষ্য করে গে|লা ব্ধণের আদেশ দেন। কিছু্ণ 
বুদ্ধেব পর নবাব সৈন্য আযামিয়টের নৌকা দখল করে। ইংবেজ সৈন্দের অনেকেই বন্দী 
অথবা নিহত হত | মিস্টার আযমির়টও মৃত্য মুখে পতিত হন। পাটণায় এলিস ও 
অন্যাঞ্চ ই বেজদেণ বন্দী করান কলকাতার কাউন্সিল মারকাশিমের বিরুঙ্ছে উত্তেজিত হয়ে 
এঠে ! তার পর ওর হাই আমিয়টের মুত্য সংবাদে তারা মীর কাশিমের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোবণ! কর্ধেন এবং মীর জাফরকে পুনরায় নববা পদে অধিষ্টিত করেন । তবে এই 
দুর্ঘটনার অনেক পুরবেই ইংরেজরা মীরকাশিমের বিরুদ্ধে বুদ্ধেপ জন প্রস্তুত হন। এপ্রিল 
মাসে ঘুদ্ধের প্রস্ততি শুরু হয় এবং জুন মাসের মধ্যে সামরিক প্রস্কৃতি সমাপ হয়। 

শীরকাশিম যে যুদ্ধের জঙ্ত প্রপ্থত ছিলেন না, এমন কথা বলা যায় না। এই যুদ্ধের 
সম্তবনায় তিনি ইয়োরোগীয় প্রথায় একদল সৈগ্কে স্কুশিক্ষিত করে তোবেন। নবাবের 
সৈন্ঠ সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি ছিল। ইংরেজ সেনাপতি আযাভামস্‌ চার হাজার 


৬৮ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


সিপাহি ও সহক্ীধিক ইংরেজ সৈন্য নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন । যীরকাশিম 
মুশিদাবাদ রক্ষার জন্য বহুসণখ্যক সৈন্ঠ নিযুক্ত করেন এবং তাদের ইংরেজদের কাশিম- 
বাজার কুঠি অধিকার করার আদেশ দ্েন। কাঁশিমবাজার সহজেই নবাবের সন্ত বার! 
অধিকৃত হল এবং বন্দী ইংরেজদের প্রথমে যুদ্ধেরে ও পরে পাটনায় পাঠানো হয়। 
কিন্ত নবাবের সৈন্তাধ্যক্ষ তকীখানের সহিত মুশিদাবাদের নায়েব সৈয়দ মোহম্মদ খানের 
সচ্ভাব ছিল না। ফলে নবাবের টৈন্ঠদের মধ্যে বিশ্রঙ্খলা দেখা দে । ইতিমধ্যে নবাবের 
একদল সৈগ্ঠের সহিত অজয় নদীর তীরে ইংবেজদের যুদ্ধ হয় । নবাবের ৫সন্দের গে 
কোন কামান না খাকার তারা খুব অন্ুবিধাঁয় পডে এবং কিছুক্ষণ বারত্বের সাহত যুদ্ধের 
পর তারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য কলকাতা থেকে 
আগত জেনারেল আযডামসের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পরই ১৯শে জুলাই কাটোয়ার নিকট 
তকীখানের সঠ্তি ইণরেজদের তুমুল যুদ্ধ হয় । এই যুদ্ধে তকীখান খুব বীরত্বের ও 
সাহসের পরিচগ দেন। কিন্ত মুঙ্গেরের সৈম্ঠবাহিনী ওই যুদ্ধে কোন অ.শ গ্রহণ না 
করায় কাটোয়ার যুদ্ধে ইংবেজরা! জয়ী হয়। তকীখান বুদ্ধক্ষেত্রেছ বীরের মুত্যু বরণ 
করেন । 

কাটোয়ার যুদ্ধন্সেত্র থেকে বিজয়ী ই'রেজ সৈন্য মুশিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়| 
মুশিদাবাদ রক্ষার জগ্ঠ যখেষ্ট সৈন্ত ছিল, কিন্ত অযোগ্য ও অপদার্থ নারেব নবাব মোহম্মদ 
মুঙ্গের পলায়ন করেন। এক রকম বিনাধুদ্ধেই মুশিদাবাদ ই'রেজদের হস্তগত হয়। 
মুশিদাবাদের অধবাসিগণ, বিশেষতঃ হিন্দুগণ মীরকাঁশিমের হাঁতে উতৎগীড়িত হন। 
জগতশেঠ, মহারাজ রাজবল্পভ প্রভৃতি সম্ত্রান্ত হিন্দুগণকে মার কাশিম মুঙ্গেরে কাঁরারুদ্ধ 
কৰে রেখেছিলেন, কারণ তীর মনে সন্দেহ হয় যে তারা ইংরেজদের পক্ষভূক্ত । স্তর, 
মুশিদাবাদে মীরজাফর ও ইংরেজ সৈন্ত বিপুল সন্বর্ধনা লাভ করেন । 


(8) গিরিয়্ার যুদ্ধ 
কাটোরার যুদ্ধে ইংরেজদের বহুলোক ক্ষয় হয়। সুতরাং তার। নতুন ছুই পলটন সৈন্য 
গ্রহ করে পুনরায় অগ্রসর হর | ২বা আগস্ট গিরিয়ার প্রান্তরে ছুই দলে বুদ্ধ হয়। 
মীর বদরুদ্দিন ও আঁসাদুল্ল! প্রভৃতি মীরকাশিমের সেনাপতিগণ অসীম বিক্রমে এই যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত নবাবের সৈশম্ঠবাহিনী পরাজিত হয় এবং ইংরেজ সেনাপতি 
আযাডামসের আঞরমণে নবাব সৈম্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে শুরু করে। নবাঁবের 
ছুই প্রধান নায়ক সমরু ও মার্কার এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকেও বিশেষ কোন অংশ 
গ্রুহণ করেন নি। সেজন্য অনেকে মনে করেন যে, তারা নবাবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা! 
করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই! 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৬৯ 


(৫) উধুয়্ানালার যুদ্ধ 

গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত নবাব সৈম্ঠ কিছুর উত্তরে উপুরানালার দুর্গে আশ্রয় নেয়। 
এই ছূর্গের একপার্খে ভাগীরথী, অপর পাঁশে উপুন্না নামক নালা এবং মাঝখানে মুশিদীবাদ 
থেকে পাটনা যাওয়ার বাঁদশাহী সড়ক এবং রাজপথের পাশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পবতমালা 
উত্তর দিকে ক্রমশঃ বিস্তারিত । এই দুভেগ্ গিরিসঙ্কটের ছুর্গের নতুন প্রাচীর তৈরি 
করে মীরকাশিম তার উপর সারি সারি কীমান সাজান । নবাব এই দু রক্ষার জন্য বন 
সংখ্যক সৈন্গও মোতায়েন করেন। ইংরেজর বহু গোলাবর্ষণ করেও দুর্গ প্রাচীর 
ভাঙ্গতে ব্যর্থ হর। কিন্তু পরে এক বিশ্বাসঘাতক নবাবী সৈন্তের খডযন্থে গোপনে 
বাত্রিবেলা ইরেজ সৈন্য ছুর্ণে প্রবেশ করতে সমর্থ হ।। অতকিতে আন্জান্ত হয়ে 
নবাবের সেনাপতি আরাট্রন, মার্কাট ও গরগিন খাঁ বিনাযুদ্ধে শক্রর হস্তে ছুর্গ সমর্পণ 
করে পলারন করেন । অনেকে মনে কবেন যে, বিদেশী সেন।পতিদের বিশ্বাসঘাতকতার 
ফলেই উপুয়ানীলা ছুর্গ মারকাশিমের হস্তচ্যুত হয় । 


(৬) মীরকাশিমের প্রতিক্রিয়া 

এইব্প বারবার পরাজয় ৭ সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী শুনে মীবকাশিম 
উন্মাদের মতো আচরণ করতে শব করেন । তিনি ৯ই সেপ্টেম্বর ই"রেজ সেনাপতিকে 
পত্র লিখে জানান যে তীর সৈন্ঠদের 'অতাচারে তিনমাঁস যাঁর বাংলাদেশ বিধ্বস্ত; 
স্রতরা” তারা যদি এখনও নিরস্ত না হয় তাহলে তিনি এলিস ও অন্যান্য ইরেজ- 
বন্দীদের হত্যা করবেন। সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতায় তিন সকলের উপরই 
সন্দিহান হয়ে ওঠেন এব মুঙ্গের ছুর্গে বন্দী জগতশেঠ* রাঁজবল্লভ কপ চাদ, রামনারায়ণ 
প্রভৃতি সত্রান্ত বাক্তিদে এবং আরও বন বন্দীদের গলায় পাথর ভরা বস্ত। বেঁধে দুর্গ 
প্রাকার হতে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ কবে নির্মমভাবে ভত্যা করেন । তারপর আবাঁর 
আলি খান নামক একজন সেনানা়কের হাতে মুক্ধের ছুর্গের ভাব অর্পণ করে তিনি 
পাঁটনীয় গমন করেন। সথিমধ্যে ছুজন সৈন্ত গর্গিন খানকে হত্যা করে। ইংরেজ 
সৈন্য ১লা অক্টোবর মুঙ্গের দুর্গ অবরোধ করে এবং আঁবার আলিখীনের বিশ্বাসঘাত- 
কতায় এ দুর্গ অধিকার করে | কিছু নবাবী সৈন্য ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিয়ে নবাবের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। এই সংবাদ শুনেই নবাঁব ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করার আদেশ 
দেন। নুশ'স সমরু অতি নিষ্টরভাবে এই আদেশ পালন করেন । * ১৭৬৩ খ্রীপ্টাব্দের 
৫ই অক্টোবর একমাত্র ভাক্তীর ফুলাট'ন ব্যতীত পাটনার অন্যান্য ইংরেজ নর-নারী 
বালক-বালিক সকলেই নিহত হয় । 


৭০ হিস্ত্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


(৭) মীরকাশিমের পলায়ন 


ইংরেজ সৈম্ত ২৮শে অক্টোবর পাটনায় উপনীত হয়। মীরকাশিম তাঁর পূর্বেই 
স্থশিক্ষিত অশ্বারোহীসহ পাটন পরিত্যাগের ব্যবস্থা করেন। পাটনার ছূর্গ রক্ষার 
যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকা সন্ডেও ৬ই নভেম্বর ইংরেজ সৈন্য এই দুর্গ অধিকার করে। ইতি 
মধ্যে পাটন! পরিত্যাগ করে তিনি অযোধ্যার নবাব উজীর স্থজাউদ-দৌলার আশ্রয় 
ও সাহাধ্য ভিক্ষা করেন। কর্মনাশা নদীর তীরে পৌছে তিনি স্বজা-উদ্‌দৌলার চিঠি 
পান। তিনি তাকে আশ্রয় দিতে বাঁজি হন। মীর কাশিম স্থজা-উদ্‌-দৌলার আশ্বাধ্সর 
উপর নিভর কবে এলাহাবাদে সসৈন্তে শিবির স্থাপন করেন । এই সময় বাদশাহ শাহ 
আলমও স্থজা-উদ্‌-দৌলার আশ্রয়ে বাস করছিলেন । এই তিন দণ যাতে মিত্রতাবদ্ধ 
হতে পারে সেজন্য মীরকাশিম শাহ আলম ও স্জা-উদ্‌€দৌলার নিকট গোপনে দূত 
পাঠান। ইতিমধ্যে মীরাকশিম প্রচুর অর্থ দিয়ে উভয়ের পাত্র-মিত্রকে বশীভূত করেন । 
ফলে শাহ আলম ও স্জা-উদ্‌-দৌল। বাঁংপাদেশ উদ্ধারের জন্গ মীরকাশিমকে সাহায্য 
করতে প্রতিশ্রুতি দেন। 

(৮) বক্সারের যুদ্ধ 

ইতিমধ্যে ইংরেজ পক্ষের অনেক পাঁরবতন ঘটে । আ্যাডামসের মৃত্যুর পর কাঁরন্তাক 
এবং কাঁরস্াকের পর মেজর মনবো ইংরেজ সৈন্ঠবাহিনীএ সেনাপতি নিযুক্ত হন। অপৰু 
দিকে পাটনার পশ্চিমের সমস্ত অঞ্চল বিনাযুদ্ধেই মীরকাশিমের হস্তগত এবং তিনি ও 
অধোধ্যার নবাব মিলিত হযে পানা ইংবেজ শিবির অববোধ কবেন। পরে বনাকাল 
উপস্থিত হলে তিনি ব্ক্সারে শিবির সনগিবেশ করেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্ত তা 
পশ্চাদ্ধাবন করেনি । তবে বক্স।রের শিবিরে অবস্থানকালে সমক ও অন্যান্য কুচ্রী্দের 
ষড়যন্ত্রে স্জাউদ্‌-দৌলা শীরকাশিমের প্রতি খুব খার।প ব্যবহাঁদু করেন । এমনকি 
মীরকাশিম স্ুজাউদ্‌-দৌলার হস্ছে বন্দীও হন। ইতিমধ্যে নবাব ঠসহ্য ইংরেজদের 
হস্ছে পরাজিত হতে শুরু করে এবং ইংরেজ সৈন্ত বক্মারের নিকট উপস্থিত হলে স্বজাঁউদ্‌ 
দৌলা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত হন। ১৭৬৪ খ্রস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর সজা-উদ্‌-দৌলা 
ইংরেজদের আক্রমণ করেন । যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হয়। সঙ্গে সঙ্গে শাহ আলম 
ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেন। স্মুজা-উদ্‌-দৌল। ও মীরকাশিম রোহিলা-খণ্ডে পলায়ন 


করেন। 


(৯) উপসংহার 
ইংরেজদের সহিত মীবকাশিমের যুদ্ধের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। 


বাংলার ইতিহাস €( ১৭৫৭-১৮৫৭) ৭১ 


পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ মীরজাফর ও রায় ছুর্লতের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই--জয়লাভ 
করেন এবং সেখানে বিশেষ কোন যুদ্ধও হয়নি । কিন্তু মীক্কাশিমের সৈন্যদ্ল ইংরেজ 
সৈন্ের তিন-চার গুণ বেশি ছিল। অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে তারা বীর বিক্রমে যুদ্ধও করে । 
সুতরাং তাদের পুনঃ পুনঃ পরাজয় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে যে ইংরেজরা সামরিক 


শক্তি ও নৈপুণ্যে ভারতীয়দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং বাঁহুবলেই তীরা বাংলাদেশে 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে । 


09. 14. 17567))7746 876 007961 7)7 %07)867807%5 01 /80981 04879 
$)) 139770071. 


উত্তর ঃ (১) ক্লাইভের প্রথম জীবন 

রবার্ট ক্লাইভ ১৭২৬ খ্রীস্টীব্দে ইংলগ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে 
ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর সামান্ত কেরানীব চাকুরি নিয়ে মাদ্রীজে আসেন। কিছুদিন 
পরে তিনি কোম্পানীর সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৭৫১ খ্রীস্টাব্বের মধ্যেই 
কাপ্টেন পদে উন্নীত হন। কর্ণাটের দ্বিতায় যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ যখন ফরাসীদের হস্তে 
পরাভূত তখন রবার্ট ইভ এক নতুন যুদ্ধ পরিকর্না প্রস্থত কর্ণেন। তিনি শক্রপক্ষকে 
ব্রিচিনোপল্লী আক্রমণ না করে আক্টট আক্রমণ করার সিদ্ধান্ব গ্রহণ করেন। ক্লাইভের 
পরিকল্পন! অগ্যায়ী বুদ্ধ পরিচালিত হওয়ার ফলে ইংরেজদের পক্ষে কর্ণাটকের রাধানী 
আকট অধিকার কর] সম্ভব হয় । ক্লাইভ স্বয়ং এই যুদ্ধ পরিচাপনা করেন । আর্কট 
অধিকারের পণ দীঘ ৫৩ দিন ধরে তিনি শক্রপক্ষের আক্রমণ হতে আক্ট রক্ষা করতে 
সমর্থ হন। তারপর আরু।ণ ও কাবেরীপাকের যুদ্ধে তিনি ফরাসীদের পরাজিত করে 
দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের স্বাথ বুক্ষী করেন । ফলে কর্ণাটের সিংহাসনে ইংরেজদের 
স্মধিত প্রার্থী মোহম্মদ আলিকে স্থাপন করে ইংরেজগণ কর্ণাটে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি 
বুদ্ধি করতে সমর্থ হয় । কাবেরীপাঁকের যুদ্ধে পরাজয়ের পর দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের 
প্রাধান্ত বিলুপ্ত হয় । এইভাবে ক্লাইভের সামরিক দূরদৃষ্টি, সাহস ও প্রত্যুতৎপননমতিত্ের 
ফলে ইংরেজ স্বার্থ যেমন রক্ষা পায় তেমনই তার খ্যাতি এবং মর্ষাদা বহুগুণে বুদ্ধি পাঁয়। 


(২) ক্রাইভের বাংলাদেশে আগমন 

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজ-উদ্‌-দৌল কতৃক কলকাতা অধিকারের সংবাদ মাদ্রাজে 
পৌছাঁবার পর ক্লাইভ ও ওয়াটসন্কে কলকাতার পুনর্দখলের জন্য প্রেরণ করা হয়। 
ক্লাইভ ও ওত্বাটসন্‌ খুব সহজেই কলকাতা অধিকার করেন। কলকাতা জয়ের জন্য 


৭২ হিষ্্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭১৮৫৭ ) 


নবাব সিরাঁজ-উদ্‌-দৌল পুনবায় সসৈন্তে উপস্থিত হ'লে একপ্রকার বিনাধুদ্ধেই ক্লাইভ 
তীকে পরাজিত করে এবং আলিনগরের সন্ধি বা ৯ই ফেব্রুয়ারীর চুক্তি স্বাক্ষর করতে 
বাধ্য করেন। এই সন্ধির দ্বারা ইংবেজরা বিনাশুল্ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য 
পরিচালনার এবং অপরাপর নানা প্রকার স্ুবিধালাভ করে। তাছাড়া কলকাতায় তাঁদের 
দুর্গ নির্মাণের অধিকারও স্বীকৃত হয় । 


(৩) ক্লাইভের ষড়যন্ত্র 


আলিনগরের সন্ধির পর্বর্তীকালে রবাট' র্লাইভ ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শক্তি ও 
্বার্থবৃদ্ধির জন্য চক্রান্ত, জালিয়াতি, দ্বর্নীতি, অঙ্বায়, অবিচার প্রভৃতি সর প্রকারের নাচ 
ও জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেন । নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলার প্রতি বিদ্বেষভাঁবাপন্ন কর্ম- 
চারীদের সহিত তিনি এক গোপন ষডযন্ত্রে লিপ্ক হন । এই সকল নবাব বিরোধী 
বিশ্বীঘঘাতক কর্মচাবিবর্গের নেতৃত্র দেন [সরাজের সেনাপতি মীনুজাফর আলি খান । 
ক্লাইভ প্রভৃত পহিমাঁণ অর্থ ও বাণিজ্যের নানাঁপ্রকার স্রযৌগ-হ্বিধা লাভের প্রতি- 
শ্রুতির বিনিময়ে নবাঁব সিবীজ-উদ্‌-দৌলাঁকে মসনদচাত করে মীরদাফরকে সিংহাসনে 
স্থাপনের জন্য গোপন চকিতে আবদ্ধ হন । 


(8) পলাশীর যুদ্ধ 


পি 
৪ 


মীরজাফরের সভিত গোপন চুক্তির অবশ্যন্তীবী খ্ল হিসাঁবে £1ইভ সিরীজ-উদ্‌- 
গৌলার সহিত যুদ্ধে অবতীণ হন। পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফর, বা়ছুণভ প্রভাতি 
বিশ্বীঘাতকতাঁয় সিরাজের পরাজয় ঘটলে মীবজীফর বাঁলার মসন্দ অধিনাঁর করেন । 
ক্লাইভ তথা ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাবের পশ্চাতে থেকে প্রছনদভাবে প্রকৃত 
ক্ষমতা হস্তগত কবেন। মীরজাফর কোম্পানীকে চন্িশ পরগণাঁর জধ্দারী দান 
করলে কোম্পানী কর্তৃক ক্লাইভ এই জমিদারীর গভনর নিযুক্ত হন। ক্লাইভ স্বয়ং প্রভৃত 
পরিমাণ অর্থ এবং একটি জায়গার পারিতোধিক হিসাবে গ্রহণ করেন। মীরজাফরের 
চরম অর্থাভাবের কথা জেনেও রবাট ব্লাইভ মীরজাফর কণ্তক প্রতিশ্রুত কোম্পানীর 
প্রাপ্য আদায় করতে বিলম্ব করেন নি। ঢাঁকা ও পুণিয়ার বিদ্রোহ দমন এবং শাহজাদ। 
আলি গৌহর কণ্তক বিহার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মীরজাঁফরকে সামরিক সাহাধ্য 
দানের জন্ঠ প্রাপ্য অর্থও তিনি অবিলম্বে আদার করেন । ইতিমধ্যে ইংরেজ প্রাধান্ে 
বিরক্ত হয়ে মীরজাফর ওলন্দাজদের সাহায্যে ইরেজদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করলে 
ক্লাইভ ওলন্দাজদের বিদারার যুদ্ধে পরাজিত করেন, ফলে মীরজাফরের ইংরাজ প্রাধান্ঠ 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) শও 


থেকে মুক্তির আশা যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনই ওলন্দাজদের শক্তি হাস পায়। এইভাবে 
যুদ্ধ, জালিয়াতি প্রভৃতির সাহায্যে ভারতে ব্রিটিশ সাঘ্রীজ্যের গোড়াপত্তন করে ও গ্রভৃত 
পরিমাণ অর্থ নিয়ে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে রবাট ক্লাইভ ইংলগ্ডে প্রত্যাবতন করেন এবং 
ভ্যান্দিটাঁট বাংলাদেশের গভনর পদে নিযুক্ত হন। 


(৫) ক্রাইভের বিদায়ের পর বাংলার রাজনীতির ছুরবস্থ। 


কাইভের স্বদেশ গমনের পর বা"লার রাজনীতি ক্ষেত্রে দাঞ্ন অাজকতা দেখা দেয় । 
মীরজাফরের ছুবণতার অন্ুহাঁতে ইংরেজ কোম্পানী তীর পরিবঙ্ডে মীরকাশিমকে 
সিংহাসনে স্থাপন করেন । নতৃন নবাব মসনদে স্থাপন করা কোম্পানীর অর্থাগমের এক 
অভিনব পন্থা হয়ে দাঁড়ায় । কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় ছুর্নীতিও প্রবলভাবে দেখা 
দেয় । কোম্পানীর স্বার্থ জলাঞ্চলি দিয়ে ইংরেজ কর্মচাত্রিগণ ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির ভন্য 
বাস্ত হয়ে ওঠে । ইতিমধ্ো বাণিজা শুল্ক সং্রীন্ত ব্যাপারে মীরকাশিমের সহিত ই“রেজ 
কোম্পানীর ছন্দ দেখা দ্রিলে তারা মীর কাশিমকে পদচাত করে আবার মীর জাফরকে 
সিংহাসনে স্বপন করে । অপরদিকে কোম্পানীর আভান্তরীণ দুর্নীতি দিন দিন বৃদ্ধি 
পাওয়ায় ই লগ্ডের ডাইবেকঈর বোডের সদস্যদের মধ্যে দারুণ চিন্ত। দেখা দেয় । এই 
অব্যবস্থা ও দুর্নীতির অবস।নের জন্য তারা রবার্ট পাইভকে দ্বিতীয়বার বাংপার গভনর 
পদে নিযুক্ত করেন। ভাখতবর্ষে কোম্পানীর স্বীথরদ্ধি ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্ত 
ইতিমধ্যে রবাট- প)ইভ পর্ড উপাধিতে ভূষিত হন । 


(৬) ক্লাইভের দ্বিতীয় শাসনক।ল 


রলাইভের প্রথমবারের শাসন অভিজ্ঞতা তাকে কয়েকটি গুরুত্পুণ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হতে সাহায্য করে । প্রথমতঃ, তিনি বুঝতে পারেন যে, কোম্পাশীর অধিকৃত রাঙ্ের 
স।মা ক্রমেই বুদ্ধি পেতে থাকবে এবং সেজন্য একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর তার 
শাসন দাধিত্র ন্যস্ত করা উচিত নয়। এই বিষয়ে তিনি ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিটের 
নিকট পত্রও লেখেন । দ্বিতীয়তঃ, তিনি একথা মনে করতেন যে, দেশীয় নৃপতিদের 
উপর নির্ভর করে ই“রেজগণের পক্ষে 'ভারতবর্ষে বাণিজ্য পরিচালন করা সম্ভব নয়, 
এজন্য ইংরেজদের স্বার্থের খাতিরে দেশীয় নুপতিদের ইংরেজ কোম্পধনীর উপর নিভভরশীল 
করে তুলতে হবে। তৃতীয়তঃ, কোম্পানীর পক্ষে প্রকাশ্যভাবে কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা 
প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ এইরূপ কর! হ'লে অপরাপর ইয়োবরোপীয় বণিক 


৭৪ হিন্ত্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


সম্প্রদায় এবং দেশীয় নূপতিদের মনে সন্দেহ ও ঈর্ধার উদ্রেক হবে। চতুর্থতঃ, ইংরেজদের 
অধিকার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা! সমাচীন 
হবে এবং এই তিনটি প্রদেশের নিরাপত্তা বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে । 
ক্লাইভ ঘিতীয়বার গভন্নর হয়ে উপরি-উক্ত নীতিগুলোকে কার্ধকরী করার জন্ত বিশেষ 
ভাবে চেষ্টা শুরু করেন । 


(৭) জ্ুজা-উদ্‌-দ্ৌলার সহিত সন্ধি এবং শাহ,আলমের কাছ থেকে 
দেওয়ানী লাভ 

ক্লাইভ ভারতে পদার্পণ করেই বক্মারের যুদ্ধে পরাজিত স্থজা-উদ্‌-দৌলা। এবং শাহ 
আলমের সহিত বোঝাপড়া করতে অগ্রসর হন । তিনি তখন ইচ্ছা! করলেই অযোধ্যাঁর 
নবাবকে পদচ্যুত করতে পারতেন কিন্ত দেশীয় নুপতিদের ইংরেজের উপর নিভ্রশীল 
রাখার এবং প্রকাশ্যে ক্ষমতা গ্রহণ না রর! এবং সবোপরি বাংলা, বিহার ও উড়িঝাঁবু 
সীমানার বাইরে বাজ বিস্তার না করার নীতি অনুসরণ করে তিনি সবজী-উদ্-দৌলার 
নিকট থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কারা ও এপাহাঁবাদ_ এই ছুটি স্থান 
আদায় করেন। দিপ্পীর সম্রাট শাহ আলম তখন নামেমীত্রই সম্রাট । তাঁর পিতার 
নুশংস হত্যার পর তিনি দিল্লাতে প্রবেশ করে সিংহাসন অধিকার করতে তখনও সমর্থ 
হন নি। লঙ্ড ক্লাইভ শাহ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ ছুটি দান করেন এবং 
তাঁর পরিবতে প্রতি বছরে ৯৬ লক্ষ টাকা কর দানের শতে সম্রাটের নিকট থেকে ১৭৬৫ 
খীস্টান্বের ১২ই আগস্ট বাংলা, বিহ'র ও উড়িগ্যার দেওয়ানী লাভ করেন । দেওয়াশী 
পাঁভের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর আইনতঃ বাংপা স্থবার বাজত্র আরদানের অধিকার প্রাপ্ত 
হয়। বাংলাদেশে তথ। ভারতে ইংরেজ 'প্রভূহ স্থাপনের ইতিহাসে ইংরেজদের দেওয়ানী 
লাঁভ এক যুগান্তকারী ঘটনা । দেওয়ানী লাভের ফলে একদিকে যেমন বাংলার নবাব 
কোম্পানীর উপর অথের জন্ত সম্পূণ নিতরশীল হয়ে পডে অপর দিকে ইস্ট ইত্ত়্া 
কোম্পানীর মধাদাও যথেষ্ট বুদ্ধি পায় । 


(৮) নবাব নাজিম-উদ্‌্-দৌলার সহিত বন্দোবস্ত 


নবাব নাজিম-উদ্‌-দৌলাকে ক্লাইভ প্রতি বছর ৫৩ লক্ষ টাঁকা ভাতাদানের বিনিময়ে 
বাংল! স্থবার রাজন্বের উপর তীর দাৰি ত্যাগ করতে সম্মত হন। নাঁজিম-উদ্‌-দৌলার 
মসনদ লাভের পর মোহম্মদ রেজা খানকে নায়েব নীজিম ব! সহকারী সুবাদার নিযুক্ত 
করা হয়। ক্লাইভ দুর্লভ রায় ও জগৎ শেঠকে রেজা খানের সহকারী নিযুক্ত করে একই 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৭৫ 


হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। 
তাছাড়া রাজা সীতাব রায়কে পাটনীর বাণিজ্য কুঠির প্রধান-এর সহিত যুগ্মভাবে 
রাঁজন্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শাসনকাধে নাজিম-উদ্-দৌপা নিযুক্ত থাকলেও 
মীরকাশিমের মতো তার উথানের সম্ভীবনা চিরতরে বিনষ্ট হয় । 


(৯) ছ্বৈত-শাসন প্রবর্তন 


কোম্পানীর কর্মচারীদের দেশীয় ধাজস্বব্যবস্থা সম্পর্সে অনভিজ্ঞতা, তাঁদের মধ্যে 
ব্যাপক দুর্নীতি এবং সবোপরি বিদেশী বণিক-সম্প্রদায়ের ঈমা প্রভৃতির কথ! বিবেচনা 
করে ক্লাইভ দেওয়ানীর কাঁজ প্রকীশ্ত হস্তে গ্রহণ করলেন না। দেওয়ানী সংক্রান্ত 
কাজের প্রধান ছুটি দায়ি ছিল রাজ আদার কর! ও দেওয়ানী মামলার বিচার কর । 
নবাবের উপর এইসব দায়িত্ব পূর্বের মতোই ন্যস্ত থাকল | অথচ রাঁজস্বের মালিক তখন 
থেকে হল ইংরেজ কোম্পানী । ফলে নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন দাদ্সিত্র এবং কোম্পানী 
পেল দীয়িত্রহীন ক্ষমতা । এই অদ্দুত ব্যবস্থাই ইতিহাসে দৈত-শীসন নামে পরিচিত! 
একপ 'অকার্ধকর বাবস্থার অবশ্থন্থাবী ফশ হিসাঁবে বাংলাদেশের প্রজাবগেণ দাদীর 
অন্ধ ছিল না। 


(১০) ক্লাইভের সংস্কার 

প্শইভ দ্বিতীয়বার যখন ভারতবধে আসেন তথন তা উপর ডাইবেক্টর সভার বিশে 
নিদেশ ছিল কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ দুনীতির অবসান ঘটানো । ক্লাইভ কশকাতায় 
পৌছেই কোম্পানীর কর্মচারবগের দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার যে পরিচয় পান, ত 
সাধারণ ক্ষমতা প্ররোগে দূরকরা অসম্ভব ছিল। ডাইবেক্টদ্রদের নিদেশ অনুসারে 
তিনি তাকে সাহায্য করার জন্ত সিলেট কমিটি নাঁমে একটি কমিটি গঠন করেন এবং 
সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় ক্ষমতা নিজের হস্তে গ্রহণ করেন । প্রথমেই তিনি 
কোম্পানীর কর্মচাৰিবর্গের পক্ষে কোন প্রকার পারিতোধিক গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করেন | 
ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ কবে দেন । 
কিন্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন অল্প ছিল বলে তিনি লবণ, সুপারি ও তামাকের 
একচেটিয়া কাঁরবারের জন্ত একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং কোম্পীনীর কর্মচারীদের 
তার্দের পর্যায় অনুসারে এই ব্যবসায়ের লাভের অংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। 
কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কাউন্সিলের সভ্যগণ প্রায়ই বিভিননস্থানের বাণিজ্য কুঠির 


৭৬ হিহ্তি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


প্রধানের কাজ গ্রহণ করে কলকাতার বাইরে চলে যেতেন, কারণ তাঁতে নাঁনা অবৈধ 
উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের স্রযোগ পায়া যেত। ফলে কলকাতা কাউন্সিলে কাজের ব্যাঘাত 
ঘটত। তিনি ডুর্নীতি পরায়ণ কাউন্সিলদের পাঁচজনকে অবসর নিতে বাধ্য করেন 
এবং অপর তিনজনকে সদস্তা পদ থেকে অপসারিত করেন। এইভাবে তিনি উচ্চপাস্থ 
কর্মচারীদের দুর্নীতির অবসান ঘটান । ক্লাইভ কোম্পানীর সৈশ্বাহিনীকে নতুনভাবে 
গঠন করে জেনারেল কারন্ঠাককে কোম্পানীর সেনাবাহিনীর সৈনাধ্যক্ষ পদে নিষুক্ত 
করেন । সেনীবাঁছিনীর বায়-হীসের উদ্দেশে তিনি মীরজাফবের 'মামলে পচলিত 
সৈন্যদের ভব্ল-ভাতা বন্ধ করে দ্রেন। তবে তিনি যুদ্ধে নিযুক্ত থাকাঁর সময় সৈগদের 
ভাত! দেওয়'র বাবস্থা পবন করেন । ভাতা বন্ধ করার ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে 
বিদ্োচ দেখা দিলে ক্লাইভ কঠৌর হন্সে তা দমন করেন । 


(১১ ক্লাইভের চত্রিত্র 


কোম্পুনীর একজন সাশান্ত কেরাঁনী হিসেবে জীবনযাত্রা স্তর করে যে ব্যক্তি এই 
বিশাল দেশে ব্রিটিশ স।যজ্য পন্তনের জন্য মূলতঃ দাঁরী, তীর বীরন্ত্, কৌশলী বৃদ্ধি, এবং 
প্রকৃতির দ্রচতা সম্পকে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। নেতত্র কন্রবার ঘগার্থ ক্ষমতা 
যে অল্প কয়জনেরই থাকে, সাঁইভ নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম । সামন্িক প্রতিভার দিক 
থেকেও তীর স্থান উচ্চ বলেই নিদেশ করা চলে । মুষ্টিমেয় ই'রেজ ঠসন্ত এবং নিছক 
ভাডাটিয়। দেশী সৈগের সাহাযো তিনি যেভাবে নবাব এবং ফর্রীসীদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রা্ধে লিপ্ত ভন তাতে তার সাহসিকতা ও বীরহের পরবিচঘ পাওয়া যায় । বেসামরিক 
কর্মচারীদের মধ্যে থেকে উসন্ত তৈরি করে তার সাথে ভাডাটিয়! দেশীয় সৈহ্গ যৌগ করে ও 
সমগ্র সৈম্ঘবাহিনীতে তিনি স্ন্দর নিয়মতিবতিতা! ও শংখলা বজায় রাঁখেন,আবার শান্তির 
সময়ে ডবল-ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ক্ষ্টি হম, তাঁও তিনি অঙ্করেই 
বিনষ্ট করেন । ইংবেজদের অগুগৃহাত মোহম্মদ আলিকে চীদা সাহেব ত্রিচিনোপলীতে 
অবরোধ করলে চীদা সাহেবের বাঁজধানী আনট আক্রমথ করে তিনি যে 'প্রত্যুৎ- 
পন্নমতিত্রের পরিচস্্ দেন. এই সকলের মধোই তাঁর সামরিক প্রতিভা এবং দুঢতা 
ক্থপরিস্ফট | 

দিল্লী অধকার করা যখন তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ সাধ্য হয়ে পড়ে তখন, নিজের 
সামর্ঘ্যের সীম! উপলদ্ধি করে তিনি যে, তা থেকে বিরত হন, সম্রাটরূপে বিবেচিত শাহ 
আলমকে তিনি যেভাবে বশীভূত করেন, প্রকৃত্ত শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েও 
ইয়োরোীয় প্রতিপক্ষ সমূহের ঈর্ষা পরিহারের জন্য যেভাবে তিনি নবাবী ক্ষমতার 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫ ৭-১৮৫৭ ) ৭৭ 


আড়ালেই অবস্থান করবার সিদ্ধান্ত করেন, এইসব প্রত্যেকটি কাজের মধোই তার 
কৌশলী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাঁর । আবার অব্যবস্থিতাঁচও বিশ্বাসঘাতক 
মীরজাফরের সঙ্গে ব্যবহীরে তাকে যে সতর্কতা অধশন্বন করতে হন তাতেও ঝাইভেব 
যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুত্পরমতিভ্রের পরিচয় পাওগা যায় । কারণ যে বন্থাসধাতক 
সকলের কাঁদেই সে বিশ্বাসঘাতকতা বরুতে পারে । বিশ্বামখাতকতী করা সহজ 1কন্ত 
বিশ্বাসঘাতককে নিষে ঠিক মত এগিয়ে যাঁওয়া সহ নয় । 

এইসব ৭ থাক! সত্বেও রাজনীতিক ও কমী হসেবে ক্লু ইভের চধ্রিঞে যে কলঙ্ক 
পড়ে, তাও ছুরপনেয় ৷ তার শঠতা৷ একা ।ধক, ক্ষেএেই শালানতার সামা আতিএন কৰে । 
উামষ্রাদঝে প্রবতিত করার জন্তা তাণ ছুখান দালণ তেরা করেন এব তাতে 
ওয়াটসনের স্বাক্ষর জাল করেন, এটা অত্যন্ত অশোভন এবং নীচ কাজধপে গণ্য । 
ইউরোপীয় এঁতিহাসিকরা! এহ কাজকে অতা।ধক দোধাবহরূপে গণা করেন না। 
বড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার আবহাওয়ার মধে। এপ কাম সমথনযেগ্য বশে তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ হীঙ্গত প্রদ্দানও করেন | কিন্তু মনে রাখা প্রয়ো ন থে তাএ কয়েকবছর 
পরেই ইংরেজ আইশাগুসাবে বিচার করে মহারাজ নন্দকুন।একে ফাস দেওছা হয় কিন্তু, 
ই-রেজ ক্লাইভের উপন্ধ ইংবরেজা আহন প্রয়োগ করা হয়ান। ব্যাপ্তিগততাবে শুদ্ধ বৃহৎ 
সকলের কাছ থেকেই তান যে উপহাধা।দ গ্রহণ করতেন ন।নাভাবে তার যো গুকতা 
প্রদর্শনের চেষ্টা করেণ, কিগ্ত সুষ্ট এব: সঙ্গত: কমপন্থাব দৃষ্ঠান্ত রেখে যাওয়াই নেতা ও 
রাজনীতিছের কাঞ্জ। প্রকৃতি বাজনা তি পথ-প্রদ্শক নছক পদাস্ক অগ্সরণকাবা 
নন। কোম্পানার প্রাতপাত্তর জন্প তান বড়ঘন্ত্র বিশ্বাসঘ।তকতা এবং খ্যাচানের 
আশ্রয় গ্রহণ করতে পশ্চাৎ্পদ হনান। কোম্পানীর নিবেশ অনান্ত কণে কোম্পানার 
কমচারাদের ভন্ঠ তান ঘে বাণিজ্য-সংস্থা গঠন করেন তাও অত্যন্ত গঠিত করমপন্থা 
অস্ুসরণের পরিচায়ক । অধিকপ্ত এদেশে ধ।জনৈতিক ক্ষমতা আধকরের জন্য তীর 
প্রয়াস ছিল, অথচ তাখ দায়িত্ব গ্রহণ্রে দিকে এব' জনগণেন কল্যাণের দিকে তা 
কোন দৃষ্টি ছিল না, এটা হ্বদন্ন হীনতারই নাখান্তর | 
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উত্তর ঃ (১) ভূমিকা 

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিস যখন গতণর হিনাবে শাসনভার গ্রহণ করেন তখন 
ক্লাইভ প্রবতিত দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার যাবতীর ক্রটি ব্যাপকভাবে দেখা দের ! বিশেষত: 
ছিয়াভ্তরের মন্বস্তর নামে পরিচিত ১৭৭০ ্রীষ্টাব্দের (বাংল ১১৭৬ সন ) ছুভিক্ষের সময় 


৭৮ হিষ্ত্রি অব বেজল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


দ্বেত-শীসনব্যবস্থাব ক্রটিগুলো স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পীয়। হেষ্টিংস ডাইরেকটরের সভার 
নির্দেশে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অবন্নান ঘটিয়ে দেওয়ানী 
পরিচালনার ভার কোম্পানীর হস্তে হস্ত কবেন। টবেতশাসন ব্যবস্থা প্রবতনের প্র 
থেকেই কোম্পানী দেওয়ানী পাঁভের স্তযোগ-ন্বিধা সবই ভোগ করতে সমর্থ হ'য়েও 
দেওয়াণী সম্পর্কে যাবতার দাঘ্িত্ব ছিল নবাবের উপর | কিন্তু ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে হেষ্টিংস 
সরাসত্রি কোম্পানীর ভস্টে দেওয়ানীর যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নবাবের, 
বাষিক ভাঁত। ৩১ লক্ষ মুদ! থেকে হাঁস করে ১৬ লক্ষ টাকা স্থির করেন এবং রেঞ্জা খান) 
ও সীতাব বাঁকে পদচ্যাত করে দেওয়ানের পদ ছুটি খারিজ করেন। শাসনতান্ত্িক 
এই পরিণতন সাধন করা পরহ হেষ্ি'স বাঁজন্ন বিভাগ পুনর্গঠন করেন। 


(২) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার 

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হেষ্টিংসেদ্র নীতি ছিশ বাঁজন্ব আদায়ের সুষ্ঠ বাবস্থা করা এবং 
দেওয়ার্না বিচার ব্যবস্থার সংগ্ৰার সাধন করা! । দ্বৈত-শ।সনের ফলে শাসন ক্ষেত্রে খে 
অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ও অর্থাভাৰ দেখা দিয়েছিল তা দূর করাই ছিল হেষ্টি সের 
অন্যতম (প্রধান উদ্দোশ্ত । শাসন ক্ষেত্রের এই বিশগ্ল। দূর করার উদ্দেশ্তে হেষ্িংস 
০০91:900666 04 €175811 "্থবা ভ্রাম্যমাণ কমিটি নামে একটি ক্ষুদ্র সভা গঠন করেন । 
এই কমিটি প্রত্যেক ছেলায় উপস্থিত হরে জমিদারদের সহিত জমি বন্দোবস্ত করার 
দাত্িত্ব গ্রহণ করে । জামদারদের এক সঙ্গে পাঁচ বছরে জন্ঠ জমিদাবির বন্দোবস্ত 
দেওয়া! হবে বলেস্থির হন । কোম্পানার রাজন আদায়ের ভাব এরপ্ত কর্মচারিগণ পবে 
স্পা ভাইজার বা পরিদশন ণামে অভিঙ্তি হতেন । হেষ্টিংস তাদের কাশেক্টর নাম- 
করণ করেন। দেঁওরানীর কোষাগার মুখ্দাবাদ থেকে কলকা তান স্থানান্তরিত কর। 
হয়। এই সময়ই গভনর ৩ তার ক।উন্সিলনয়ে একটি রেভিনিউ বো গঠিত হয়। 
দেওয়ান। সংক্রান্ত কাধাদির সর্বোচ্চ দাগিত্ব এই বোডের উপর ন্যস্ত করা হয় । 

এয়ারেন হেঠিংসের বাজন্ব-ব্যবস্থা সদিচ্ছা-প্রস্থত হ'লেও তা সাফল্য লাভ করেছিল 
একখা বল! চলে না । হে্টি স ব্যক্তিগতভাবে পূর্বেকার জমিদারদের সহিত বন্দোবস্ডের 
পক্ষপাতী থাকলেও কাঁপক্ষেত্রে তা করা সম্ভব হয় নি। কা'বক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি 
সবৌস্চ পরিমাণ বাঁজন্ব দিতে শ্বীকৃত হয় তাদেরই জমিদারি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় । 
ফলে দীর্ঘকাঁলের অভিজ্ঞতাঁসম্পর জমিদারগণ যেমন তাদের জমিদার থেকে বঞ্চিত হয়, 
তেমনই কোম্পানী এই অনভিজ্ঞ রাজস্ব আদীায়কারীদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় প্রবতিত বাধিক বন্দৌবস্তের পৃবে জমিদাঁরগণ প্রতি বছরই 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭) ৭৯ 


নতুন করে বন্দোবস্ত গ্রহণ করতেন কিন্তু তীরা নিজ জমিদারি থেকে কোন কালেই 
বঞ্চিত হতেন না। কিন্ত অভিজ্ঞ জমিদারদের পরিবঙ্খে অধিক রাজস্বের লোভে যে 
কোন ব্যক্তিন মহিত রাজন্গ বন্দোবস্ত এবং অনভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মচারিবর্গের হাতত 
বাজন্থ আদায়ের দায়িত্ব স্থাপনে হেষ্টিংসের বাজদ্ব-ব্বস্থা সাফল্য অঞ্জন করতে 
পারে নি। 


(৩) বাজন্ব নীতির পরিবর্তন 

১৭৭৩ শ্রীস্টান্দের নভেম্বর মাঁসেই ডাইরেক্টর সভার নিদেশক্রমে রেভিনিউ বোর্ড 
১৭৭১ শ্রীস্টাব্দের জমি-বন্দৌবস্তের পরিবর্তনের প্রশ্ন আলোচনা করতে বাধ্য হয়। সেই 
সময় ওয়ারেন হেষ্টিংস চিরস্থাফী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
কাণকনী করতে হ'লে রাজন্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবঙন করা প্রয়োজন হবে মনে করে 
অস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু রাখাই কাউন্সিল যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করে। এইজন্ 
বাংলা-বিহার-উড়িধ্যাকে ছটি ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি ভাগে একটি করে 
প্রাদেশিক কাউন্সিল স্থাপন করা হয় । প্রত্যেক কাউন্সিলের কাঁধে সাহায্য করার জন্য 
একজন করে দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। এই বাবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রতি জেলায় কালেক্টবের পদ তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় । সুতরাং ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে 
কেবলমাত্র ইংরেজ কমচা রিবর্গের হপ্তে রাজন্ব আদায়ের যে ভার দেওয়া হয়, তা ১৭৭৩ 
খ্ীস্টীব্দে ইংরেজ ও দেশীয় কর্মচারীদের উপব ন্তস্ত করা হন্ব। এই কারণে, হেষ্টিংসের 
আমলে বা"লা-বিহার ও উঠিব্যার বাঁজন্ব প্রধানত; পরীক্ষামূলকই ছিল সে কথা বলা 
যেতে পাব্রে। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিস আমিনি কমিশন / £১0101 00101151017) 
নিযুক্ত করে বাজন্ব সংক্রান্ত নানাপ্রকার মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এসব তথ্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক কাউন্সিল বাতিল করে পুনরায় কালেইঈটরদের নিয়োগ করেন । 
তাঁছাড়ী, পূর্বে তিনি জমিদারদের জম ইজাঁবা দেওয়ার যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা 
বাতিল করে পুনরায় পুরাতন রীতি অন্ুযারী জমিদারি প্রথ। প্রবঙতন করেন। এইক্প 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল । প্রথমতঃ পূবে জমিদাঁরগণ শিজ 
নিজ এলাকায় যে ক্ষমতা ভোগ করতেন এবং তার্দের যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তা 
ইতিমধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এমন কি জমিদারির অধীনস্থ প্রজাবর্গের নিরাপত্তা, 
তাদের বিচার প্রভৃতি কাজ বা দায়িত্ব এখন আর তাদদের ছিল না। প্রকৃতপক্ষে 
জমিদীরগণ পুরে।পুরি রাঁজপ্ আদায়কারীতে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীর 
হাতে শাসনব্যবস্থা সমস্ত হওয়ার ফলে জমিদারদের পূর্বেকার মর্ধাদা আর ছিল না। 


৮০ হিস্ত্ি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


সবোস্চ পরিমাণ বাজন্ব দেওয়ার শঠে জমি নিরদিষ্টকালের জন্য অনভিজ্ঞ বাক্তিদের 
হাতে কিছুকাল থাকার ফলে পূর্নেকার জগিদারি প্রথার মূল ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যাঁয়। 
তৃতীয়ত; কোম্পানী কক অত্যধিক পরিমাণ রাঁজন্ব নির্ধারণের ফলে জমিদারদের 
অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পডে। এক্প অবস্থায় বারবার জমিদারি হস্তান্তরিত 
হয় এবং জমিদারি প্রথার প্রতিপন্তি ও মধাদা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় । চতুর্থত: 
চিরাচরিত জমিদারি ব্যবস্থায় জমদারগণ পূৰে বিদ্বান ও শান্রজ্ ব্যক্তিদের এবং 
বিভিন্ন সামাপ্রিক ও সাংস্কতিক প্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষকতা করার যে নীতি অনুসরণ 
করতেন, তাও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে বাজন্দ আদায়ই জমিদারদের 
একনাত্র কতব্যে পৰিণত হয় । 


(8) বিচার বিভাগীয় সংস্কার 

খ্রেগল আমলে প্রচলিত শ।সনব্যবস্থার় দেওয়ানকে রাজন্ন আদায় এবং জমি 
সংক্রান্ত মামলা মোকদ্ঘমান্ বিচার এই ছুই প্রকার কাধ সম্পাদন করতে হ'ত। ১৭৬৫ 
খ্রীষ্টাব্দে ই রেজ কোম্পানী দেওনানী লাভ করার ফলে ম্বভাবতই দেওয়ানী বিচারের 
দাহিত্বও তাদের উপর ন্যস্ত হন | স্থৃতরাৎ ত্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে রাজশ্ব ব্যবহার 
কোনপ্রকার ব্যাপক পরধিবঙনের অবশ্যন্তাবী ফল হিসাবেই দেওরাণা বিচার ব্যবস্থার 
পরিবঙন সাধন করা অপরিহাধ হয়ে পড়ে । কিন্তু ফোজদারী বিচারের দায়িত্ব ছিল 
নবাবের উপর । এজন্য ফৌজদারা বিচারের ক্ষেত্রে কোম্পানীর কোনপ্রকার পরিবতনের 
ক্ষমতা ছিল না। তথাপি কোম্পানী ফৌজদারা বিচারের ক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে 
পরিবর্তন সাধনে দ্বিধাবোধ করে নি। 

১৭৭১ গ্রাস্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস নতুন বাজপ্বব্যবস্থার 'প্রবঙতন করেই বিচার 
বিভাগের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন । ০9101010096 91 €15841-এর সুপারিশ অনুযায়ী 
প্রত্যেক জেলায় তিনি একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন । 
এগ্তলোর নামকরণ হয় মফ:স্বল দেওয়ানী আদালত ও মফঃন্বল ফৌজদারা আদালত । 

জমিদারি ও তালুকদারির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলামোকদ্মা ভিন্ন অপরাপর 
যাবতীয় দেওয়ানী অর্থাৎ ভূমি-সংক্রান্ত মামলার বিচারের ভার এই আদালতের উপর 
ন্যস্ত হয়। এই "আদালতের সভাপতিত্ব কত্পতেন কালেক্টর স্বপ্নং। জমিদারি 
তালুকদারির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলার বিচার ক্ষমতা ছিল সদর দেওয়ানী 
আদালতের হস্তে । গভন্নর ও তীর কাউন্সিলের ছুজন সাশ্য নিয়ে এই আদালত 
গঠিত হ'ত। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এই সদর দেওয়ানী আদালত স্থাপিত 


বাংলার ইতিহাস € ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৮৬ 


হয়। এই ব্যবস্থার ফলে পূর্বে জমিদারদের যে সামান্য বিচারের ক্ষমত। ছিল তা বাতিল 
হয়ে যায়। 

মফস্বেল ফৌজদারী আদালত যাবতীয় ফৌজদারী মামলার বিচারের ক্ষমতা লাভ 
করে। কেবলমাত্র যে সকল মোকন্দমায় আসামীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ত, সেই সকল 
মোকদমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সদর নিজামত আদালতে প্রেরণ করা হ'ত। নাজিম 
অর্থাৎ নবাব স্বয়ং ছিলেন এই আদালতের সভাপতি । প্রাণদগ্ডাদেশ নবাব কর্তৃক 
অচুমোদন সাপেক্ষ ছিল। ফৌজদারী আদালতে কাজী ও মুফতি দুজন মৌলবীর 
সাহায্যে আইনের ব্যাখ্যা করতেন । মফঃম্বল ফৌজদারী আদালতের উপরও কাঁলেক্টরের 
পরিদর্শন ক্ষমতা ছিল। সফর নিজামত আদালতে আইনের ব্যাখ্যার ভার ছিল 
প্রধান কাজী, প্রধান মুফতি ও তিনজন খ্যাতিসম্পন্ন মৌলবীর উপর । সফর নিজামত 
আদালত মুশিদীবাদে অবস্থিত ছিল। এই আদালতের উপরও ইংরেজদের পরিদর্শনের 
অধিকার ছিল । 


(৫) অন্যান্য সংস্কার 

হেষ্টিংস শীসনকার্ষের স্থবিধার জন্য আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংন্বার সাধন 
করেন । প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিচারালয়ে মামলা সংক্রান্ত কীগজপত্রাি সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করা; দ্বিতীয়তঃ, অন্ততঃ বারো বছরের মধ্যে মোকদ্বমা না করলে মোকদ্দমা তামাদি 
হয়ে যাওয়ার বীতি প্রবঙন ; তৃতীয়তঃ, দেনাদাবকে পাঁওনাদারের নিজগৃহে নিয়ে 
নির্যাতন করার অধিকার নাকচ করা; চতুর্থত:, অত)ধিক পরিমাণ অর্থ জরিমানা করা 
নিষিদ্ধ করা; পঞ্চমতঃ, স্থদের হার একশ টাকা পর্যন্ত মাসিক শতকরা ৩১২ এবং একশ 
টাকার বেশি অর্থের জন্য মীসিক ২ ** টাকায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র 
অথচ খুব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হেষ্টিংস কর্তৃক গৃহীত হয়। ষষ্ত:, দেওয়ানী বিচারে হিন্দু 
প্রজার ক্ষেত্রে হিন্দু-ধর্মশীস্তের এবং মুসলমান প্রজার ক্ষেত্রে কোরাণের বিধি-নিয়ম 
প্রয়োগের নীতি হেষ্টিংস স্বীকার করে নেন। সপ্তমতঃ বিচার প্রার্থীদের নিকট থেকে 
পূর্বে কাঁজী, মুফতি প্রভৃতি 'অর্থ গ্রহণ করতেন। হোেষ্টিংস এই নিয়ম বাতিল করে 
তাদের নিয়মিত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । 


(৬) উপসংহার 
হেস্টিংসের সংস্কার শাসনতন্ত্ের প্রীয় প্রতিটি বিভাগকে স্পর্শ করে। উপযুক্তভাবে 
প্রস্তুত ন। হয়ে এবং অনেক সময় তথ্যাদদির অভাবের জন্য হেস্টিংসের অনেক সংস্কারে 
[791, 01 73617991---6 


৮২ হিস্ত্রি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


যথেষ্ট ক্রটি-বিচ্যুতি দেখা যাঁয়। পরবর্তীকালে সেজন্ত অনেক জটিলতারও সৃষ্টি হুয়। 
তাহলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে ষে হেহিংসের বিভিন্ন সংস্কারের মূল স্তরের উপর 
ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামো গড়ে ওঠে । শাসন সংঙ্গীরের 
পথিকৃৎ হিসাবে হেঠিংসের নাম ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে অবশ্যই চিরস্মরণীয় | 
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27705 £%6 180718116. 7007 :5£26577)07818156 79107855016, , | 

উত্তরঃ (১) প্রথম রোহিলা যুদ্ধ £ 

দক্ষিণ ভারত হতে উত্তর ভারতের উপর কততৃত্ব স্থাপনের সুচনা থেকেই মীরাগীশক্তি 
স্থযোগ পেলেই রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় নানারপ 
বিশৃঙ্খলার শ্ুষ্টি করত। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্বে সমাট শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে 
স্থাপন করে প্রথমেই মাবাঠাগণ রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে । রোহিলা সর্দার নাজিম- 
উদ্দ-দৌলার পুত্র জবিতা খান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্থজা-উদ্‌-দৌলার রাজ্যে অযোধ্যায় 
আশ্রয় গ্রহণ করে। ্ুজাউদ্‌-দৌল] মারাঠা কতৃক রোহিল! আক্রান্ত হওয়ায় অত্যন্ত 
ভীত হয়ে নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্ঠ মৌতীয়েন কবেন। 
তাছাড়া বোহিলাখগ্ডের সহিত তাঁর খুব সন্ভাব না থাকার জন্ত তিনি রোহিলাখণ্ডের 
অধিবাসীরা যাতে তার রাজ্যে প্রবেশ না করে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। 
কিন্তু ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্যার ববাট বার্কারের প্রচেষ্টায় ১৭৭১ শ্রীস্টাব্ের ১৭ই জুন 
স্থজা-উদ্‌-দৌলা ও রোহিলাদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। স্থজা-উদ্‌-দৌলা 
রোহিলাখণ্ড থেকে মাবাঠাদ্দের বিতাড়িত করতে সমর্থ হলে তদানীন্তন রোহিলা সদার 
হাফিঞ রহমৎ খান তাঁকে ৪০ লক্ষ টাঁকা পুরস্কার হিসাবে দান করতে প্রতিশ্রুতি দেন । 
কিন্তু অল্পকাল পরেই মারাঠাগণ রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করলে হাঁফিজ রহমৎ খান পাচ লক্ষ 
টাকা দিয়ে মারাঠাদের নিরস্ত করেন। সুজা-উদ্‌-দৌল! হাফিজ রহমৎ খানের এইরূপ 
আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেন । রহমৎ খানও নিজের তুল বুঝতে পেরে 
স্থজা-উদ্‌-দৌলার সহিত আবার যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত রোহিলা 
ও অযোধ্যার নবাবের যুগ্মবাহিনী মারাঠাগণকে রোহিলাখণ্ড হতে বিতাড়িত করতে 
সমর্থ হয় । সেই সময় পেশোয়া প্রথম মাধবরাঁও নারায়ণের মৃত্যুতে মারাঠা রাজ্যের 
রাজধানী পুনায় গোলযোগ উপস্থিত হলে মারাঠাগণ উত্তর ভারতের সামরিক 
অভিযাঁন অসমাপ্ত রেখেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মারাঠাদের অনুপস্থিতির সুযোগে 
নবাব স্থজা-উদ্‌-দৌলা রোহিল! রাজ্য জয় করার স্থযৌগ পাঁন। রোহিলা রাজ্য জয় 
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করার আকাঙ্ক্ষা অযোধ্যার নবাব বহুদিন পূব থেকেই পোষণ করছিলেন। উত্তর 
ভারতে মারাঠাদের অঙ্গপস্থিতির সযোগে সজাউদ-দৌলা রোহিলাখণ্ড জয় করার জন্ঠ 
ব্রিটিশ সাহায্য প্রার্থনা করেন । ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের বেনারসের সন্ধির শর অনুযায়ী হেষ্টিংস 
স্বজা-উদ্‌-দৌলাকে সামরিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন । সুজা-উদ্‌-দৌলা 
ইংরেজ সেনাবাহিনীর ব্যয় ভিন্ন আরণ ৭০ লক্ষ টাকা কোম্পানীকে দিতে রাজি হন । 
ওয়ারেন হেস্তিংস কনেল চ্যাম্পিয়ানের ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাঁসে এক ব্রিটিশ 
সৈম্বাহিনীকে স্জাউদ-দৌলার সাঁহ[য্ের জন্য প্রেরণ করেন। অযোধ্যার ও ব্রিটিশ 
বাহিনীর আক্রমণে মিরনপুর কাটয়ার যুদ্ধে হাফিজ রহমৎ খান পরাজিত ও নিহত হন। 
রোহিলাখণ্ড স্থজা-উদ্‌্-দৌলার রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হয়। 


২) দ্বিতীষ্ব রোহিলা যুদ্ধ £ 


পরবর্তী রৌহিলা সদীর ফৈজ-উল্ল! খান বিচ্ছিন্ন রোহিলাসৈন্তের একাংশের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সম্পক স্থাপন করে গাটোয়াঁল পবতের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ কবে অযোধ্যার 
সৈন্ভদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত হন | এই সৈশ্যবাহিনীর সাহায্যে ফৈজ-উল্লা খান 
স্থজাউদ্‌-দৌল! অধিকৃত রোহিলাখণ্ডের অভ্যন্তরে অকন্মাৎ হানা দিয়ে লুঠতরাঁজ শুরু 
করেন । ফলে বোঁহিলাখণ্ডের সবত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখ! দেয় এবং রোহিলার 
অধিবাসীরাঁও ফৈজ-উল্লা খানের সহিত সহযোগিতা শুরু করে। এইরূপ রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য স্জা-উদ্‌-দৌল1 লালডাংএর সন্ধি দারা 
ফৈজ-উল্লা খানকে তীর পৈতৃক সম্পত্তি রামপুর ফিরিয়ে দেন। তবে -লালডাং চুক্তিতে 
স্থির হয় যে, ঠফেজ-উল্লা খাঁন অধীনস্থ সৈশ্যসংখ্যা কখনও পাঁচ হাজারের বেশি হতে 
পারবে নী এবং এই সৈন্বাহিনী প্রয়োজনবোধে অযৌধ্যার নবাবকে সাহাধ্য দান করতে 
বাধ্য থাকবে । ঠৈজ-উল্লা খান চুক্তিতে এই ছুটি শর্ত মেনে নিতে রাজি হলে উভয় 
পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। 


(৩) হেস্টিংসের রোছিলা নীতির সমালোচন! ঃ 


রোহিলা যুদ্ধে অঘোধ্যার নবাব ওয়াজীর সজা-উদ-দৌলাকে ব্রিটিশ সৈন্ত সাহায্য 
বানের যৌক্তিকতা ও নৈতিকতা সম্পর্কে সমসাময়িক কাল থেকে শুরু করে অগ্যাবধি 
এতিহ'সিকদের মধ্যে ছুটি পরস্পরবিরোধী মত দেখা দেয় । গ্ওয়ারেন হেগ্িংসের 
ইমপিচমেন্ট-এর সর্ব প্রধান অভিযোৌগই ছিল রোহিলা যুদ্ধের সময় অর্থের বিনিময়ে 
ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে ভাড়াটিয়া সৈন্ঠের নায় ব্যবহার করা। তারপরে ওয়ারেন 
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হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগটি বাদ;দেওয়া হয় । বার্ক, ফ্রান্দিস্‌, মিল, মেকলে, 
লায়েল প্রভৃতি অনেক এঁতিহাঁসিকের মতেই রোঁহিলা যুদ্ধে সৈন্ত সাহায্য দানের একমাত্র 
উদ্দেশ্যই ছিল অর্থ লাভ করা। রোহিলাখণ্ডের জনসাধারণ বা শাসকদের সহিত 
ইংরেজদের কোন বিরোধিতা ছিল নী বা তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার শত্রুতা 
সাধনের জন্যও কোনপ্রকার চেষ্টা করে নি। চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের 
সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন একটি স্বাধীন জাতির বিরুদ্ধে টৈন্প্রেরণ মানবিকতা 1ও 
নৈতিকতার বিচারে সমর্থনষোগ্য নয় । সমসাময়িক এবং পরবর্তীকাঁলের ধতিহাসিকগণণ 
সাধারণভাবে এই মত পোষণ করেন কিন্তু ফরেস্ট, স্ট্রেচি প্রভৃতি এতিহাসিকগণ 
ডাইরেক্টর সভার সহিত হেষ্টিংসের পত্রালাপ, ইম্পিচমেন্টের সময় হেষ্টিংসের জবাব 
প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচন। করে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাদের মতে 
রোঁহিলা যুদ্ধ মূলতঃ ব্রিটিশ অধিকারের নিরাপত্তার যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য । মারাঠাদের 
সহিত আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করার সামর্থ্য বা মনোবুত্তি রোহিলাদের ছিল না। তাছাঁড়। 
রোহিলাখণ্ড মারাঠাদের দ্বারা অধিকৃত হলে শুধুমাত্র ঈস্ট ইত়্া কোম্পানীর মিত্রতা 
চুক্তিতে আবদ্ধ বন্ধুরাষ্ট অযোধ্যার নয়, বাংলাদেশের নিরাপত্তীও ব্যাহত হ'ত। তাদের 
মতে রোহিলা যুদ্ধের স্তরে প্রাপ্ত অর্থ ছিল রোহিলা নীতি প্রস্থুত উদ্বন্ত স্থৃবিধা। 
এতিহাসিক স্ট্রেচির মতে হেষ্টিংসের রোহিলা নীতির বিচারে সেই সময় কোম্পানীর 
অর্থাতাব এবং সমসাময়িক নৈতিকতার কথা বিস্বৃত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। হেষ্টিংসের 
রোহিল! নীতি সমর্থন করতে গিয়েও একথাও বলা হয় যে, ম্জাউদ্‌-দৌলাব রাজ্যের 
সহিত যুক্ত হওয়ার পরে রোহিলাখণ্ডে আর কোন গোলযোগ দেখা দেয় নি এবং 
মারাঠাগণও আর নতুন করে রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে নি। সৃতরাং রোহিলা 
রাজ্যের উপর অযোধ্যার আধিপত্য স্থাপনের ব্যাপারে সৈন্গ দিয়ে সাহায্য করে হেষ্টিংস 
রাজনৈতিক দৃরদশিতার পরিচয় দেন। স্বাধীন রোহিলা রাজ্যের বিলুপ্তি এবং 
অযোধ্যার শক্তি বৃদ্ধির ফলে ব্রিটিশ অধিকৃত বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা 
বৃদ্ধি পায়। 


(8) উপসংহার £ 

কিস্ত নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে হেষ্টিংসের রোহিলাবাজ্য. সম্পর্কে অন্থন্থত নীতি 
সমর্থন করা যায় ন। মানবতা বা £নতিকতার কথা বাদ দিলেও রাজনৈতিক দৃর- 
ঘপিতার দিক থেকে হেগ্তিংসের রোহিলা নীতি যে ত্রুটিপূর্ণ ছিল সেকথা অনস্বীকীর্য। 
মারাঠারা আর রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করেনি সেকথা ঠিক, কিন্তু তাঁর কারণ অযোধ্যার 
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শক্তির ভীতি নয়, পেশোয়া মাধব বাঁওয়ের মৃত্যুর ফলে মারাঠাদের মধ্যে আত্মকলহ । 
বিশেষতঃ সেই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ভারতে আক্রমণকারীদের প্রবেশের 
কোন আশঙ্কাও ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে শক্তিশালী শিখ রাজ্যের 
প্রতিঠার ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ঘথেষ্ট স্থুরক্ষিত ছিল । সুতরাং হেস্রিংসের নীতির 
ফলে অযোধ্যা রাঙ্জো শান্তির স্যোগ বৃদ্ধি পায়, একথা বলা যুক্তিসঙ্ত নয়। এমন 
কি কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ডের অনুমতি নিয়েও চেষ্টিংস যদ্দি স্বজা-উদ্‌-দৌলাকে 
সৈন্ত সাহায্য প্রেরণ করেন তাহলেও অযৌক্তিক নীতি যুক্তিগ্রাহ হয়ে ওঠে না । উপরস্থ 
হেষ্টিংস তীর সীমীস্ত নীতি অযোধ্যার নবাব ুজা-উদ্‌-দৌলার আনুগত্যের উপর সম্পূর্ণ- 
ভাঁবে নিভরমীল করে তুলে ব্রিটিশ সাম্্াজোর বিপদের সম্ভাবনার স্থপতি করেন। স্বজা- 
উদ্‌-দৌলার শক্তিবুদ্ধি করে হেস্টিংস ব্রিটিশ শক্তির বিপদের সুচনা যে করেছিলেন, তার 
পরিচয় সজা-উদ্‌-দৌলার ব্রিটিশ প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টার মধ্যে পরিলক্ষিত 
হয়। স্জা-উদ্‌-দৌলা ক্রমেই ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা ছিন্ন করার জন্য উদগ্রীব 
হয়ে এঠেন। ফরাসীদের সাহায্যে নিজ সৈশ্তবাহিনীকে ইয়োরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে 
শিক্ষাদানের চেষ্টাই তার প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত । এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় যে' মৃত্যুর 
কিছুকাল পূর্ব থেকেই স্তজা-উদ্‌-দৌলা বহিঃশক্তির সাহাধ্য নিয়ে ব্রিটিশ প্রাধান্ত নাশের 
চেষ্টা করেন। স্জা-উদ-দৌলার আকস্মিক মৃত্যু এবং তীর পুত্র আসফ-উদ্‌-দৌলার 
অকর্মণ্যতার ফলে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা পায়। প্রকৃতপক্ষে কোন নিরপেক্ষ সমালোৌচকের 
পক্ষেই ওয়ারেন হেষ্টিংসের রোহিলা নীতি সমর্থন করা সম্ভব নয়। ৭705 2০010 
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উত্তর £ (১) ভূমিকা £ 

১৭৭ স্রীস্টান্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন গভর্নর পদে নিযুক্ত হন তখন ঈস্ট ইত্ডি়া 
কোম্পানী কতকগুলো! জটিল সমস্যাঁর সম্ুখীন হয়ে পড়ে । এই সমস্যাগুলোকে সাধারণ- 
ভাবে ছুইভাগে বিতক্ত করা যায়__আত্যন্তরীণ সমস্া ও সীমান্তের সমস্যা বা পররাষ্ট্র 
সমস্যা । তবে গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করলে সীমান্তের সমস্যাই অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হেস্টিংস সেজন্য সর্বপ্রথমেই সীমান্ত নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ 
পরিবর্তন আনয়ন করার চেষ্টা করেন। গভর্নরের পদদগ্রহণ করেই ওয়ারেন হেশ্টিংস 
উপলবি করেন যে, কোম্পানী ইতিমধ্যে বাঁণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক শক্তিতে 


৮৬ হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


পরিবতিত হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় কোম্পানীকে ভারতের অপরাঁপর রাজনৈতিক 
শক্তির সহিত স্থম্পষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন । পূর্ব ভারতের বাংলা, 
বিহার ও উড়িস্তার উপর ইংরেজদের নিরঙ্কুশ কতৃত্ব স্থাপনের ফলে ভারতের অন্যান্য 
অঞ্চলের প্রতি স্থনিিষ্ট রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। 
তাছাড়া রাজনৈতিক দৃরতৃষ্টি সম্পন ওরারেন হেষ্টিংস উপলব্ধি করতে সমর্থ হন য়ে 
ভারতে ব্রিটিশ শ্তিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা একমাত্র মাঁরাঠা শক্তিরই আছে, হ্তরাঁং 
সীমান্ত নীতি নির্ধারণ করার সময় মারাঠাদের সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা 
খুবই যুক্তিসঙ্গত । কিন্ত ব্রিটিশ অধিকার বিস্তার সম্পর্কে ডাইরেক্টর সভা বারবার 
কলকাতীর কাউন্সিলকে নিষেধাজ্ঞা জাবী করে। সামরিক ও বেসামরিক ব্যয় সংক্ষেপের 
জন্যও তার পুন:পুনঃ কলকাতাস্থ গভনর ও কাউন্দিলকে নিদেশ প্রেরণ করে। কারণ 
ডাইরেক্টর সভার একমাত্র উদ্দেশ্ঠই ছিল লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করা! তাছাড়া ভারতের 
বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও তাদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু 
ওয়ারেন হেষ্টিংস বুঝতে পারেন যে, ভারতে ব্রিটিশ অধিকার স্থায়ী করতে হলে দেশীয় 
শক্তিগুলোকে যথাসম্ভব ব্রিটিশ সাহায্যের উপর নিভরশীল করে তোলা প্রয়োজন । 
এজন্য তিনি দক্ষিণ ভারতে ফরাসী গভনর দুপ্লের দেশীয় রাঁজন্যবর্গের রাজনৈতিক 
বন্দৌবস্তের পদ্ধতি অনুকরণ করে অধীনতাযূলক মিত্রতা নীতির সুচনা করেন। তার 
এই নীতিই পরবর্তীকালে লর্ড ওয়েলেসলি অধিকতর ব্যাপকভাবে গয়োগ করে ব্রিটিশ 
শক্তিকে ভারতের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেন। 


(২) বেনারস চুক্তি £ 

১৭৬৪ শ্রীস্টাব্দে বকৃসাঁরের যুদ্ধে মীরকাশিমের পক্ষ গ্রহণ করে পরাজিত হলে 
শাহজাদা আলি গৌহর ( পরবর্তীকালের বাদশাহ শাহ আলম ) রবাট” ক্লাইভকে বাংলা- 
বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি মঞ্জুর করতে বাধ্য হন। দেওয়ানি লাভের বিনিময়ে 
অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে অধিকৃত কর। ও এলাহাবাদ প্রদেশ ছুটি ক্লাইভ শাহ- 
আলমকে দান করেন এবং প্রতি বছর ২৬ লক্ষ টাঁকা কর দিতে প্রতিশ্ররতি দ্রেন। 
১৭৬৫ শ্রীস্টাৰে ক্লাইভের সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর থেকে মুঘল বাদশাহ শাল আলম 
কারা ও এলাহাবাদে শান্তিতে বসবাস করছিলেন । কিন্ত ইতিমধ্যে মারাঠাগণ ১৭৬১ 
খ্রীষ্টাব্দে পাঁণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর দ্রুত শক্তি সঞ্চায় করে পুনরায় দুর্ধষ্য 
শক্তি হিসাবে ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। অপরদিকে দিলীর 
সম্রাট শাহ আলম বা আলি গৌহরের পিতা দ্বিতীয় আলমগীর তার প্রধানমন্ত্রীর হস্তে 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৮৭ 


ক্রীড়নক স্বরূপ হয়ে পড়ায় শাহ আলম দিল্লী পরিত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হন। 
কিছুদিন পরে দ্বিতীয় আলমগীর তীর প্রধানমন্ত্রীর হস্তেই প্রীণ হারান । শাহজাদা আলি 
গৌহর শাহ আলম নাম গ্রহণ করে নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোঁষণ! করলেও দ্িশ্লী প্রত্যাবর্তন 
করতে সাহসী হন নি। কিন্ত মারাঠা শক্তি তাদের সামরিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর 
উত্তর ভারতের রাঁজনী তিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়। এই উদ্দেশ্যে তারা৷ 
১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করার জন্ত চেষ্টা করে। পিতৃ- 
সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য মারাঠাদের সাহায্য গ্রহণ করতে শাহ আলম প্রস্তুত হন। 
তবে দিলী সআাটের প্রতিনিধি হিসাবে মারাঁঠা শক্তির প্রসার সাধন করাই ছিল তাদের 
প্রধান উদ্দেশ্ত । মৌগল সমাট মারাঠাদের হস্তে ভ্রীডভনকে পরিণত হয়ে পড়ছেন দেখে 
হে্টিংস অত্যন্ত উদ্িগ্ন হয়ে পড়েন এবং তিনি শাহ আলমের ক্ষমতা খব করার জন্য 
সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এই উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব স্থজা-উদ্‌-দৌলার 
সহিত বেনারসের চুক্তি সম্পাদন করেন। অযোধ্যা রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করে মারাঠা 
ও ইংরেজদের বাঁজ্যের মধ্যে অযৌধ্যাকে মধ্যবর্তী রাজ্য হিসাবে রক্ষা করাই ছিল 
হেষ্টিংসের বেনারস চুক্তি ও অযোধ্যা নীতির মূল স্ত্র। বেনারস চুক্তির একটি শর্ত 
অনুসারে কারা ও এলাহাবাদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পুনরায় অযোধ্যার নবাবকে 
ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই' চুক্তির অপর একটি শর্ত অনুসারে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার 
দেওয়ানীর জন্য শাহ আলমকে প্রতিশ্রুত ছাব্বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করাও কোম্পানীর 
পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই চুক্তির আর একটি শর্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, 
প্রয়োজন বোধে অযোধ্যার নবাব কোম্পানীর সামরিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন। 
তবে সেক্ষেত্রে এই সামরিক বাহিনীর জন্য যাবতীয় ব্যয় তাকেই বহন করতে হবে। 


(8) বেনারস চুক্তির সমালোচনা £ 


ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কারা ও এলাহাবাদ অযোধ্যার নবাব স্থজা-উদ-দৌলাঁকে 
দীন করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল সে বিষয়ে এতিহীসিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা 
যাঁয়। কিন্তু মারাঠাদের সহিত মিলিত হয়ে শাহ আলম ইংরেজদের একমাত্র শক্তিশালী 
শত্রু মারাঠাদের শক্তিবৃদ্ধিতে যে সাহাযা করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবপ 
অবস্থায় কারা ও এলাহাবাদ মারাঠাদের হস্তে চলে গেলে ব্রিটিশের মিত্রশক্তি অযোধ্যার 
নবাবের নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশের ইংরেজদের নিরাপত্তা স্ুপ্ন হত। তাছাড়া 
বাৎসরিক কর হিসাবে ছাব্বিশ লক্ষ টাক দেওয়ার অর্থই ছিল মারাঠাদের আঁধিক 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সর্বোপরি স্থজা-উদ্‌-দৌলার নিকট থেকে প্রা পঞ্চাশ লক্ষ 


৮৮ হিন্ত্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


টাকা এবং শাহ আলমকে বাৎসরিক কর না দেওয়ার ফলে সঞ্চিত ছাধ্বিশ লক্ষ 
টাকা সেই সময় কোম্পানীর আথিক অনটন অনেকাংশে দূর করে। এই সকল 
যুক্তির উপর সম্রাটের প্রতি হেষ্টিংসের অন্ুস্থত নীতিকে সমর্থনের চেষ্টা কর হয় । 


(৫) হেস্টিংসের নীতির মূল্যায়ন £ 


বকসারের যুদ্ধে পযু'দস্ত অযোধ্যার নবাব স্থজা-উদ্‌-দৌলাকে সিংহাসন চ্যুত করে 
রবার্ট ক্লাইভ অতি সহজেই অযোধ্যা রাজ্যের উপর ইংরেজদের আধিপত্য স্থাপন করতে 
সমর্থ হতে পারতেন। কিন্ত তিনি দেশীয় নৃুপতিদের ইংরেজ কোম্পানীর উপর 
নির্ভরশীল করে রাঁথা এবং প্রকাশ্তে ক্ষমতা গ্রহণ না করা এবং সর্বোপরি বাংলা-বিহার- 
উড়িম্যার সীমানার বাইরে রাজ্য বিস্তার না করার নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন । 
বিশেষতঃ তিনি একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর বিশাল এক অঞ্চলের শাসন দায়ি 
অর্পণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অপরদিকে বাংলা-বিহার-উড়িস্যা এই তিনটি 
প্রদেশের শীসনভার অুষ্টুভাবেই পরিচালনার জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পযন্ত 
তিনি ব্রিটিশের আধিপত্য বিস্তারের বিপক্ষে ছিলেন। তাছাড়া ববাটক্লাইভের 
শীসনকালে দিল্লীর মোগল বাদশাহের উপর মারাঠা শক্তির কোন প্রভাব বিস্তৃত ন৷ 
হওয়ায় তীর আমলে মারাঠাদের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার কোন প্রত্যক্ষ 
কারণ ছিল না। 

কিন্তু ওয়ারেন হেহ্টিংসের গভনরের পদে নিযুক্ত হওয়ার প্রা্কীলে ভারতের বাজ- 
নীতিতে, বিশেষভাবে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় । 
অল্পদিনের মধ্যে মীরাঠা শক্তি তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে পুনরায় 
উত্তর ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে । পিতৃ-সিংহাসন 
পুনরুদ্ধীরে উৎসাহী শাহজাদা আলি গৌহর অতি সহজেই মারাঠাদের মিত্রতা স্বীকার 
করে নিজের স্থার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন। মারাঠা-মোগল মৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ারেন 
হেষ্টিংস সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন এবং উভয় শক্তিকে দুর্বল করে তিনি ব্রিটিশ প্রাধান্য বজায় 
রাখার চেষ্টা করেন। শাহ আলম ও মারাঠা শক্তিকে ছূর্বল করে তোলার জন্ঠই তিনি 
অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্‌-দৌলার শক্তি বুদ্ধি করার চেষ্টা করেন এবং নীতি-বিগহিত 
হলেও তিনি অর্থের বিনিময়ে ইংরেজ সেনাদের দ্বারা স্থ্জাউদ্‌-দৌলাঁকে সাহায্য 
করতে প্রস্তৃত হন। প্রকৃতপক্ষে ওয়ারেন হেষ্টিংদ ববাট” ক্লাইভের বাঁজনৈতিক 
বন্দোবস্ত পরিবর্তন করে সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ শক্তির প্রীধান্ঠকে পাশ্ববর্তী দেশীয় রাজ্যের 
উপর স্থাপন করার চেষ্টা করেন। দেশীয় রাজাদের সম্পর্ক কোম্পানীর স্বার্থের অশ্কৃলে 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৮৯ 


নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রধান লক্ষ্য । তাঁর প্রচেষ্টায় অযোধ্যা, মারাঠা- 
ও বিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী রাঁজ্যে পরিণত হয় এবং পরে অযোধ্যা রাজ্যকে রোহিলা 
খণ্ডের উপর কতৃত্ব স্থাপন করার সুযোগ দিয়ে তিনি অযৌধা! বাঁজ্যের আয়তন ও শক্তি 
বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দেন। তীর নীতির ফলেই অযোধ্যা রাজ্য ইংরেজদের উপর 
নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । ববাট” ক্লাইভের আমলে অধীনতামূলক নীতির অস্কুরোদগম 
শুরু হলেও ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে তা পত্র-পুষ্পে বিকশিত হতে শ্তরু করে। 
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উত্তরঃ (১) ভূমিকা! 

১৭৭৫ শ্রীস্টাব্বে অযোধ্যার নবাবের সহিত কোম্পানীর চুক্তির শর্ত অঙ্সারে 
বেনারস কোম্পানীর প্রভাবাধীনে স্থাপিত হয় | কিন্তু এই চুক্তিতে বেনারসের রাজার 
উপর কোম্পানীর কেবলমাত্র বাৎসরিক কর ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দাবি থাকবে না। 
এই শতটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মাঁরাঠা ও ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ 
পরিচালনার জন্ত অর্থের অনটন দেখা দিলে হেষ্টিংস বেনারসের রাজা চৈৎ সিংহের 
নিকট পাঁচলক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য দাবি করেন। প্রথমে রাজা ওয়ারেন হেষ্টিংসের 
দাবি পূরণ করতে আপত্তি করলেও শেষপর্যন্ত ১৭৭৮ খ্রীপ্টাব্দে তিনি কেবলমাত্র 
একব*রের জন্যই কোম্পানীকে অর্থ সাহা্য দিতে সম্মত হন। কিন্তু পরবর্তী বছরেও 
হেষ্টিংস পুনরায় তার কাছে অর্থ দাবি করেন । রাঁজা ঠচৎ সিংহ অর্থ দানের অক্ষমতা 
জানালে হেষ্টিংস তীর বিরুদ্ধে সৈন্ঠ প্রেরণ করেন এবং মূল দাবির উপর আরও ২,০০০ 
পাউও জরিমানা হিসাবে আদায় করেন । ১৭৮০ শ্রীষ্টাবে হেষ্টিংস পুনরায় চৈৎ সিংহের 
নিকট অর্থ দাবি করেন। চৈৎ সিংহ হেষ্টিংসকে ছুলক্ষ টাকা উপহার হিসাবে প্রেরণ 
করে তার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু হেষ্টিংস দুইলক্ষ টাকা 
আত্মসাৎ করেও রাজাকে নিক্কৃতি দিলেন না । এই অর্থ আদায়ের পরই হেস্টিংস চৈৎ 
সিংহকে বাৎসরিক কর ভিন্ন আরও পাচলক্ষ টাকা দিতে বলেন। তাছাড়৷ রাজাকে 
দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্তও কোম্পানীর ব্যবহারের জন্য দিতে বল! হয়। প্ররুতপক্ষে 
হেষ্টিংসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজা চৈৎ সিংহের কাছ থেকে যতৃ বেশি সম্ভব অর্থ 
আদায় করা। লর্ড মেকলেও এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, 41719501085 %85 49091- 
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17107,” চৈৎ সিংহের আপত্তিতে শেষে এক হাজার অশ্বারোহীতেই কোম্পানীর দাৰি 


৯০ হিসি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


সীমাবদ্ধ থাকে । চৈৎ সিংহ বহু কষ্ট করে পাঁচশ অশ্বারোহী এবং পাঁচশ পদাতিক সৈন্য 
সংগ্রহ করে কোম্পানীকে সেই সংবাদ জানালেন । কিন্তু কোম্পানীর তরফ থেকে কোন 
উত্তর পেলেন না। হেষ্টিংস চৈৎ সিংহের অশ্বারোহী সৈন্ঠ সংগ্রহ করার অক্ষমতা ও 
বিলম্বের অজুহাতে তাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলের অন্থুমতিক্রমে হেষ্টিংস স্বয়ং বেনারসে উপস্থিত হন এবং রাজা 
চৈৎ সিংহের কাছে টকফিয়ৎ তলব করেন । কিন্তু রাজার কৈফিয়ৎ তিনি অগ্রাহা ক্‌রে 
তীকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন। চৈৎ সিংহ উপযুক্ত বাৎসরিক ভাতার বিনিময়ে 
বেনারসের জমিদাত্রি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। রাজাকে এইরূপ অপমান করায় 
রামনগর থেকে একদল সশস্ত্র প্রজা হেষ্টিংসের সৈন্তদলকে আক্রমণ করে । হেষ্টিংস 
প্রীণভয়ে বেনারস থেকে পালিয়ে চুনারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গোলযোগের 
সুযোগে রাজা চৈৎ সিং ইংরেজ সৈন্ঠদের হাত থেকে পালিয়ে লতিফগড় নামক স্থানে 
পলায়ন করেন । কিছুদিন পরে বাজার ও ইংরেজ টসন্থবাহিনীর মধ্যে পতিতা নামক 
স্থানে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে চৈৎ সিংহের সৈন্ভবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হয়। ইংরেজ সৈশ্ঠদের যুদ্ধজয়ের পর হেষ্টিংদ পুনরায় বেনীরসে উপস্থিত হয়ে মহীপ 
নারায়ণ নামে চৈৎ সিংহের এক আম্মীয়কে বেনারসের জমিদারি প্রদান করেন। ঠৈৎ 
সিংহ কোম্পানীকে যে বাংসরিক কর দিতেন মহীপ নারায়ণ তার দ্বিগুণ কর দিতে 
স্বীকৃত হন। কলকাতার কাউন্সিল হেষ্টিংসের তৎপরতার প্রশংসা করে চেৎ সিংহ 
সংক্রান্ত তার যাবতীয় কাধের অনুমোদন করে। 


(৩) হেস্টিংসের কার্ষের সমালোচন। £ 

টৈৎ সিংহ জমিদার হলেও তীর কতকগুলো। বিশেষ অধিকার ছিল। কোম্পানীর 
সহিত কর দান ভিন্ন অন্য কৌোনপ্রকার সম্পর্ক তার থাকবে না। এই শর ১৭৭৫ 
্ীস্টাব্দের চুক্তিতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। তাছাড়া এই শর্তের কথা বাদ দিলেও 
অপরাপর জমিদারগণের নিকট যখন কোনপ্রকার অর্থ বা সামরিক সাহাধ্য দাবি করা 
হয় নি, সেই সময় একমাত্র চৈৎ সিংহের নিকট পুনঃপুনঃ , অর্থের দাবির কোন যুক্তি 
হেিংস প্রদর্শন করতে পারেন নি। হেষ্টিংসের কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যখন 
প্রকৃত শাসন-ক্ষমৃতা হস্তগত করার ব্যবস্থা করেন, তখন চৈ সিংহ তদের নিকট 
একবার উপহার প্রেরণ করেন। সেই সময় থেকেই হেষ্টিংস চৈৎ সিংহকে তীর ব্যক্তি- 
গত শক্র রূপে মনে করতে শুরু করেন। ব্যক্তিগত আক্রোশবশতঃই যে হেষ্টিংস চৈৎ 
সিংহের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হোেষ্টিংসের 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৯১. 


ইম্পিচমেপ্টের সময় এডমণ্ড বাঁক হেগ্তিংসের একখানি চিঠি উল্লেখ করে বলেন যে.. 
সেই চিঠিতেই হেষ্টিংসের আক্রোশ ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার স্থম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । 
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(8) অযোধ্যার বেগমদের প্রতি হেস্টিংসের আচরণ ঃ 


বেনারসের রাজ! চৈৎ সিংহের উপর অত্যাচার করেও হেষ্টিংসের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ 
অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় তিনি অযোধ্যার বেগমদের সঞ্চিত অর্থের উপর দৃষ্টি 
দিলেন । অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলার স্ত্রীও মাতা অযোধ্যার বেগম নামে 
পরিচিত। স্ুজা-উদ-দৌলার মৃত্যুর পর সমসাময়িক প্রথা অন্্যায়ী উভয় বেগম 
তীর্দের নিজেদের ব্যয় স্কুলীনের জন্ত জায়গার ভোগ করছিলেন । তাছাড়া] বেগমদের 
নিজন্ব প্রচুর পরিমাণ মণি-মুক্তা এবং অর্থ সঞ্চিত ছিল। অযোধ্যার তদানীস্তন নবাব 
আসফ-উদ-দৌলা' ক্রমেই যখন কোম্পানীর প্রাপ্য অর্থ মিটাতে সক্ষম না হয়ে অধিকতর 
ঝণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন তিনি নিজ মাতা ও পিতামহীর অর্থের উপর দৃষ্টি দিতে শুরু 
করেন । হেষ্টিংসও তীকে এই বিষয়ে উৎসাহ ও সাহাঁধ্য করার প্রতিশ্রতি দেন। 
ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে আসফ-উদ-দৌলার মাতা, অর্থাৎ স্জা-উদ-দৌলার বেগম তাঁকে 
তিন লক্ষ টাকা দিয়ে কোম্পানীর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রতি আদীয় করেন যে, 
ভবিষ্যতে কোম্পানী অথবা আঁসফ-উদ-দৌল! তাকে অর্থের জন্য আর বিরক্ত করবে 
না। ১৭৮১ গ্রীস্টান্বে অযোধ্যার বেগম চেৎ সিংহের বিদ্রোহাত্মক আচরণ সমর্থন 
করেন এই অজুহাতে কোম্পানী বেগমদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে। 
তারপর অযোৌধ্যার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট যিস্টার মিডলটনের পরিবর্তে অধিকতর 
অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মচারী ব্রিস্টোকে নিযুক্ত করা হয়। বেগমদের দেওয়ান ও 
খোজাদের বন্দী করে রেখে নাঁনাভাবে নির্যাতন করা হয়। হেষ্টিংস আসফ-উদদ- 
দৌলার মতের বিরুদ্ধেই একদল ব্রিটিশ সৈন্ত অযৌধ্যায় প্রেরণ করে বেগমদের তীতি 
প্রদর্শন করেন। বেগমদের যাবতীয় ধনরত্ব বলপূর্বক আদায় করা ,হয়। অর্থের জন্য 
নিরীহ বুদ্ধ! বেগমদের উপর অত্যাচার করতেও হেহিংস দ্বিধাবোধ করেন নি। 

ডক্টর ভিনসেণ্ট স্মিথ প্রয়োজনের তাগিদে ওয়ারেন হেস্টিংস বেগমদের প্রতি নিষ্টুর 
ব্যবহার করতে বাধ্য হন--এরপ যুক্তির সাহায্যে হেষ্টিংসের অন্যায় কার্য সমর্থন করার 


4৯২ হিন্ত্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


চেষ্টা করেন । তার মতে, “0018611 106065516155 01116 [1109 101566600 179511705 
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[01955016 01) 1016 739801105 (0 119,106 (1061) 01989019০.৮ ভিনসেণ্ট আরও মনে 
করেন, ভারতীয় মানদণ্ডে বিচার করলে বেগমদের প্রতি হেষ্টিংসের অত্যাচারের 
নিষ্টরতার পরিমীণ খুবই সামাগ্ত ছিল এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের অজ্ঞাতসারেই সমন্ত 
বিষয়টি সম্পন্ন হয়। কিন্ত স্মিথের এই মতামত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ বেগমদের 
নিকট থেকে বলপুবক অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করার সমস্ত পরিকল্পনা তিনিই স্থির করেন 
এবং অযোধ্যার নবাবকেও তিনি এই ব্যাপারে উৎসাহিত করে তোলেন। তাছাড়া 
প্রয়োজনের যুক্তির উপর ভিত্তি করে কোন অন্ঠায় কাঁজকে সমর্থন করার প্রচেষ্টা শুধু- 
মাত্র অর্থহীন নয়, হাশ্যকরও ব্টে। তাছাড়া বেনারসের রাঁজা চৎ সিংহের সঙ্গে 
বেগমদের যোগাযোগ ছিল বলে হেষ্টিংস যে অভিযোগ করেন তারও কোন প্রমাণ নেই । 
এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য ওয়াবেন হেষ্টিংসের পক্ষ থেকে কোন প্রকার 
নথি-পত্র বা সাক্ষ্য-সাবুদ উপস্থাপিত করা সম্ভব হয় নি। স্থতরাঁং এতিহাসিক আলফ্রেড 
লয়েল অযোধ্যার বেগমদের প্রতি ওয়ারেন হেষ্টিংসের ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা 
করেন । তার "116 610101099171610 91 190150115] 59৬০116195 1001 11106 581190117)- 
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উত্তর ঃ (১) ভূমিকা £ 

রেগুলেটিং আযাক্টু অঙ্গযায়ী ১৭৭৪ ্রীস্টান্বে ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতে ব্রিটিশ 
অধিকৃত সাম্রীজ্যের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। গভনর জেনারেলের কাউন্সিলের 
চারজন সদস্যের মধ্যে ক্লেভারিং মনসন্‌ ও ফ্রান্সিস ইংলগ্ থেকে ভারতে আসেন এবং 
কোম্পানীর কলকাতাস্থ কর্মচারিগণের মধ্য থেকে বারওয়েলকে চতুর্থ সাশ্য নিযুক্ত করা 
হয়। বারওয়েল ব্যতীত অপর তিনজন সদশ্ত প্রথম থেকেই হেষ্টিংসের বিরোধিতা শুরু 
করেন এবং কাউন্সিলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় প্ররুত শাসন ক্ষমতা অনায়াসেই তাদ্দের 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৯৩, 


হস্তগত হয়। ফলে হেস্টিংদ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে তীব্র বিরোধিতার স্থষ্টি হয়। 
হেষ্টিংদ ও তীর কাউন্িলের বিরোধিত! শুরু "হলে হেহিংসের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার 
অভিযোগ কাউদ্ষিলের নিকট উখ্বাপিত হয় । 


(২) বর্ধমানের রাণীর অভিযোগ £ 

বর্ধমানের বাজ! তিলকচাদের মৃত্যুর পর তব রাণী নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা 
নিযুক্ত হন। কিন্তু কলকাতা কাউন্সিল সেই ব্যবস্থা নাকচ করে দিয়ে ব্রকিশোর 
নামে জনৈক ব্যক্তিকে সেইস্থলে নিযুক্ত করেন। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মীসে 
বাণী কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ করেন যে, ব্রঙ্কিশোর যথেষ্টভাবে বর্ধমানের রাজ 
সম্পত্তির অপচয় করতে শুক করেছেন এবং এই ব্যাপারে ইংরেজ রেসিডেন্টও লিপ্ত 
আছেন। কাউন্সিল হেঠ্িংসের তীব বিরোধিতা সত্বেও ব্রজকিশোরকে বর্ধমান রাজ 
সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে বাধ্য করেন। এই হিসাবে হেষ্টিংসকে 
পনের হাঁজার টাকা এবং তার দেশীয় সেক্রেটারী কাঁনাইলালবাবুকে পাচ হাজার এবং 
কানাইলালবাবুর সহকারীকে পাঁচশ টাক! ঘুষ দেওয়ার কথা লিখিত ছিল। হোস্টিং 
কোম্পানীর সদশ্যগণ কক এ বিষয়ে তদন্তের তীব্র বিরোধিতা করে তার বিরুদ্ধে 
কাউন্সিপের সন্দেহ গভীরতবর করে তোলেন । কাউন্সিলের সদশ্যবুন্দ বর্ধমীনের বাজ- 
সম্পত্তি সম্পর্কে তদন্ত করার পর এই সম্পত্তির দায়িত্ব আবার বাণীর উপর ন্যস্ত করেন। 


(৩) বাণী ভবানীর অভিযোগ £ 


কোম্পানীর স্বার্থপরতার জন্ই রাণী ভবানীর মতে মহীয়সী নারীর সহিত ঈস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৭৭০ ্রীস্টান্দে ( ১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বাংলাদেশে যে 
মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল তার ফলে বাংলাদেশের প্রীয় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্ামুখে 
পতিত হয় এবং লোকাভাবে কৃষিকার্ধ বন্ধ হয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশের প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে কৃষিকার্ষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। রাণী ভবানীর 
জমিদারি ছিল রাজসাহী জেলায় এবং তার পাশ্ববর্তী কয়েকটি স্থানে । তীর প্রজাবর্গও 
মন্বন্তরের প্রকোপ থেকে রক্ষা পায় নি। মন্বস্তরের অভিশাপ দূর হওয়ার পূর্বেই ১৭৭৩ 
খ্রীষ্টাব্দে আবার ভয়ানক প্লাবন দেখা দেয় এবং প্লাবনে ফসল বিনষ্ট হলে রাণী ভবানী 
প্রজাবর্গকে রক্ষা করার উদ্দেস্তে খাজনা আদায় বন্ধ করে দেন। প্রজাবর্গের অবস্থার 
পরিবর্তন ন৷ হওয়া! পর্যন্ত তিনি অনাদীয়ীক্কত খাজন। আদীয় করতে অস্বীকৃত হন। 
ফলে সরকারী খাজন। দিতে বিলম্ব ঘটে। সুতরাং ঈস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ,' 


-৯৪ হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল ( ১*৫৭-১৮৫৭ ) 


'ঝলাণী ভবানীর প্রাসাদ ঘেরাও করে তীর নিকট থেকে জোর করে মোট ২২:৫৮,৬৭3 
টাকা আদায় করে। তারপর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভবানীর পরিবতে ছুলাল রায় নামক 
এক ব্যক্তিকে রাঁজসাহীর জমিদারি দেওয়া! হয়। রাণী ভবানী তখন তার প্রতি ঈস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানীর অন্তায় আচরণের প্রতিকার ও জমিদারি পুনরুদ্ধারের জন্ত কলকাতা 
কাউন্সিলের নিকট আবেদন জানান। এই আবেদন পত্রে তিনি লেখেন, £ 20) & 
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রাণী ভবানী কলকাতা কাউন্সিলের নিকট দরখাস্ত করলে ১৭৭৫ শ্রীস্টান্বের শেষভাগে 
হেষ্টিংসের বিরোধিতা সত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দুলাল রায়কে অপসারিত করে বাণী 
ভবানীকে তীর জমিদারি ফিরিয়ে দেন। 


(৩) নন্দকুমারের অভিযোগ 

কলকাতা কাউন্সিলের নিকট হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যে সব আভিযোগ পেশ করা হয় 
তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মহারাজ নন্দকুমারের অভিযোগ । হেষ্টিংস 
মীরজাঁফরের পত্রী মণি বেগমের নিকট থেকে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ 
স্বরূপ গ্রহণ করেন, এই কথা মহারাজ নন্দকুমার কলকাতা কাউন্সিলের কাছে এক 
অভিযৌগ পত্রে জানালে কাউন্মিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এই অভিযোগের তদন্ত করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হেষ্টিংস এই অভিযোগের তদন্তে বাধা স্থষ্টি করার উদ্দেশ্তে 
কাউন্সিলের অধিবেশন বাতিল করে দিয়ে কাউন্সিলে তার অনুগত সদ্য জর্জ 
বারওয়েলের সহিত সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন। হেষ্টিংসের এইরূপ আচরণে তীর 
বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে কাউন্সিলের সদস্যদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। 
কিন্তু নন্দকুমারের 'অভিযৌগের অব্যবহিত পরেই কামাল-উদ-দিন নামক জনৈক ব্যক্তি 
'যোসেফ ফৌক, ফ্রান্সিস ফৌক ও নন্দকুমারের বিরুদ্ধে হেগ্টিংসের নিকট এক অভিযোগ 


বাংলার ইতিহাস (১৭৫৭-১৮৫৭ ) ৯৫ 


পত্র পেশ করে। এই অভিযোগে বলা হয় যে, নন্দকুমার, যোসেফ ও ফ্রান্সিস ফৌক 
কামাল-উদ-দিনকে বলপূর্বক হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ সম্বলিত 
একখানি কাগজে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। ফলে নন্দকুমীর, যৌসেফ ও ফ্রান্সিদ্‌ 
ফৌককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে জামিনে যুক্তি দেওয়া হয় । ইতিমধ্যে কামীল- 
উদ-দিনের অভিযোগের বিচার হওয়ার পূর্বেই ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে মোহনপ্রসাদ 
নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারকে জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তার 
অভিযোগ পত্রে বলা হয় যে, বলাকী দাস নামে জনৈক মহাজনের নিকট নন্দকুমার 
কতকগুলো মণি-মুক্তা বিক্রয়ের জন্ত গচ্ছিত রাখেন । এই সমর ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
বলাকী দাসের নিকট থেকে তিন লক্ষ টাকা খণ গ্রহণ করে। এই খণ আদায়ের 
পৃবেই বলাকী দাসের মুত্য আসন্ন প্রায় হয়ে উঠলে তিনি মহারাজ নন্দকুমারের উপর 
নিজ পরিবারের দাপ্িত্ব এবং একটি উইল দ্বারা কোম্পান।র নিকট থেকে তীর প্রাপ্য 
যাবতীয় অর্থ আদীয়ের ভার অর্পণ করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই বলাকী 
দাঁসের মৃত্যু হলে নন্দকুমার তাঁর বিপন্ন পরিবারের স্বিধার্থে কোম্পানীর নিকট 
থেকে প্রাপ্য তিন লক্ষ টাকা আদায় করেন । এই টাঁকা থেকে নন্দকুমার নিজ মণি- 
মুক্তার মূল্য বাবদ ৪৮,৮২১ টাকা গ্রহণ করেন । এই টাকার সংশ্সিষ্ট কাগজ জাল 
বলে মোহনপ্রসারদ অভিযোগ করে এবং বিচাধে নন্দকুমারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা 
হয়। কিন্তু সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের বেশি সংখ্যক এতিহাসিকের মতে 
ওয়ারেন হেষ্টিংস তীর বন্ধু কলকাতার স্বৃপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক ন্যার এলিজা 
ইম্পের সক্রিয় সাহাষ্যে মহারাজ নন্দকুমারকে অবৈধভাবে প্রাণদণ্ডে দ্ডিত করেন । 
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উত্তর ঃ (১) ভূমিকা 


বীরভূমের ভদ্রপুর গ্রামের এক ব্রাহ্গণবংশে নন্দকুমাবের জন্ম হয়। নবাঁৰ আলীবদরীর 
আমলেই তিনি সরকারী উচ্চপদে নিষুক্ত হন এবং নবাব সিরাঁজ-উদ্‌-দৌলার রাজত্বকালে 
তিনি হুগলির ফৌজদারের পদ লাভ করেন । কিন্ত ঈন্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর নিকট 
থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিটিশ সৈন্ঠবাহিনীকে নিধিষ্ষে ফরাসী 
'অধিকৃত চন্দননগর জয়ের ব্যাপারে সাহাষ্য করার জন্য সম্ভবতঃ সিরাঁজ-উদ্‌-দৌল! তাকে 
পদচ্যুত করেন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর বাংলার মসনদে উপবেশন করার 
পর নন্দকুমীরের আবার তাগ্য পরিবর্তন শুরু হয়। ১৭৬৪ খ্রস্টাবে বাদশাহ শাহ আলম 
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নন্দকুমীরকে মহাঁরাঁজা উপাধিতে ভূষিত করেন ৷ এ বছরেই তিনি ওয়ারেন হেিংসের 
পরিবর্তে বর্ধমানের কালেকটর পদে নিযুক্ত হন এবং তখন থেকেই ওয়ারেন হেঙ্িংসের 
সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুর করে। পরবর্তী বছরে নন্দকুমার 
বাংলাদেশের নায়েব স্থবার পদলাভ করেন কিন্তু কিছুদিন পরে রেজা! খান এ পদে নিযুক্ত 
হলে আবার নন্দকুমারের ভাগ্য বিপর্যয় হয়। রেজা খানের অত্যাচারে বাংল। 
স্থবার জনসাধারণ অতি হয়ে উঠলে নব-নিষুক্ত বাংলাদেশের গভন'র জেনারেল 
নন্দক্মারের সহায়তায় তাঁকে পদচ্যুত করেন । রেজা খানের ঘটনকে কেন্দ্র করে সামম্িক- 
ভাবে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত নন্দকুমীরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠলেও তা বেশি 
দিন স্থায়ী হয় নি। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনকে কেন্দ্র করেই উভয়ের মধ্যে আবার 
বিরোধিতা শুরু হয় | 


(২) নন্দকুমারের অভিযোগ £ 


ওয়ারেন হেষ্টিংস মীরজাফরের পত্রী মণিবেগমের কাছ থেকে তিনলক্ষ পঞ্শ 
হাজার টাঁকা উৎকোচ গ্রহণ করেছেন, ১৭৭৫ শ্রীষ্টার্ধে একথা নন্দকুমার কলকাত। 
কাউন্সিলের নিকট এক অভিযোগ পত্রে জানালে কাউন্সিলের সখখ্যাগরিঠ দল এই 
অভিযোগের ত্ান্ত করতে প্রস্তত হন। হেষ্টিংস অত্যন্ত ক্রুদ্ধভীবে কাউন্সিলের 
অধিবেশন মুলতুবী রেখে মিস্টার বারওয়েলের সহিত সভাগৃহ ত্যাগ করেন । হেষ্টিংসের 
এরূপ আচরণ সম্পর্কে ্রতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায় । এঁতিহাসিক মিল 
কোম্পানীর কৌন্থলী সেয়ার প্রভৃতি অনেকের মতে হেষ্তিংস তদন্তে এইরূপ বাধা দান 
করে নিজের দৌষ প্রমাণিত করেন৷ কিন্তু উইলসন প্রভৃতি এতিহাসিকগণ মনে করেন 
যে, হেষ্টিংদ কাউন্সিলের তদন্তের পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলেন মাত্র। অপরদিকে 
নন্দকুমারের অভিযোগ সম্পর্কেও এতিভাসিকদের মধ্যে মতবিরোধিতা৷ দেখা যায়। স্যার 
জেমস ই্িফেন, ফরেস্ট, ট্রটার প্রভৃতি এ্রতিহাসিক এই অভিযোগ মিথ্যা বলে মনে 
করেন । কিন্তু বার্ক, এলিয়ট, বেভারিজ প্রভৃতি সমসাময়িক ও পরবর্তী রাজনীতিবিদ 
ও এ্রতিহাসিকদ্দের মতে নন্দকুমারের অভিযোগ কোনক্রমেই ভিত্তিহীন নয়। 


(৩) নন্দকুমারের সহিত কাউন্সিলের যোগাযোগ 

ওয়ারেন হেঠিংসের সহিত কাউন্সিলের অন্ঠান্ত সদন্যদের বিরোধিতার সুযোগ গ্রহণ 
করে নন্দকুমীর ওয়ারেন হেঠ্টিংসের বিরুদ্ধে আবার নতুন একটি অভিযৌগ আনয়ন 
করেন। তার এই অভিযোগে বলা হয় যে ওয়ারেন হেহ্টিংস উৎকোচের দ্বারা বশীভৃত 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭) ৯৭ 


হয়ে রেজা-খানকে পদচ্যুত করেন এবং অর্থের বিনিময়ে সরকারী উচ্চপদে কয়েক 
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। কাউন্সিলের সভায় কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফিলিপ 
ফ্রাম্দিস ওয়ারেন হেহ্িংসের উপস্থিতিতে নন্দকুমারের অভিযোগ-পত্র পাঠ করেন এবং 
নন্দকুমারের কাউন্ষিলের সভায় উপস্থিত হয়ে তার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার 
জন্য অঙ্গরৌধ জানানো হয় । কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস কাউন্সিলের সদস্যদের উপস্থিতিতে 
নন্দকুমারের সহিত তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হ'তে অস্বীকার করেন। এমনকি কাউন্সিলের 
সদস্যদের তাঁর কার্কলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা বিচার করার অধিকার সম্পর্কেও প্রশ্থ 
উত্থাপন করেন । তারপর তিনি সভার কাজ অসমাপ্ত রেখেই কাউন্সিলের অধিবেশনের 
সমাপ্তি ঘোষণা করে সভাগৃহ পত্রিতাঁগ করেন । তীর অন্পস্থিতিতেই কাউন্সিলের 
অন্ান্ত সদস্যগণ নন্দকুমারের অভিযোগ সন্বন্ধে অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । 
(8) নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
কিন্ক নন্দকুমাবের অভিযোগের অব্যবহিত পরেই কীমাল-উদ্-দিন নামক জনৈক 
ব্যন্তি জোসেফ ফৌক, ফ্রান্সিল্‌ ফৌক এবং নন্দকুমারের বিরুদ্ধে হেষ্টিংসের কাছে এক 
অভিযোগ করেন। এই অভিযোগে বলা হয় যে উপরি-উক্ত তিন ব্যক্তি কামীল-উদ্‌- 
দিনকে বলপুবক হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ সম্বলিত একখানি 
কাগজে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ফ্রান্সিস ফৌক, 
জোসেফ ফৌক ও নন্দকুমার তিনজনকেই গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে জামিনে মুক্তি 
দেওয়া হয়। কিন্তু কামাল-উদ্-ধিনের অভিযোগের বিচার হওয়ার পূর্বেই ১৭৭৫ 
খ্ীস্টাব্দের ৬ই মে মোহন প্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারকে জাল করার অভিযোগে 
অভিযুক্ত করে। মোহন প্রসাদদের অভিযোগে বল! হয় যে বলাকী দাস নামে জনৈক 
মহাজনের নিকট নন্দকুমার কতগুলো মণি-মুক্তা বিক্রয় করতে দেন। ঈস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীও এই সময় বলাকীদ্দাসের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাঁকা খণ গ্রহণ করে । এই 
ঝণ আদায়ের পূর্বেই বলাকীদাসের মৃত্যু আসন্প্রায় হয়ে উঠলে তিনি নন্দকুমারের 
উপর নিজ পরিবারের দায়িত্ব এবং একটি উইল দ্বারা কোম্পানীর নিকট থেকে তার 
যাবতীয় প্রাপ্য আদায়ের ভার অর্পণ করেন। এই ঘটনার কিছুদ্দিন পরে ১৭৬৯ 
খ্রীষ্টাব্দে বলাকীদীসের মৃত্যু হয়। নন্দকুমার তীর বিপন্ন পরিবারের সুবিধার্থে 
কোম্পানীর নিকট থেকে তীর প্রাপ্য তিনলক্ষ টাকা আদীয় করেন। এই টাকা থেকে 
নন্দকুমার তার মণিমুক্তার মূল্য বাবদ ৪৮,০২১ টাঁকা গ্রহণ করেন। এই টাকার 
শশ্লিষ্ট কাগজপত্রই জাল বলে অভিযোগ করা হয় এবং বিচারে নন্দকুমারের প্রাণদও্ড 


হয় এবং ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট বিচারকের বায় কার্যকরী করা হয় । 
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টি হিত্রি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


(৫) জমালোচন। 

নন্দকুমীরের বিচার এমন সন্দেহজনকভাবে সম্পন্ন কর! হয় ষে, সেই সময় থেকে 
আজ পর্যস্ত তিনি রাঁজনৈতিক যড়যস্ত্ের ফলে প্রাণ হাঁরিয়েছিলেন এই ধারণা 
জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল রয়েছে । এঁতিহাসিক বেভারিজ স্যার আলফ্রেড লাঁয়েল 
প্রমুখ এ্রতিহাঁসিকদের মতে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কাউন্সিলের নিকট একটির পর একটি 
অভিযোগ উত্থাপিত হ'লে সেগুলো বন্ধ করাঁর উদ্দেশ্যে হেষ্টিংস নন্দকুমারের ফাসির 
ব্যবস্থা করেন। ভবিষ্যতে যাতে কৌন ব্যক্তি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে এরূপ অভিষোগ 
আনয়ন করতে সাহস না পায় সেজন্ত তার এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল রককত- 
পক্ষে নিজের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই হেষ্টিংস এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । নন্দকুমারেন্র 
প্রতি হেষ্িংসের আচরণ এবং হেষ্টি'সের কয়েকটি উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে 
নন্দকুমাবের ফাঁসির জন্ঠ হেষ্টিংসের দায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। 
হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে নন্দকুমীরের প্রতি তার বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় 


পাঁওয়া যায় । একটি চিঠিতে হেহ্িংস লেখেন, ৮1010 00০ 9০০ 1759 10 06 
05810 ৮1101) 11606 1301790] 11 1785. 1৬85 911699990 811 0. 00171117094 


91019911101) (0 116 11106765010 09518115 01 (101 11001 ( বিনা এ8 হা) 
060856 ] 00860 1)1]) 109 096 2৮1১৪ 10 11)6 1110651695 91 10) ০1719109০1৮ 
আর একখানি চিঠিতে তিনি লেখেন, “৮45 115৬6110100 70615017181 61761019 01 8179 
102) 10701 2058 1501707 100) 00107 179 90] 1 06169160১ 0৬০1) ৬/1)91) ] 
৮175 ০0110961150 10 ০901010119170০ 10177.” স্থতরাঁং হেঠিংসের মর্যাদা ও স্বার্থরক্ষার 
জন্য নন্দকূমারের মুত্যু একান্ত প্রয়োজন ছিল । কারণ, নন্দকুমার কতৃক হেষ্টিংসের 
উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগের অল্পকাল পূর্বে হুগলীর ফৌজদার ও মণিবেগমের ব্যয়ের 
হিসাব থেকেও হেস্টিংসের উৎকৌচ গ্রহণের কথা কাউন্সিলের দৃষ্টিগোচর হয়। নন্দ- 
কুমারের মতো মরাদীশালী ব্যক্তিকে চরম শাস্তি দিতে পারলে কাউন্সিলের নিকট 
হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আর কেউ অভিযোগ করতে সাহসী হবে না এরূপ ধারণার বশবর্তী 
হয়েই হেষ্টিংস তাঁকে ফাসি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে 
নন্দকুমারের অভিযোগ কাউন্সিলের সম্মুখে উত্থাপিত হওয়ার পর নিজ মর্যাদা ও 
সততার খাতিরেও হেষ্টিংসের পক্ষে তদন্তে স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি 
প্রথম হতেই আন্তের বিরোধিতা শুর করেন। তাছাড়া নন্দকুমারের অভিযোগের 
অব্যবহিত পরেই ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭শে মার্চ হেষ্টিংস গভনর জেনারেলের পদ ত্যাগ 
করেন। অভিযুক্ত হওয়ার পর অভিযোগের সত্যতা ও অসত্যতা প্রমীণের অপেক্ষা 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭১৮৫৭ ) ৯৪ 


না বেখেই হেষ্টিংসের পদত্যাগ প্রকারান্তরে ত্যন্ত এড়িয়ে যাওয়ার পন্থা স্বরূপ বিবেচিত 
হওয়া উচিত। কিন্ত নন্দকুমাবের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনীত হওয়ার 
পরই ১৭৭৫ গ্রীস্টাব্দের ১৮ই মে হেষ্টিংস পদত্যাগ নাকচ করে গভর্নর জেনাবেল 
পদে নিধুক্ত থাকার ইচ্ছ! প্রকাশ করেন। এই সময় নন্বকুমারের বিচারপর্ব শেষ, 
হওয়ার পূর্বেই তিনি একটি পত্রে মন্তব্য করেন যে, নন্দকুমারকে আপাত: দৃষ্টিতে 


আইনসম্মতভাবেই ফাপিকাঠে ঝুলাবার বাবস্থা কর। হয়েছে, “ঘা? & 907 49 (017৩ 
1.171990,” 


(৬) হোস্টিংসের দায়িত্বের পরোক্ষ প্রমাণ 


নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য ওরাঁরেন হেস্তিংস যে দীয়ী ছিলেন তার কিছু কিছু পরোক্ষ 
প্রমাণ পাওয়া যার । হেষ্টিংন তাঁর অন্তরঙ্গ স্তহৃদ মিস্টার সুলিভান এর নিকট এক 
পত্রে লেখেন যে, “স্থপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি) স্থার এলিজা ইম্পে একদিন তীর 
নিবাপত্তা, ভাগ্য, সন্মান ও মধাদা সবকিছুই বুক্ষা করে তীকে কৃতজ্ঞতাপাঁশে আবদ্ধ 
করেছিলেন । আবার অপর দিকে স্যার এলিজ। ইম্পে মিস্টার ডাঁনিং-এর নিকট এক 
পত্রে লেখেন ঘে আমি একদিন হেষ্রিংসকে সাহাষ্য করেছিলাম ; সেজন্য তিনি এখন 
আমাকে হ্যায় অন্তায় বিচার না করেই সাহাধ্য করতে বাধ্য ।” এই সকল উক্তি থেকে 
নন্দকুম।রের ফাসির ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের অসদাচরণের 
পরিচয় পাওয়া যায় । তা ছাড়া নন্দকুমারের বিচারকলে ইম্পে প্রথম থেকেই পক্ষ- 
পাঁতিত্বের পন্রিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। হেষ্টিংসের অচ্ুচর এলিয়টকে নন্দ 
কুমারের বিচারে দোভাষী নিয়োগে নন্দকুমার আপত্তি জানালেও এলিজা ইম্পে তাঁতে 
কর্পপাৎ করেন নি। বিচারে নন্বকুমীরের কপির আদেশ হ'লে তীর কৌন্থলী মিস্টার 
ফ্যারার নন্দকুমারের প্রাণভিক্ষার জন্ দরখাস্ত করেন, কিন্ত ইম্পে তা গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করেন। এমনকি বাংলার নবাব নন্দকুমীরের প্রাণরক্ষীর জন্য আবেদন করেন 
কিন্তু হেষ্টিংসের বিরোধিতার জন্য সেই আবেদন, গ্রাহ্থ হয় নি। হোষ্টিংসের ইম্পিমেপ্টের 
সময় সাক্ষ্য দেওয়ার সময় মিস্টার ফ্যাবার নন্দকুমীবের বিচারে ইম্পে এবং অন্যান্ত 
বিচারপতিগণ যে নন্দকুমারের সাক্ষীদের অকারণে নাজেহাল করেন সে কথার উল্লেখ 
করেন। বস্ততঃ ইম্পে বিচারকালে, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এমন সব মুস্তব্য করেন যে 
সম্পূর্ণ বিচাব্রের আয়োজন প্রহসনে পরিণত হয় এবং বিচারের সময়ই নন্দকুমার বুঝতে 
পারেন যে, স্বপক্ষ সমর্থন তার পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থহীন । 


২৩৫ হিহ্রি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


(৭) নন্দকুমারের ফাসি আইনতঃ অবৈধ 

জালিয়াতির অপরাধের বিচারে নন্দকুমারের দৌষ প্রমাণিত হ'লেও আইনতঃ ফাসি 
দেওয়া সম্ভব ছিল না। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে ইংলগ্ডের আইন যে প্রযোজ্য নয়, ইম্পে ও 
তীর সদকর্সিগণ একথা জাঁন। সন্বেও বিচারের সময় তা একবারও উল্লেখ করেন নি। 
প্রকৃতপক্ষে হেষ্টিংসকে সাহায্য করার উদ্দেশ্টে তীত্রা ধর্মীধি করণের পবিভ্রত1 বিনষ্ট করে 
নন্দকুমারকে ফাসি দিতে কুষ্ঠিত হলেন না। জাল করার অপবাধে নন্দকুমারকে ফাঁসি 
দেওয়া যে আইন বিরুদ্ধ ছিল একথা ১৮০২ খ্ীস্টাব্দে কলকাতা সুপ্রীম কোটের বিচীর- 
পতিগণও স্বীকার করেন । সেজন্য নন্দকুমীরের ফাসিকে বিধানতাপ্রিক হত্যাকাণ্ড 
(30091010] 1701401 ) রূপে গণ্য করা হয়। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 
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উত্তর ঃ (১) ভূমিকা 

তাঁরতের ইংরেজ শাঁসকবর্গের মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কার্য পদ্ধতি ও কাদকলাঁপ 
সম্পর্কে যে রূপ পরস্পর বিরোধী মতামত ব্যক্ত হয়েছে, সম্ভবতঃ অপর কোন ব্যাক্তর 
সম্পকে তা হয় নি। কিন্ত হেস্তিংসের কাষকলাপ ও কৃতিত্বের সমালোচনা কর।ব সময় 
সব প্রথমেই তার গভনর 'পদ্দ গ্রহণকালে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ 'ও সীমান্ত স"ঞ্রান্ত 
অব্যবস্থার কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন | তা ছাড়া ১৭৭৩ শ্ীস্টাৰে রে গুলেটি: আটে পাস 
হওয়ার পর কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরোধিতার কথা স্মরণ রেখে হেঙ্টিংসেবর 


কৃতিত্ব বিচার করা প্রয়োজন । 


(২) হেস্টিংসের আভ্যন্তরীণ ও পররাহ্ীয় সমস্যা 

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংদ যখন বাংলার গভর্নরের পদে নিষুত্ত হন তখন 
ক্লাইভ প্রবত্তিত্ত দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার ক্রি-বিচ্যুতি প্রকট হয়ে পড়ে । কোম্পানীর 
কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি চরমে পৌছায় এবং কোম্পানীর কোষাগারও প্রায় শৃন্ত। 
তাছাড়া বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দী থেকে বারবার অর্থ সাহায্যের জন্ত তাগিদ 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭) ১০১ 


আসায় কলকাতা কাউন্সিল বিব্রত হয়ে পড়ে। অপরদিকে ১৭৭* খ্রীস্টাব্দের 
মন্বত্তরের ফলে দেশের অর্থ নৈতিক ছুরবস্থাও চরম পর্যায়ে উপস্থিত হয়। দেশের কৃষি, 
বাণিজ্য প্রত্তৃতি সকল প্রকার উৎপাঁদনমূলক কার্য চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিচার 
ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, নিয়মিত রাজন্বম আদায় বন্ধ হয়ে যায় এবং আভান্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা 
বিনষ্ট হওয়ার ফলে দেশের সর্বত্র দশ্থ্য তঙ্গরের উপদ্রব বুদ্ধি পায়। আভ্যন্তরীণ 
অবস্থার পররাই্থ্ীয় ব্যবস্থাও নানারূপ সমস্যা সঙ্কুল হয়ে ওঠে । দিলীর সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী শাহ আলম তখন মারাঠাদের ক্রীড়নকে পরিণত এবং মারাঠার 
ইংরেজদের বাঁজ্যে হান। দিতে উদ্যত হয় | ছুবল অধোধ্য। রাজ্যের নিরাপন্তীর অভাবের 
জন্য কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উড়িশ্বার নিরাপন্তাও তখন প্রতি মৃহতে ক্ষুগ্ 
হওয়ার আশঙ্কা ছিল। 


(৩) ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যাবলী 

এইবপ আভ্যন্তরীণ ও পররা্্ীয় সমস্য।সঙ্কল শাসনভার গ্রহণ করার ক্ষমত| যে কোন 
ব্যক্তির পক্ষেই প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই গ্ররু দায়িত্ব গ্রহণ করে কোম্পানীর 
শাসনে সংহতি আনয়ন করার এবং বিপজ্জনক সমস্যাগুলোর সমাধানের ক্ষমতা ওয়ারেন 
হেঙ্টিংসের ছিল। তিনি গভনরের দায়িত্ব গ্রহণ করাঁর পরই ইংরেজ-অধিকৃত বাজ্য এবং 
শাসনব্যবস্থীর উন্নয়নে প্রথম থেকেই দৃঢ সঙ্কন্পভাবে আন্মনিয়োগ করেন । প্রথমতঃ, 
গভর্নরের পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তিনি রাজন্গ বিভাগে পুনর্গঠন ও শঙ্খলা স্থাপনের 
জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে শুরু করেন । তিনি ডাইরেক্টর সভার নিদেশ অন্যায়ী 
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ বাঁজস্ব আদীঁয়-সংক্রাস্ত কার্ধাদি কোম্পানীর 
হস্তে গ্রহণ করে ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটান । বাজশ্ব-সংক্রান্ত 
কার্ধাদির তর্দারকির দীয়িত্ব তিনি বোর্.অফ-রেভিনিউ নামক একটি সংস্থার উপর অর্পণ 
করেন এবং রেজাখান ও সীতাব রায়কে দেওয়ানী কাজ থেকে অপসারিত করেন । 
পাচ বছরের মেয়াদে জমিদারদের সহিত জমিদীরির বন্দোবস্ত করা হয় এবং প্রতোক 
জেলায় পূর্বেকার স্ুুপাঁরভাইজার-এর স্থলে একজন করে কালেক্টর নিযুক্ত করে তার 
উপর রাজস্ব আদীয়ের ভার অর্পণ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, পুবে রাজন্ব-সংক্রান্ত বিচার" 
কার্ষও দেওয়ানের উপর ন্যন্ত ছিল। স্থতরাং বাঁজম্ব আদায়ের ভার কোম্পানীর হস্তে 
গ্রহণের পর দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থারও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার দরকার দেখা দেয় । 
হে্টিংস প্রতি জেলায় একটি করে মফ্:স্বল দেওয়ানী আদালত স্থাপন করেন। এতদিন 
পর্যস্ত ফৌজদাি বিচাবকার্ধাদি নবাবের হাতে ছিল বটে, তবে ইংরেজ কোম্পানীর 


১০২ হিষ্্রি জব বেঙ্গল ( ১৭৫*-১৮৫৭ ) 


প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদারি বিচারেও ইংরেজগণ হস্তক্ষেপ করতে শুর করে। 
বিচার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হেষ্টিংস প্রতি জেলায় একটি করে মফঃস্বল 
ফৌজদারি আদালত স্থাপন করেন। দেওয়ানি বিচারের আগীলের জন্ত কলকাতায় 
সদর দেওয়ানি আদীলত এবং ফৌজদারি বিচারের আপীলের জন্ঠ মুশিদাবাদে সদর 
ফৌজদারি আদালত স্থাপিত হয়। বাঁজস্ব বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থা! পুনর্গঠন করে 
হেস্টিংস শাসনতান্ত্রিক বিদয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করার ব্যবস্থা করেন । আইন 
সংক্রান্ত বিষয়েও তিন সংগ্গার সাধন করে বিচার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার 
ব্যবস্থা করেন । হে্টিংসই সর্বপ্রথম উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মোকদ্দমা হিন্দু ও মুসলমানদের 
ধর্মশীস্ত্রী্সীরে বিচারের নিয়ম প্রবর্তন করেন। তাছাড়া মহাজন কতক খাতকের 
উপর অত্যাচার, নিদিষ্ট হার অপেক্ষা অধিক সুদ গ্রহণ, বিচার প্রার্থীদের নিকট থেকে 
কাজী ও মুফতিদের পারিশ্রমিক গ্রহণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করেন । তীর আমলেই কাজী 
ও মুফতিদের বেতন দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হয়। তাঁর এই নীতি প্রবতিত হওয়ার 
ফলে বিচার বিভাগের দুর্নীতি অনেক পরিমাণে হাঁস পায়। তাছাড়া হেষ্টিংস মুদ্রানী তির 
সংস্কারসাধন করেও সমসাময়িককালের মুদ্রানীতির অব্যবস্থা দর করার চেষ্টা করেন । 


(8) তিব্বতে ও নেপালে দূত (প্রেরণ 

তিব্বত এব" তিন্বতেরঃ মধ্য দিয়ে নেপাল অঞ্চলের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্য 
সম্পক স্থাপনের উদ্দেশ্টে ১৭৭৪ গ্রীস্টাবে হেষ্টিংসজর্জ বোগ.ল্‌কে তিন্নতের তা সি লামর 
রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ করেন । 


(৫) হেস্টিংসের পররাষ্ট্র নীতি 

পরবাস্ীয় ব্যাপারে হেঠি-সের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর নিরাপত্তা বিধ।ন 
করা। এই উদ্দেশে তিনি অযোধ্যার নবাঁবকে কোম্পানীর অগ্গত মিত্রে পরিণত 
করেন। এইদিক থেকে দেখতে গেলে বলা চলে যে ব্ধীনতামূলক মিব্রতার নীতি 
হেষ্টিংসই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন । ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অযোধ্যার নবাঁব স্জা-উদ্‌- 
দৌলার সহিত বেনাঁরসের চুক্তি সম্পাদন করে প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যাকে ব্রিটিশ শক্তির 
উপর নিরশীল রধজ্যে পরিণত করেন। ইতিমধ্যে ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে শাহ আলম 
মারাঠাদের ক্রীড়নকে পরিণত হ'লে হেহ্টিংস তার বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা ভাতা 
বন্ধ করে দেন এবং কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুটি তার নিকট থেকে গ্রহণ করে 
অযোধ্যার নবাবের নিকট পঞ্চাশ লক্ষ টাঁকায় বিক্রয় করেন । অযোধ্যা রাজ্যের শক্তি 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭) তত 


ও নিরাপতীর মধ্যে ইংবেজ অধিরূৃত বাঁজ্যের নিরাপত্তা নিহিত এই কথা উপলব্ধি 
করে হেষ্টিংস অযোধ্যার নবাবকে রোহিলাখণ্ড জয় করতে সাহায্য করেন। তবে এই 
সাহাষ্যদানের জন্য তিনি অযোধ্যার নবাবের নিকট থেকে ৪০ লক্ষ টাকা আদায় 
করেন । 


(৬) ইঙ্গ-মারাঠা। ও ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধ 

হে্টিংসের শাসনকালে বোম্বাই ও মাদ্রীজ সরকার মারাঠা ও মহীশৃরের ( বর্তমান 
কন্নাটক ) হায়দার আলির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হ'লে হেষ্টিংসের চেষ্টায় প্রথম মারাঠা 
যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ইংরেজদের অন্ুকুলেই সমাপ্ত হয়। এই ছুই 
প্রেসিডেসীকে সামগ্রিক অর্থ সাহাধ্য দান করে হেস্টিংস সেই সব অঞ্চলে ইংরেজদের 
স্বার্থরক্ষা করেন । 


(৭) কোম্পানীর অর্থাভাব দূরীকরণ 


কোম্পানীর আধিক অনটন দূর করার উদ্দেশ্তে হেষ্টিংস অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ 
করতে ছ্িধাবোধ করেন নি। বারানসীর রাঁজা চৈংসিংহ ও অযোধ্যার বেগমদের 
পীড়ন করে অর্থ সংগ্রহেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন নি। এই ছুই অভিযোগেই তীকে 
পরবর্তীকালে ইম্পিচ করা হয়। অর্থের জন্ত তিনি বর্ধমানের রাণী এবং রাঁজসাহীর 
জমিদাঁর রানী ভবাঁনীর প্রতিও অন্ায় বাবহাঁর করেন। মহারাজা নন্দক্মারের ফাসির 
কারণ মূলতঃ রাজনৈতিক হ'লেও অর্থ-সংক্রান্ত বিষয় নিঃসন্দেহে তার সহিত জড়িত 
ছিল । 


(৮) হেস্টিংসের অবদান 

ওয়াবেন হেঙ্টিংসের শাসনকাঁলের দৌধ-ক্রটির সংখ্যা এতই বেশি যে তার চরিত্রের 
মহৎ ও উজ্জ্বল গ্রণগুলো প্রীয় দৃষ্টির অগৌচরেই থেকে যায় । কিন্তু নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করলে তীর গুণাবলীর প্রশংসা না করা অনুচিত হবে। ভারতীয় বিচার- 
ব্যবস্থার গোড়া পত্তন, কোম্পানীর শাসনে সুশৃঙ্খলা আনয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার 
সাধন এবং কোম্পানীর বাঁজন্বকে আসন্ন পতনের সম্ভবনা থেকে সংরক্ষণ করে হেষ্টিংস 
অনন্থ সাধারণ দক্ষতা ও ক্ষমতার পরিচয় দেন। এই প্রসঙ্গে তার সাহিত্যান্গরাগের 
কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন । তিনি বাংলা ও ফারসী ভাষা আয়ত্ত করেন। সংস্কৃত 
সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহ দান 


টি হিষ্্রি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


করতেন । কলকাতার মীদ্রাসা ও রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি তীর পৃষ্ঠপোষকতায় 
স্থাপিত হয় । 

(৯) উপসংহার 

প্রকৃতপক্ষে ভারতে হেষ্তিংসের কাধাবলী ছুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত। 
তদানীন্তন ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর অর্থলোলুপতা, কোম্পানীর পরবাস্ীয় ও আভ্যন্তরীণ 
সমস্যার সব কিছুর কথা স্মরণ রাখলে হেষ্টিংস ইংরেজ জাতির স্বার্থ কি পরিমাণ বৃদ্ধি 
করতে সমর্থ হন তা উপলদ্ধি করা সহজ হবে। কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার শৃঙ্খল! 
স্থাপন, বৈদেশিক সম্পর্ক কোম্পানীর স্বার্থের অগ্ছকুলে নিয়ন্ত্রণ, কোম্পানীর অর্থাভাব 
দূরীকরণ 'প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার যথাধথ সমাধান করে হেস্টিংদ ইংবেজ জাতিকে 
ভারতে সাম্রাজ্য ভোগের ব্যবস্থা করে দিতে সমর্থ হন। ইম্পিচমেন্টের পর তিনি 
ছুঃথ করে বলেন, “1 88৮০ ১০9৮ 211 0100 ১০00 1706 16৯/771060 776 ৬/111) 
০017150911017) 015812,06 8100 1106 01 110106801)7)001]1.” এই উক্তির সত্যতা 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। বিটিশ স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে 
ভারতবর্ষে হেষ্টিংসের আচরণ সমর্থনযোগ্য কিন্তু ভারতবাসীদের স্বার্থ, মর্যাদা, হ্যায়, 
সততা ও মানবতার দৃষ্টিতে হেষ্টিংসের কার্মকলাপের অনেক কিছুই নিঃসন্দেহে 
নিন্দনীয় । তবে একথা ঠিক যে বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ কর্ম ক্ষমতার দ্বারা হেষ্টিংস 
ব্রিটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে যেমন দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন তেমনই বিটিশ 
শাসনের প্রথম যুগের ইতিহাসে নিজ পরিচয় রাখতে সমর্থ হন। খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই 


হেষ্টিংসের কৃতিত্ব বিচার প্রসঙ্গে তিহাসিক জে. এস. কটন মন্তব্য করেন, 41171012175 
2170 4৯11010-117019115 1166 ৮61161910 1129111755 1021170১100 10171061705 11161] 


[15 06116101617 9010)11015119001) 1109 131161 (170 10051 81016 070 0116 7051 
101161)161150 01 11617 ০জ্যা। 01855. 11 011৮65 5৬010 959011160 1170101) 
0]1]0110, 11 ৮525 1116 01811) 01 11991110595 0701 018111790 1116 5551) 01 01%11 
8.01)110151121101) 210 1015 56171015 (171 5৮6৫ 0110 01171917611) 016 08110991 
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উত্তর £ (১) রেগুলেটিং আ্যাক্টি 

ঈস্ট ইত্িয়! কোম্পানীর গঠনতন্ত্র ব্রিটিশ সরকার কক প্রদ্বত্ত চাটার বা লনদ-এর 
উপর নির্ভরশীল ছিল। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অধিকার ও সুযোগ-স্থবিধা 
দান করাই ছিল এই চার্টারের উদ্দেশ্য । কিন্ত ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর কোম্পানী ক্রমে 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হতে বাঁজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে ন্বভাঁবতই পৃবেকার 
চার্টাবের উপর ভিত্তি করে কোম্পানীর কার্ধাদি পরিচালনার অস্থবিধা দেখা দিল। 
ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর গঠনতন্ত্র পরিবত্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে 
যথেষ্ট নয় বিবেচনা করে এবং কোম্পানীর কর্মচীরিবর্গের অন্তায় আচরণ বদ্ধ করার 
উদ্দেশ্তটে ১৭৭৩ গ্রীস্টাব্দে রেগুলেটিং আযাক্ট নামে একটি আইন ব্রিটিশ পালির়ামেণ্ট 
কতৃক গৃহীত হয়। ইংলগ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ এই আইনের প্রণয়নকারী 
ছিলেন। 

রেগুলেটি” আযাক্ট ইতলগ্রস্থ ডাইরেকঈর সভা এবং শেয়ার হোন্ডারদের সভার 
গঠনতন্ত্র সংক্গার সাধন করা হয় । পূর্বেকার নিয়ম অন্যায়ী পূর্বেকার পাঁচশ পাউগ্ডের 
শেয়ার হোল্ডারদের ভোট দাঁনের ক্ষমতা নাকচ করে অন্ততঃ এক হাজার পাঁউণ্ডের 
শেয়ার হোল্ডাবরগণকে একটি করে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় । তিন, ছয় ও দশ 
হাজারের শেয়ার হোন্ডারদের যথাক্রমে ছুই, তিন ও চারটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার 
দেওয়া হল। তাছাড়া ডাইরেক্টর সভাকে শেয়ারহোল্ডার সভা থেকে কতকটা স্বাধীন 
করে দেওয়া! হল। ২৪ জন ডাইরেক্টরের মধ্যে ছজন প্রতি বছর পদত্যাগ করবেন এবং 
সেই স্থলে নতুন সদস্য নির্বাচিত হবেন। ভবিষ্যতে গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিলের 
সস্যগণ কোম্পানীর ডাইরেক্টর সভা কতৃক নিযুক্ত হবেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও বিটিশ 
সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে। ডাইরেক্টর সভা বিটিশ সরকারের 
নিকট কোম্পানীর শাসন ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেশ করতে 
বাধ্য থাকবে । 

বাংলাদেশের গভনরকে গভন্নর জেনারেল আখ্যা দেওয়া হল। শাসনকার্ষে তাকে 
সাহায্য করাঁর জন্য চারজন সদশ্যের একটি কাউন্সিল নিযুক্ত করা হল। কাউদ্গিলের 
প্রত্যেক সদশ্যকেই সমান অধিকার দেওয়! হল। একমাত্র ছুদিকে সমান সংখ্যক 


১০৬ হিত্রি অব্‌ বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


ভোট হলে গভননর জেনারেল তাঁর নিজ মতের প্রধান্য দিতে পারতেন। রেগুলেটিং 
আইন অন্তষাঁয়ী কাউন্সিলের প্রথম চীরজন সদস্যের নাম উল্লেখ করে দেওয়া হয়। এই 
চারজন সদস্য ছিলেন ক্লেভারিং, মন্সন, বারওয়েল ও ফিলিপ ফ্রান্সিস। এই কাউন্সিল 
পাঁচ বছরের জন্ঠ নিযুক্ত হয়। কিন্ত একমাত্র ডাইরেক্টর সভার স্পারিশক্রমে পাঁট 
বছরের পূর্বেই প্রয়োজনবোধে এই কাউন্সিল ভেঙ্গে দেওয়! সম্ভব ছিল। 

একজন প্রধান বিচারপতি ও অপর তিনজন সাধারণ বিচারপতি নিয়ে র্‌ 
উইলিয়মে সুপ্রীম কোর্ট নামে একটি বিচারালক় স্থাপিত হয়। এই বিচারালয়বে 
গভর্নর ও কাউন্সিল থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখা হয়। গভনগন জেনারেল, কাউন্সিলের 
সদন্য ও বিচারপতিগণের জন্ত উপযুক্ত বেতন ধার্য করা হল এবং তাঁদের পক্ষে কোঁন- 
প্রকার পারিতোষিক গ্রহণ করা নিবিদ্ধ করে দেওয়া হয়। 


(২) অমালোচনা 

রেগুলেটিং আ-এর প্রধান ক্রটি ছিল এই যে, (১) এই আযাক্টু গভনর জেনীরেল 
কাউন্সিলের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করে নি। (২) তাছাড়া গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিল 
মাদ্রাজ ও বোস্বাই-এর কাউন্সিলের উপর কি প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন তাও এই 
আয স্পষ্ট করে বলা হয় নি। ফলে বোম্বাই ও মাদ্রীজের কাউন্সিল কলকাতাব 
গভনব-জেনারেল ও কাউন্দসিপের মতামত ন। নিয়ে স্বাধীনভাবে চলতে দিধাবোৌধ করত 
না। (৩) শ্প্রীমকোর্টের ক্ষমতা এবং গভননর-জেনারেল ও কাউন্সিলের সঙ্গে সুপ্রীম- 
কোর্টের সম্পর্কও পরিধারভাবে বর্ণনা না করায় অল্নকালের মধ্যেই স্বপ্রীমকোর্টের সঙ্গে 
গভনর জেনারেল ও কাউন্সিলের প্রকাশ্ঠ বিরোধের স্থষ্টি হয়। (৪) স্প্রীমকোটের 
বিচার ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে বধিত ছিল না বলে জমিদারগণের বিরুদ্ধে যে কোন 
ব্যক্তির অভিযোগও সুপ্রীম কেট শুনতে আরন্ত করে। দেশীয় দেওয়ানী বিচারকের 
বিচার ক্ষমতার উপরও সু গীমকোর্ট হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে । -তাহারা ইংলগ্ডের বা 
ভারতীয় আইনের দ্বার এই বিচারাঁলয়ের কার্য পরিচালিত হবে সুনির্দিষ্টভাবে 
তার উল্লেখ না থাকীয়ও অনেক অস্থবিধার সৃষ্টি হয়। (৫) রেগুলেটিং আযাক্ট গভ্নর 
জেনারেলকে নিজ কাউন্সিলের মতামতের উপর চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা না দিয়ে 
শাসনব্যবস্থীকে পঙ্গু করে তোলে । সুতরাং রেগুলেটিং ভ্যাক্ট ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
গঠনতন্ত্র ও কার্ধ পদ্ধতির উন্নতিসাধন করতে গিয়ে আরও নান প্রকার জটিলতার 
সৃষ্টি করে। (৬) সর্বশেষে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঈস্ট ইণ্ড়া৷ কোম্পানী 
কর্তৃক ভারতবর্ষে অধিরূত অঞ্চলের উপর সার্বভৌম্তের প্রশ্ন নিয়ে কোম্পানী 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১০৩ 


বা বিটিশ সরকারের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দেয় এই আয সেই সম্পর্কেও কোন 
মীমাংসায় উপনীত হতে পারে নি। 


(৩) ১৭৮১ গ্রীস্টাব্দের চাটার আ্যাক্ট 

বেগুলেটিং আঁকি কোম্পানীর শাসনপদ্ধতির উন্নতি সাধনের পরিবর্তে জটিলতা আরও 
বুদ্ধি করে । তাছাডা এই আইন কার্ধকরী হওয়ার কিছুদিন পরে কলকাতার কাউন্সিলের 
আভ্যন্তরীণ গৌলযোৌগের সংবাঁদ ইংলগ্ডে পৌছিলে কোম্পানীর ভারতের অধিরুত 
অঞ্চলের নিরাঁপত্ত। ও শাসন সম্পর্কে সেখানে দীরুণ সন্দেহ ও উদ্বেগের স্ৃত্থি হয়। 
কোম্পানীর স্বার্থের সঙ্গে ইংরেজদের অনেকের বার্থ জড়িত ছিল। সেন লড নথ 
কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করে। ফলে ১৭৮১ খ্রীপ্টাব্ডে 
চাটার আযাক বিধিবদ্ধ হয় । এই আইনের দ্বারা স্ুগ্রীম কোর্ট-এর গভনর জেনারল ও 
তার কাউন্সিলের ক্ষমতা সম্পকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। 


(8) পিটের ভারত আইন 


১৭৮১ খ্ীস্টাবের চার্টার আযাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়ার পরও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে 
ভারতের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে পরিচালন৷ করা সম্ভব হয় নি। ফলে হেনরী ভাঁগডাস 
ভারতের শাঁসনবাবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্টে ইত্ডয়া' বিল নামে নতুন একটি আইন 
সংক্রান্ত প্রস্তাব পালমেন্টে পেশ করেন। কিন্ত পিটের বিরোধিতার ফলে ডাগাসের 
প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। তারপর ফকস্‌ তার ইত্ডিয়া বিল পালিয়ামেন্টে উপস্থিত করেন । 
এই বিলে তিনি ভারতের শাদনব্যবস্থ! পরিচালনার জন্য ইংলগ্ডে একটি সংস্থা গগন 
করার প্রস্তাব করেন । বিলটি কমন্সসভায় গৃহীত হলেও হাউস অফ লর্ড কক পরিত্যব্ক 
হয়। ইতিমধ্যে ফকসের মন্ত্রীসভার পতনের পর পিট মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং ১৭৮৪ 
খীস্টাব্দে তিনি তার বিখ্যাত ইপ্ডিয়! আযাক্ট পাস করেন। 

এই আইনের শর্ত অনুযায়ী ইংলগ্ডে বোর্ড অফ কণ্টেল নাঁমে একটি সভা স্থাপিত 
হয়। এই সভা! ব্রিটিশ অর্থ সচিব, একজন সেক্রেটারী অফ স্টেট ও রাজা কঠক মনোনীত 
প্রিভি কাউন্সিলের চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হল। তাছাড়া কোম্পানীর তিনজন 
ডাইরেক্টর নিয়ে একটি “সিক্রেট কমিটি” গঠিত হল । বোঁড'অফ কন্টোীলের যাবতীয় 
আদেশ-নির্দেশ বা মতামত এই সিক্রেট কমিটি মারফত ভাবুতবর্ষে কোম্পানীর প্রতিনিধি- 
বর্গের নিকট প্রেরণু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বোঁভ' অফ কণ্টেঠাল ও সিক্রেট 


১০৮ হিত্বি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


কমিটির যুগ্ন সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অন্ত কোন সংস্থার থাকবে না বলেও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয়। ভারতের গভনর জেনারেল প্রধান সেনাপতি এবং অপর দুজন সাস্য 
নিয়ে গঠিত মোট তিনজনের একটি কাউন্সিলের সাহায্য নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা 
করবেন বলে স্থির করা হয়। বোম্বাই 5 মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী দুটিকে যুদ্ধ, শাস্তি, 
দেশীয় রাঁজা গুলোর সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে গভর্নর গ্েনারেলও তীর 
কাউন্সিলের অধীনে স্থাপন করা হল। রেগুলেটিং আযাক্টের ত্রুটির অভিজ্ঞতা থেকে? 
এবাঁপ্ গভর্নর জেনারেলকে কোঁন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্নিলের মতামত অগ্রাহ্থ করার: 
ক্ষমতা! দেওয়া হল | তাছাঁডা পিটের ইত্ডিয়া আকরেঁর আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। 
কোম্পানীর কর্মচারিগণ ভারতবর্ষে চাঁকরীর জীবন শেষ করে ইংলগ্ডে ফিরে যাওয়ার 
সময় তাদের সঞ্চিত অর্থের হিসাব পেশ কর! বাধ্যতামূলক করা হ'ল । ভারতে চাকরী 
করার সময় তাঁদের কৃত অপরাধের ভন্ত বেজ কর্মচারীদের বিচার করার উদ্দেশ্টে 
ইংলগ্ডে একটি টরাইবুহ্কাল গঠন করার ব্যবস্থা করা করা হয়। ভারতে বিটিশ সামাজ্য 
বুদ্ধি তাদের নীতি নিরুদ্ধ বলেও এই আইনে ঘোঁষণা করা হয়। 


(৫) সমালোচনা 

পিটের আইনও ক্রটি মুক্ত অথবা সমালোচনার উধ্বে নয় (১) পিটের আইনের ফলে 
কোম্পানীর ক্ষমতা হাস পায় বটে, কিন্ধ বৌড-অফ-কণ্টেীল যাঁতে ভারতের শাসন 
বাবস্থা ও ভারতবর্মের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে পারে সেরূপ কোন ব্যবস্থা তাতে 
ছিল না। (১) বোড' 'অফ কণ্টেণল ও ডাইরেক্টর সভার মধ্যে ক্ষমত৷ ভাগ করে 
এই আইন কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব বোধ বহুল পরিমাণে হাঁস করে। সিক্রেট 
কমিটির পশ্চাতে থেকে বৌভ' অফ কণ্টেবলের কাজ করার যে নীতি এই আইনের 
দ্বার! প্রবতিত হয় তা নিঃসন্দেহে শাসনকার্ষে দায়িত্ববোধ বুদ্ধির সহায়ক ছিল 
না। ভারতে স্থশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে ডাইরেক্টর সভার দায়িত্ব জড়িত ছিল, 
কারণ এই সভার সদস্যগণ ভারতবধ থেকে অর্থ লীভের আশা করতেন কিন্তু 
বোর্ড অফ কণ্টেশলের সেরূপ কোন আশা ছিল না। (৩) পিট-এর ইও্ডিয়া আক 
প্রধানতঃ ডাইরেক্টর সভার ও সমসাময়িককাীলের জনমতের মধ্যে একটি সমনয় 
সাধনের চেষ্টা হিসাবে বিবেচ্য । ফলে এই আযাক্টে মধ্যপন্থা অনুসরণের প্রবণতা দেখা 
যায়। বোর্ড অফ কন্টোল যেমন ডাইরেক্টর সভার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্রে স্থাপিত 
হয়েছিল. তেমনই তাকে স্বাধীনভাবে নীতি প্রবর্তন বা কাজ করার কোন ক্ষমতা না 
দিয়ে ডাইরেক্টর সভার ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টাও করা হয়। (৪) কোম্পানী কতক ভারতে 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১০৯ 


সাআজ্য বিস্তার নীতির বিরোধিতা সত্বেও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রমেই বিস্তৃত 
হয়। এই সকল কারণে পিটের ভারত আইন জটিলতা ও অসংহাত পূর্ণ ছিল 
তা৷ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে । 


(৬) ১৭৯৩ গ্রীস্টাব্দের চাটণর 


১৭৭৩ শ্রীস্টান্বে রেগুলেটিং আইন অগ্ুসারে ঈস্ট ইপ্গিয়া কোম্পানী ভারতবধে 
আরও বিশ বছর বাণিজ্য করার একচেটিয়! অধিকার লাভ করে । ১৭৯৩ খ্রস্টাব্ছে 
পুনরায় কোম্পানীকে ভারতবধে বাণিজ্য করার জন্ত একচেটিয়া অধিকার দেওয়ার বিক্দ্ধে 
ইংলগ্ডে এক তীব্র আন্দোলনের স্থষ্টি হয়। ভারতীয় বাণিজ্য সকশ ঈংবেজের কাছে 
উন্মুক্ত করে দেওয়াই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্ট | লর্ড কনওঘা।লন কোম্পাশাণ 
একচেটিয়া অধিকার তুলে দিলে স্বার্থলোলুপ ইংরেজ বণিকদের পরস্পর প্রতিযোগিতার 
ভারতে ই-লগ্ডের বাণিজ্যের সর্বনাশ ঘটবে এই যুক্তি প্রদর্শন করে কো্পানীত একচেটিয়া 
অধিকার বজায় রাখতে সমর্থ হয় । ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আক ছানা আরও বিশ 
বছরের জন্য ঈস্ট.ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিরা আধকার 
ভোগ করতে দেওয়া হয়। অবশ্য বছরে তিন হাজার টন পণ্যদ্রব্য সাধারণ ধাণকদের 
ভারতবর্দ থেকে ক্রয় করার অতি নগণ্য অধিকাঁর এই চার্টারে স্বীকার করা হয়। 
কোম্পানীর গঠন সম্পর্কে কোন গুরুত্পূর্ণ পরিবঙন এই চাটারে করা হণ নি। 


(৭) ১৮১৩ গ্রীস্টাব্দের চাটার 

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার অন্ুয়ায়ী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছাড়াও কয়েকটি শতাধানে 
অন্ঠান্ত ইংরেজ বণিকগণও ভারতে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে । তবে চাঁন 
দেশের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার আরও বিশ বছরের জন্ত 
তখনও বজায় থাকে । এই চাটার সর্বপ্রথম ভারতীয় সাহিত্য ও সাহাত।কদের 
উৎসাহদ্ান এবং ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্চুর করে। 
কলকাতায় একজন বিশপ এবং তিনজন আর্ক-ডেকন অর্থাৎ বিশপের নিয় পর্যায়ের 
যাজক নিযুক্ত করা হয়। কোম্পানীর সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারাদের উপযুক্ত 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এই চার্টাবে করা হয় । 


(৮) ১৮৩৩ শ্রীস্টাব্দের চাটণর 
১৮৩৩ খ্রীস্টাবে ঈস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী পুনরায় বিশ বছরের জন্য ভারতে শাসন 


১১০ হিষ্ত্রি অব বেঙ্গল ( ১০৫৭-১৮৫৭ ) 


দায়িত্ব পালন করার স্থযঘোগ পেলেও চীনদেশে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার 
এই চার্টারে লোপ করা হয়। তবে এই চার্টারে ভারতীয় শাসনকর্তুপক্ষকে আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পূর্বে তারা কেবলমাত্র রেগুলেশন পাস করতে পারত। 
এই চাটারে বাংলার গভন্নর জেনারেলকে ভারতের গভনর জেনারেল আখ্যা দেওয়া 
হয়। ইয়োরোঁপীয় নাগরিকদের ভারতে জমিদারী ক্রয় করার অধিকার দেওয়া হয় | 
নীল চাষের জন্ত এব" অনুন্নত এলাকায় জমি ক্রয় করার অধিকীরও তাদের দেওয়। হয় ্‌ 
গভনর-জেনাবেলের কাউদ্ষিলের সদস্য সংখ্যা চার থেকে বুদ্ধি করে পাঁচে পরিণত করা৷ 
হয়। এই চাটার অন্রঘায়ী স্থষ্ট আইনসচিব এই পঞ্চম সদস্যের পদ লাভ করেন। 
তাছাড়া জাতি ধর্ম, বর্ণ, জন্ম প্রভৃতির জন্য কোন ভারতীয়কে অথবা ব্রিটিশ নাগরিককে 
কোম্পানীর অধীনে চাকরী দানে আপত্তি করা চলবে না এই নীতিও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 
চাটারে সামবিষ্ট হয় । 


৯) ১৮৫৩ শ্রীস্টাব্দের চাট1র 

১৮৫৩ গ্রাস্টাবেই ঈশ্ট ইপ্ডিয়াী কোম্পানী ভারতে শেষ চার্টার লাভ করে। এই 
চাটার অনুসারে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বার! সরকারী কর্মচারী নিয়োগের 
ব্যবস্থা হয়। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রীজ, প্রেসিডেন্সীর জন্ত লেফটেন্াণ্ট গতনরের পদ 
কৃষ্টি করা হয়। তবে এই চা্টারের মেয়াদ পুর্ণ হওয়ার বহু পূর্বেই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের 
সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রীস্টান্দে ভারতের শাসনদায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ 
সরকাবের উপর হস্ত হয় । 
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উত্তরঃ (১) ভূমিকা 

১৭৮৫ খ্রীস্টাবে লর্ড কনওয়ালিস পদত্যাগ করলে লর্ড জন ম্যাকফারমন এক 
বছরের জন্য অস্থায়ী গভন্নরর জেনারেল নিযুক্ত হন। পরে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্ড 
কনওয়াঁলিস গভনর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের 
কার্কলাপে সেই সময় ইংলগ্ডের জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে 
কোম্পানীর ছুর্নীতিপূর্ণ অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত কোন ব্যক্তিকে আর গভন্নর জেনারেল 
পদে নিযুক্ত করা সমীচীন হবে না। এই কারণে বোর্ড অফ কণ্টেোলের সভাপতি 
হেনরী ডাগ্ডাস এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিটের অন্তরঙ্গ সুহৃদ লর্ড ক্ওয়ালিসকে গভনর : 


বাংলার ইতিহীস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) তি 


জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। স্ৃতরাং ডাইরেক্টর সভা ও ব্রিটিশ সরকারের 
সমর্থন ও সহানুভূতি লর্ড কর্নওয়ালিসের পশ্চাতে ছিল। 


(২) কর্নওয়ালিসের সুযোগ 

পিটের ভারত আইন-এর শতান্যাঁয়ী কর্ণওয়ালিসকে ভারতে রাজ্য বিস্তার ও 
যুদ্ধনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল। ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার 
জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করা চলবে, তবে এরূপ নির্দেশও তিনি পাঁন। 
রেগুলেটিং আযাক্টের লক্ষ্য করে ক্নওয়ালিসকে প্রয়োজনবোধে কলকাতা কাউন্সিলের 
মতামত অগ্রা্ঘ করার ক্ষমতাঁও দেওয়া! হল। সেই সময় কোম্পানীর শাঁসন ব্যবস্থার 
সংস্কার সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়, এজন্য লর্ড কনওয়ালিসকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় 
সংস্কার সাধনের বিশেষ দীয়িত্ব দেওয়া হয়। কনওয়ালিস ছিলেন ইংলগ্ের অভিজাত 
পরিবারের সম্তান এবং সন্মানিত ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তি। নিজ কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, 
সর্বোপরি জনসাধারণের উপকার করার ইচ্ছার সহিত তদানীন্তন ভারতীয় শাসনক্ষেত্রে 
অভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মচারী জন শোর, জেমস্‌ গ্রাণ্ট, উইলিয়ম জোনস্‌, জৌনাথান ডানকান 
প্রভৃতির অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করে এক শ্ুসংহত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার 
স্থযোগ কনওয়ালিসের সম্মুখে উপস্থিত হয়। 


(৩) লর্ড কর্নওয়ালিসের বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্কার 

লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কার নীতি কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার কোনদিকই বাদ 
দেয় নি। প্রথমতঃ, তিনি কোম্পানীর বাণিজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থার সংস্কারে 
মনোনিবেশ করেন । পূর্বে ভারতবর্ষ হতে যে সকল পণ্য ইংলগ্ডে রপ্তানি করা হত 
তাক্রয় করার জন্য কোম্পানী নিজ কর্মচারীদের সঙ্গেই চুক্তিবদ্ধ হত। অর্থাৎ ইংরেজ 
কর্মচারিগণই কোম্পানীর প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সরবরাহের দাতিত্ব গ্রহণ করত। তার! 
দেশীয় বাঁণক বা দালালদের সাহায্যে মালপত্র ক্রয় করে কিছু লাভ রেখে কোম্পানীর 
নিকট বিক্রয় করত। ফলে কোম্পানী মুনাফার একটি বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত 
হত। কনওয়াঁলিস সরাসরি দেশীয় বণিকদের সহিত প্রয্বৌজনীয় সামগ্রী সরবরাহের 
জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। এই ব্যবগ্ঠার ফলে কোম্পানীর 
কর্মচারীদের আধিক ক্ষতি সাধিত হলেও কোম্পানীর লাভ বহুলাংশে বুদ্ধি পায়। 
দ্বিতীয়তঃ, পূর্বে কোম্পানীর যাবতীয় বাণিজ্য সংক্রান্ত কাধ পরিচালনার জন্য এগারোজন 
সমস্থ নিয়ে গঠিত একটি বাণিজ্য-সংস্থা ছিল। কনওয়ালিস কাজের সুবিধার জন্ত এই 
সদস্যের সংখ্যা কমিয়ে পাঁচজনে পরিণত করেন। 


১১২ হিন্ত্রি অব বেঙ্গল € ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


(8) বিচার বিভাগীয় সংস্কার 

কনওয়ালিস বিচার বিভাগের সংস্কার সাধনেও মনোযোগী হন। তীর বিচার 
বিভাগীয় সংস্কারকে সাধারণভাবে ফৌজদীরী ও দেওয়ানী এই ছুই ভাগে শ্রেণীভুক্ত 
করা যায়। প্রথমতঃ, ওয়ারেন হেষ্টিংস মুশিদাবাদে সদর নিজামত আদালত নামে 
সবৌচ্চ ফৌজদারী বিচাবালয় স্থাপন করেন। এই বিচারালয়ে সভাপতিত্ব করতেন 
বাংলার নবাব । ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে কনওয়ালিস সদর নিজামত আদালত মুশিদাবাঁদ 
থেকে কলকাতায় স্থান।স্তরিত করেন এবং নবাবের স্থলে গভনর জেনারেল ও কাউন্দসিম 
এই আদালতের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গভনর জেনারেল ও কাউন্সিলকে 
দেশীয় আইন-কাঁগন ও রীতি-নীতি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার জন্য কাঁজী ও মুফতি 
নিযুক্ত করা হুল। দ্বিতীয়তঃ, সদর নিজামত আদালতের অধীনে কর্নওয়াঁলিস চারটি 
ভ্রাম্যমাণ বিচাবালঘ় স্থাপন করেন। এগুলোর প্রত্যেকটি দুজন করে ইংরেজ বিচারক 
নিয়ে গঠিত হত। বিচারকদের দেশীয় আইন ব্যাখা; করে বুঝাবার জগ্ত কাজী ও 
মুফতি নিযুক্ত করা হত। ভ্রাম্যমাণ বিচারকগণ বছরে দুবার করে বিভিন জেলায় 
যেতেন এবং স্থানীয় ফৌজদারী বিচারকারধ সম্পাদন করতেন । তৃতীয়ত পুনে কোন 
ক্ষেত্রে নিষ্ঠর দণ্ডদানের রীতি প্রচলিত ছিল। কনণয়ালিস এই সকল নিষ্ঠর দগ্ুদানের 
প্রথা রহিত করেন । চতুর্থতঃঃ পুবে নরহত্যা রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে 
পরিগণিত হত না। ফলে, হত্যাকারী ভীতি প্রদর্শন করে বা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়- 
স্বজনকে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থপ্রদান করে মামল! মিটিয়ে নিতে পারত। কনওয়ালিস 
হত্যার অপরাধকে সমাজ বিরোধা বলে ঘোষণা করেন এবং মুত ব্যক্তির আত্মীয় 
স্বজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর হত্যাকারীর বিচার নিভর করবে না, এরূপ আইন 
প্রবর্তন করেন। সমাজের উপকার করার জগ্ঠই তিনি হত্যাকারীকে কঠোর শাস্তি 
দেওয়ার নীতি বিধিবদ্ধ করেন । পঞ্চমতঃঃ মুসলিম আইন অন্সারে পূর্বে অমুসলমানদের 
সাক্ষের উপর নিভর করে কোন মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলত না। আবার 
কোন কোন অপরাধের বিচারে ছুজন অমুসলমান-গামীকে একজন মুসলমান সাক্ষীর 
সমান বলে গণ্য করা হত। কনওয়ালিস বিচার ব্যাপারে এই সকল বৈষম্যমূলক 
ব্যবহার তুলে দিয়ে আইনের চোখে সকলকে সমান অধিকার দাঁন করেন। ষষ্টত:, 
পূর্বে রাজস্ব অর্থাৎ দেওয়ানীর সহিত দেওয়ানী মামলার বিচারের ব্যবস্থা জড়িত 
ছিল বলে বাজন্থ ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন 
করার ব্যবস্থা করতে হত। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে কনওয়ালিস দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থাকে রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১১৩ 


পৃথক করে নিম্নতম স্তর থেকে উব্বতম স্তর পর্যন্ত পর্থীয়ক্রমে বিন্যাস করেন। সেজন্য 
তিনি কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরিবত'নও সাধন করেন। (১) দেওয়ানী বিচার 
ব্যবস্থার সর্বনিয়ে তিনি সদর আমিন ও মুন্সেফী বিচারালয়গুলোকে স্থাপন করেন। 
এই সকল বিচাবালয়ে সাধারণ শ্রেণীর দেওয়ানী মামলার বিচারের ব্যবস্থা ছিল। 
(২) সদর আমিন ও মুন্সেফী বিচারালয়ের উপরে প্রতি জেলায় একটি করে জেলা 
বিচারালয় স্থাপন করা হয়। জেলা বিচারাঁলয় গুলে! এক-একজন ইংরেজ জেল! জজের 
অধীনে ছিল। (৩) জেলা বিচাবালয়ের উপর চারটি প্রাদেশিক বিচারালঘ্ন স্থাপন 
করা হয়। কলকাতা, ঢাকা, মুশিদাবাদ ও পাটনা, এই চারস্থানে চারটি প্রাদেশিক 
বিচারালয় স্থাপিত হয়। এগুলোর পরিচালনার ভারও ছিল ইংরেজ বিচারকদের উপর 
ন্যস্ত । জেলা-জজের বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে প্রার্দেশিক বিচারালয়ে আপীল করা যেত। 
(৪) সমগ্র দেওয়ানী বিচারের সর্বোচ্চ ছিল সদর দেওয়ানী আদালত । গতন্ন্ জেনারেল 
ও কাউদ্ষিল এই বিচারালয়ের বিচারকাধ পরিচালনা করতেন । (৫) পূর্বে জেলা" 
কালেক্টরগণ দেওয়ানী মামলা-মোকদ্মার বিচার করতেন । কনওয়ালিস তাদের বিচার- 
ক্ষমতা নাকচ করেন এবং তীদ্দের শানসনক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তবে সাধারণ ধরনের 
ফৌজদারী মামলার বিচারকার্ধ তীরাই পরিচালনা করতেন। 

$ কোম্পানীর কম্নচারীদের সংস্কার 

কর্ণওয়ীলিস কোম্পানীর কর্মচারীদের কার্ধনীতি ও কার্ষপদ্ধতির বিশেষ পরিবঙন 
সাধন করে ভারতীয় সিভিল সাভিসের এঁতিহৃ গঠন করতে সাহায্য করেন। তিনি 
কর্মচারীদের কার্ধনীতি ব্যাখ্যা করে কতকগুলে! নিয়মকানুন চালু করেন। কর্মচারীবা 
যাঁতে অবৈধভাবে অর্থ উপাজনের চেষ্টা না করে সেজন্য তিনি তাদের বেতন বৃদ্ধি করে 
দেন। কর্মচারীদের আহ্ুগত্য, সততা, নিয়মান্বতিতা প্রভৃতি গুণের উপর অত্যধিক 
জোর দিয়ে তিনি কোম্পানীর শাঁসনব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করেন । 

(৫) পুলিস ব্যবস্থার প্রবর্তন 

দেশের সর্বত্র শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্টে কর্নওয়ালিস পুলিস ব্যবস্থারও 
সংস্কার সাধন করেন। গ্রামাঞ্চলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশে তিনি 
একজন করে দারোগা নিযুক্ত করেন। পূর্বে জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় শাস্তি- 
রক্ষার দ্বায়িত্ব পালন করতেন। এজন্য তারা পুলিস বিভাগ বা শানস্তিবাহিনী গঠন 
করতেন। কিন্ত কনওয়ালিসের সংস্কারের ফলে জমিদীরগণের পুলিসবাহিনীর মাধ্যমে 
শাস্তিরক্ষার দীযিত্ব লোপ পায়। জেলায় পুলিস ব্যবস্থা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে 
স্থাপিত হয়। কলকাতায় একজন পুলিস স্থপারিনটেনডেণ্ট নিযুক্ত করে কলকাতার 
শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তার উপর স্তন্ত করা হয় । 
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১১৪ হিস্ত্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


(৬) রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার 

কন্নওয়ালিসের আমলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
প্রবর্তন। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারগণ রাঁজন্ব আদীয়কারী থেকে জমির মালিকে 
পরিণত হন। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরধিষ্ট পরিমাণ খাঁজন] দেওয়ার শতে জমিদারগণ 
জমি ভোগ দখল করার স্থযৌগ লাভ করেন। . সময়মতো কোম্পানীর খাজনা দিলে 
জমিদারগণের জমিদারী থেকে অপসারিত হওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে কোম্পানী প্রতি বছর নিরিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 
হতে পারে এবং তাদের প্রতি বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থাৎ বাজেট প্রস্তুতির 
স্বিধা হয়। তাছাড়া জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভুত জমিদার শ্রেণীর সাহায্য 
ও সহানুভূতিতে বিদেশী শাসন দৃঢ়তর হওয়ার স্থযোগ লাভ করে। 

(৭) সমালোচন। 

লর্ড কর্নওয়ালিসের সংক্গার কার্ধাদি সম্পূর্ণ ক্রুটিহীন ছিল ন1। তীর এই সংস্কার 
কার্য নানারপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রথমতঃ তিনি দেশীয় বণিকদের সাথে 
কোম্পানীর রপ্তানী বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ করে একদিকে 
যেমন কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি করেন অপর দিকে কোম্পানীর কর্মচারিবৃন্দের ব্যক্তিগত 
স্বার্থ সিদ্ধির পথও রুদ্ধ করেন । বাণিজ্য সংক্রান্ত তার সংস্কার কার্ধাদি কোম্পানীর ও 
দেশীয় বণিকদের প্রভূত উপকার সাধন করে । কিন্তু তার এই নীতির ফলে কোম্পানীর 
কর্মচা্রিগণ খুব ক্ষুব্ধ হয় এবং কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অস্ুবিধারও 
সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিচারব্যবস্থা সংস্কার করতে গিয়ে তিনি নবাৰ ও অপরাপর 
দেশীয় বিচারকদের বিচার ক্ষমতার বিলোপ সাধন করে বিচার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণভাবে 
ইংরেজদের করায়ত্ত করেন। কিন্তু এই সংস্কারের ফলে মুষ্টিমেয় ইংরেজ কর্মচারীর 
উপর অতিরিক্ত কাজের দীয়িত্ব দেওয়ায় বিচারকার্ষে অযথা বিলম্ব হতে শুরু করে। 
তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিচারব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে ভাগ করে তিনি 
এই বিভাগকে অধিকতর দৃঢ় ও অধিকতর কার্করী করে তোলার ব্যবস্থা করেন। 
আইনের চোখে হিন্দু ও মুসলমানকে সমপধায়ে স্থাপন করে, হত্যা-অপব্াধের বিচার 
সংক্রান্ত আইনের সংস্কার সাধন করে এবং নিষ্ুর দণ্ডদান বন্ধ করে তিনি নি:সন্দেহে 
বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করেন । তবে বিচারব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্ত ক্ওয়ালিস 
হেষ্টিংসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন-_এই বিষয়ে তীর মৌলিকত্ব খুবই কম। তৃতীয়ত:, 
ইংরেজ কর্মচারীদের দক্ষতা, সততা প্রভৃতি বুদ্ধি এবং তাদের কর্মপদ্ধতির উন্নতি সাধন 
করতে গিয়ে তিনি কেবলমাত্র তার্দের বেতনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১১৫ 


ক্নওয়ালিসের ধারণ ছিল যে, অধিক বেতন দিলেই কর্মচারীদের নৈতিকতা! বৃদ্ধি 
পাঁবে। অধিক বেতন দেওয়ার ফলে তাদের উৎকোচ গ্রহণের আগ্রহ কতক পরিমাণে 
হীস পাঁয়, কিন্তু শাসনকার্ষে তাদের নীতিবৌধ ও দক্ষতা যে খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল তা 
কোনক্রমেই বলা চলে না। চতুর্থতঃ, পুলিস ব্যবস্থার সংস্কার করতে গিয়েও কর্ওয়ালিস 
ভারতীয়দের অর্থাৎ জমিদারদের ক্ষমতা! হ্রাস করে সেই ক্ষমতা ইংরাঁজদের উপর অর্পণ 
করেন। ফলে নবগঠিত ইংরেজ শাসন ও স্ব্পসংখ্যক ইংরেজ কর্মচারীর উপর অতিরিক্ত 
দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়। পঞ্চমতঃ কর্নওয়ালিস প্রবতিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
নিঃসন্দেহে নানা দিক থেকে উন্নতিমূলক ছিল, কিন্তু এই বন্দোবস্ত ক্রটিমুক্ত ছিল না। 
রাজস্ব আদীয়ের ব্যাপারে সময়ের কড়াকড়ি অর্থাৎ “হুর্ধাম্ত আইন'_নি্িষ্ট দিনে 
স্যীস্তের পূর্বে নিয়মিত রাজন্ব জমা দেওয়া, জমিদারের হাতে প্রজাদের সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে 
দেওয়া, সরকারী রাঁজন্বের পরিমাণ বৃদ্ধি না করার ব্যবস্থা! প্রভৃতি জমিদার, প্রজী ও 
বিটিশ সরকার প্রত্যেকের পক্ষেই ক্ষতিকারক ছিল। তাছাড়া রাজস্বের পরিমাণ 
নির্ধারণের সময় ছিয়াভতরের মন্বন্তরজনিত কুব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হয় নি। ফলে 
বহু জমিদার যেমন জমিদারী হারায়, তেমনই জমিদীরর্দের অত্যাচারে বহু প্রজাও 
সর্বস্বান্ত হয় । সদিচ্ছাপ্রণোরিত হলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি ক্রমেই বুদ্ধি পায়। 
ষষ্ঠতঃ, কর্নওয়ীলিসের সংস্কারসমূহের প্রধান ত্রুটি ভারতীয়দের প্রতি তীর প্রচ্ছন্ন 
অবিশ্বাস । শাসনকার্ধ থেকে ভারতীয়দের বিচ্ছিন্ন রেখে কর্নওয়ালিস শাসক ও শাসিত- 
দের পরস্পব্রের প্রীতি ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ করেন। ভারতীয় শাসনব্যবস্থা 
খুঁটিনাটি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মচারিবর্গের উপর শাসনকার্ষের যাবতীয় দায়িত্ব 
অর্পণ করে তিনি একদিকে যেমন তাদের দায়িত্ব ভারাক্রান্ত করেন, অপর দিকে তাদের 
অত্যধিক ক্ষমতাজনিত গুঁদ্বধতাবুদ্ধির পথও প্রস্তৃত করেন । 

(৮) উপসংহার 

লর্ড কর্নওয়ালিলের শাসন সংস্কীর ক্ণওয়ালিস কোড বা কনওয়ালিস বিধি নাষে 
পরিচিত। ফ্রান্সের নেপোলিয়নের কোড.-এর অনুরূপ এই কোড কনওয়ালিস ভারতের 
শীসনক্ষেত্রে প্রবর্তন করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন একটি স্বাধীন দেশে একটি স্বাধীন 
জাতির জন্য তীর শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেন এবং নতুন শাসনতন্ত্র ফ্রান্সে 
অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনয়ন করে। কিন্তু কর্ণওয়ালিস ওঁপনিবেশিক সাআজ্যবাদের 
প্রতিভূ হিসেবে বিদেশী শীসকগোঠীর স্থবিধার জন্য এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থরক্ষাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য । স্থৃতরাঁং বাহ্যতঃ তিনি এই 
সংস্কার কার্ধে কিছু কিছু উদ্দারতার পরিচয় দিলেও তীর মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের 


১১৬ হিন্ত্রি অব. বেহল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


ভিত্তি দৃঢ় করে তোলা । ফলে তীর সংস্কার ব্রিটিশের স্থার্থরক্ষার পক্ষেই প্রয়োগ করার 
ব্যবস্থা করা হয় এবং ভারতীয়দের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয় । তবে একথা 
স্বীকার করতেই হবে যে হেষ্িংসের স্থাপিত শাসনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর কর্নওয়ালিস 
প্রক্কৃত শাসনযন্্র তরি করেন এবং নিজম্ব চিন্তাধারার ত্রুটির জন্য কিছু কিছু ভূলও 
করেন। সেজন্য বলা হয়, “11 0)০ 19170961011 01 0176 011] 2077711015000101) 
1790 ০661) 1510 0১ ৬০107) 17105010055) 0176 59110106016 ৮05 19159] 0৮ 1,074 
(591175/91115, 11 1110150 161010111 (176 ৮6141০ 01 1015101 0780 00101721175 
1010101 06৮০109160 9110091 1891)0161 209101005 ৮1110 ৮/211017 10105011705 
1080 0992011) 11890 1] 01000 0011 91 0015 001109 ৬1101) 4059 1115 0৮/18) 176 
6170020060 0017) 076 12159 10101111565 (1.0 ,01011) 11) 11010, 10691 0101017 
10111091116 15211010170 01 1015106901১) 2170 10 72906 991101009 00101076 77015- 
(81065 1017 065 01 00)6 1101165 11) 06 ৮/011.১? ' 

৩3, 24. 07%8800118 67:0785182 2706 12117801807) 1961816777012% )//707%060 
68% 1,017. 90712001125 $)/ 179). 

উত্তরঃ (১) ভূমিকা 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্য লর্ড কনওয়ালিস বাংলার ভূমি-রাঁজপ্ ব্যবস্থার 
ইতিহাসে একটি খুব গুরুত্বপুর্ণ স্থান আধকার করেন। তবে চিরস্থায়ী বন্দে1বস্তের 
উদ্ভাবক লর্ড কনণয়ালিস ছিলেন না, ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালেই চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের প্রশ্ন বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ওয়ারেন হেহিংসের কাউন্সিলের অগ্ঠতম 
সদস্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন। চিরস্থারী 
বন্দোবস্তের প্রতি ডাইরেক্টর সভা ও ব্রিটিশ পালশমেন্টের দৃষ্টি প্রধানতঃ ফিলিপ 
স্কাহ্সিসের চেষ্টায়ই আকুষ্ট হয়। পিটের ভারত আইন-এর ৩১ নং ধারার়ও বাংল, 
বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব স্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারণের নির্দেশ ছিল। %£017 95001178 
8170 951910115111179 9101) 1011170110165 01 77006196101) 2110. 10090106 20009141119 


10 076 1275 0170 001790106101) 01 117010১0016 [06111217017 1016 0% ৮/1)1017 
051 159706011০ (10055, 1017(5 0100 561%1065 81011 ০6 11) 00016 161706100 
8710 081৫.” লর্ড কন্ওয়ালিম যখন গভনর জেনাবেল হয়ে ভারতে আসেন তখন 
ইংরেজ কর্মচাঁিগণ বাংলার বাঁজন্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা! অর্জনে সমর্থ হয় নি। 
এজন্য ১৭৮৭ ও ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, এই ছুই বছরের রাঁজন্য বাধিক ভিভিতেই বন্দোবস্ত 
কর। হয়। ১৭৮৭ গ্রীস্টাবে লর্ড কর্নওয়ালিস জেল কালেক্টরগণকে রাঁজস্বের পরিমাণ, 


শপ পিট 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১১৭ 


কাঁদেব নিকট জমি বন্দোবস্ত দেওয়া উচিত, জমিদীরগণের অত্যাচার থেকে বায়ত 
অর্থাৎ প্রজাবর্গকে রক্ষী করার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন প্রভাতি বিষয়ে 
যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য নিদেশ দেন । 

জেল! কালেক্টরগণ কর্নওয়ালিসের নির্দেশ অনুসারে দীর্ঘ দুবছর ধরে তথ্যাদি সংগ্রহ 
করেন। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করে কর্নওয়ালিস ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারদের 
সঙ্গে দশ বছরের জন্ত জমি বন্দোবস্ত করতে প্রস্তৃত হন। তবে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে 
দশ বছরের বন্দোবস্তও দেওয়া সম্ভব হয় নি। যাহোঁক, এই বন্দোবন্তের সঙ্গে সঙ্গে এই 
প্রতিশ্রুতিও তিনি দেঁন যে, কোম্পানীর ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন লাভ করতে সমর্থ 
হলে এই দশ বছরের বন্দোৌবস্ই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হবে । কিন্তু এই সময় লর্ড 
কনওয়ালিস এবং স্টার জন শোরের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন সম্পর্কে বিতর 
শুরু হয় এবং এই বিতর্কের ফলে তদানীন্তন বাংলা-বিহাঁর-উডিষ্যার অর্থনৈতিক অবস্থা 
ও রাজন্বনীতির অতি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। 

(২) কর্নওয়ালিস-শোর বিতর্ক 

প্রথমতঃ, স্যার জন শোর এবং কন্্ওয়ালিসের বিতর্কের প্রধান প্রশ্নই ছিল যে, ভূষি- 
রাজস্ব ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করা হবে কিনা । শোর-এর মতে কোম্পানী 
তখন পর্যন্ত রাঁজন্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করে নি, এরূপ 
অবস্থায় বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করার পূর্বে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করা! প্রয়োজন । 
স্বতরাং দশ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবিব্যতে এই ব্যবস্থায়ই চিরস্থায়ী 
করা হবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সমীচীন হবে না। কনওয়াঁলিসের মতে কোম্পানী 
রাজন্ব সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে এবং যে অভিজ্ঞতা! অর্জন 
করেছে তাঁর ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করা সম্ভব | 
দ্বিতীয়তঃ, ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মন্বস্তরের ফলে বাংলাদেশের কৃষিজমির এক-তৃতীয়াংশ 
জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। কর্ওয়ালিস মনে করেন য়ে জমিদারগণ চিরস্থায়ীভাবে এইসব 
জমির অর্ধিকার না পেলে এই সকল জমিকে পুনরায় চাঁষআবাদের যোগ্য করে তোলার 
ব্যয় বহন করতে সম্মত হবে না। দশ বছর পরে জমিদারী হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবন। 
থাকলে জমি উন্নয়নের কোন চেষ্টাই জমিদারগণ করবেন না। পক্ষান্তরে শোরের মতে 
জমিদীরগণ ইতিপূর্বে এক বছর, অধিক হলে পীচ বছর পর্যস্ত জমির বন্দোবস্ত পেয়েছে, 
সতরাঁং তাদের পক্ষে দশ বছরের জন্য জমির বন্দোবস্ত পাওয়াই জমি উন্নয়নের প্রেরণা 
ত্বরূপ হবে । তৃতীয়তঃ, জন শোর একথাও বলেন যে, দশ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়ার 
কালেই ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হবে, এইরূপ কোন প্রতিশ্রতি দেওয়া উচিত 
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হবে না। কারণ ডাইরেক্টর সভা যদি দশ বছরের বন্দোবস্তের ভিতিতে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত অন্থমোদন ন। করেন তাহলে কোম্পানীর উপর জমিদারদের আর আস্থা থাকবে 
না। শৌরের এই যুক্তির উত্তরে কনওয়ালিস ডাইরেক্টর সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু 
করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করেন এবং দশ বছরের বন্দৌবন্তই যে 
পরবর্তীকালে স্থায়ী বন্দোবস্থে পরিণত হবে একথাও তিনি দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করেন । 
চতুর্থতঃ শোর আর একটি কারণেও ঠিক সেই সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার 
পক্ষপাতী ছিলেন না। তীর মতে ১৭৮৯-৯* খ্রীস্টাব্দের যে রাঁজস্ব জমিদীরদের কাছ 
থেকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়, তা ন্যায্য রাঁজপ্ অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। সেজন্য 
জমিদারী পুনরায় জরিপ না করে রাজন্বের পরিমাণ স্থির করা অন্ঠায়মূলক হবে। 
শোরের আপত্তির কারণের মধ্যে এটিই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । তাছাড়া তিনি 
আরও বলেন যে, ভারতের চিরাচরিত নীতিকে উপেক্ষা করে জমিদারদের যি জমির 
মালিক বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে প্লা়ত ও জমিদারদের পরস্পরের সম্পর্কে 
হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতাই কোম্পানীর আর থাকবে না। ফলে রায়তদের ছুদশা 
বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু ইংলগ্ডের রাঁজন্ব ব্যবস্থা ও জশ্দারী পরিচালন ব্যবস্থায় 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লর্ড কনওয়ালিস এই দেশের জমিদারগণকেই জমির মালিক বলে মনে 
করেন এবং প্রজা ও জমিদারগণের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কোম্পানীর হস্তে 
রাখা হবে স্থির করলেন । 

(৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবতন 

লর্ড কনওয়াঁলিস ইতিমধ্যে ভাইরেকর বোর্ডের নিকট থেকে চিরস্থায়া বন্দোবস্ত 
প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় নিদেশ লাভ করেন। সুতরাং এই বিষয়ে তিনি শোবের 
মতামত অগ্রাহহ করে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রচলিত বাধিক বন্দোবস্ত দশ 
বছরের জন্ত চালু থাকবে এবং ডাইরেক্টর সভা কতৃক অনুমোদিত হলে এই বন্দোবস্তই 
চিরস্থায়ী করা হবে এরূপ ঘোঁষণা করেন । ডাইরেক্টর সভার প্রয়োজনীয় নির্দেশ 
১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর এসে পৌছালে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ প্রচলিত 
বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোধণা করা হয় । 

(৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবততিত হলে পরবর্তীকালে নানারকম ক্রটি-বিচ্যুতি যে 
দেখা দিতে পারে লর্ড কর্নওয়ালিস ও ডাইরেক্টর বোর্ড এই সম্পকে একেবারে অবহিত 
ছিলেন না, সেকথা বলা চলে না। কোম্পানীর ভাইরেক্টর সভার সাথে কর্নওয়ালিসের 
পত্রালাপ এবং ক্নওয়ালিস-শোর বিতর্ক থেকে সেবথা প্রমাণিত হয়। কিন্ত কোম্পানীর 
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রাজস্ব-আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং বাঁধিক বাজেট প্রভৃতি প্রস্ততির সুবিধার জন্যই 
প্রধানত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই ছিল প্রথম 
গুণ। ছিতীয়তঃ, জমিদারগণ জমির মালিক বলে স্বীকৃত হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে 
যে জমির এবং প্রজাবর্গের উন্নতি সাঁধিত হয় নি, একথা বলা চলে না। বাংলাদেশের 
এমন বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর] যায় যে, জমিদারদের অনেকেই প্রজাঁদের সুবিধার জন্য 
পুক্ষরিণী খনন, বিদ্যালয় স্থাপন, চিকিৎসালয় নির্মাণ, রাস্তা-ঘাঁটের বন্দোবস্ত প্রভৃতি 
করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেন। ছুভভিক্ষ ও মহামারীর সময়ও জমিদারগণ 
প্রজার্দিগকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তৃতীয়তঃ, গ্রামাঞ্চলের কুটির শিল্পও জমি- 
দীরদের পৃষ্ঠপৌষকতাঁর ফলে উন্নতি লাভ করার স্থযোগ পায়। চতুর্থতঃ, চিরস্থারী 
বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদীরশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, স্বাভাবিকভাবেই তা ব্রিটিশ সরকারের 
শক্তিশালী সমর্থক শ্রেণাতে পরিণত হয়। পঞ্চমতঃ জমিদারী প্রথা প্রচলিত হওয়ার 
ফলেই বাংলাদেশে তথাকথিত ম্ধ্যবিন্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে এই শ্রেণী 
বাংল।দেশের শিক্ষ|, সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অণশ গ্রহণ করে। 

(8) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি ৰ 

কিন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ অপেক্ষা ক্রটির পরিমীণ নিঃন্দেহে অনেক বেশি। 
এঁতিহাসিক হান্টার চিরস্থারী বন্দোবস্তের ক্রটিগুলো খুব স্ন্দরভীবে আলোচনা করেন । 
প্রথমতঃ, এই বন্দোবস্কের ফলে জমিদারদের অধীনস্থ জমি জরিপ ন করে, কি পরিমাণ 
নিষ্কর জমি ছিল এবং কি পরিমাণ জমি পশ্বচারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবঙ্গত হত, সে সকল 
বিষয়ে কোনপ্রকার খোঁজ-খবর না নিয়েই রাজন্ব নির্ধারিত হয় । ফলে রাঁজন্বের হার 
অত্যধিক বেশি ছিল। জমিদীরদের নিকট মোটামুটি যে ধারণ পাওয়া যায় তার 
ভিডিতেই রাজন্বের পরিমাণ স্থির করা হয় । জন শোর ১৭৮৯ খ্রীন্টাব্দের পরে জমিদার- 
গণের ভূসম্পত্তির সঠিক জরিপ না করে রাজস্ব নির্ধারণের অযৌক্তিকতার কথা উল্লেখ 
করেন। ফলে অনেক জমিদীরীর প্রকৃত সীমান' নির্ধারিত না হওয়ার ফলে অনেকপকম 
জটিল সমস্যা! দেখা দেয় । 

দ্বিতীয়ত:, নির্দিষ্ট সময়ে বাজন্ব অনাদীয়ের জমিদারী নীলাম করে অনাদায়ীকৃত রাজস্ব 
আদীয় করে নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার ফলে বহু প্রাচীন জমিদার পরিবার তাদের 
জমিদারী হারাঁতে বাধ্য হয়। আরামপ্রিয় জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে নিয়মিতভাবে 
এবং সময়মত রাঁজন্ব পাওয়ার আশা অনেক ষময়ই সফল হয় নি। তাছাড়া রাঁজন্বের 
হাঁর অত্যধিক হওয়ায় সময়মত রাজস্ব দেওয়া! জমিদারদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের বাইশ বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জমিদারী নীলাম 


১২০ হিগ্্রি অব. বেহ্নল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


হয়ে যায়। যে সকল জমিদার সামন্ত প্রথার অনুকরণে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজন। দেওয়ার 
শর্তে তালুকদীর, ইজারাদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের কাছে জমি বন্দোবস্ত দিতে 
সক্ষম হন, কেবলমাত্র সেই সকল জমিদারই তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হন। 

তৃতীয়তঃ, লর্ড কর্নওয়ালিস আশা করেন যে, জমিদারগণ যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ 
রাঁজন্ব দেওয়ার শর্তে জমি ভোগ-দখলের স্থাপী অধিকার কোম্পানীর কাছ থেকে লাভ 
করেন, ঠিক অনুরূপ শর্তে তারাও নিজ নিজ রায়তদের জমি বন্দোবন্ত করে দেবেন | 
কিন্ত তাঁর এই আশা পূর্ণ হয় নি। অতি সামান্ঠ কারণে, এমনকি বিনা কারণেও জর্মি- 
দারগণ রাঁয়তদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে দ্বিধীবোধ করেন নি। ূ 

চতুর্থত:, জমির মালিকানা চিরস্থায়ী হওয়ার ফলে সকলেই যে কোন উপায়ে জমি 
ক্রয় করাঁর বা অধিকাঁর করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলে জমির উপর ক্রমেই চাপ বুদ্ধি 
পেতে থাকে । জমি সংক্রীস্ত মামলা-মোকদ্দমাঁর সংখ্যাও বুদ্ধি পেতে শুরু করে । 

পঞ্চমতঃ, অতি উচ্চহারে বাজস্ব নিধারিত হওয়ায় জমিদারগণ রায়তদের কাছ 
থেকেও উচ্চহারে খাজনা আদায় করতে বাধ্য হন। ফলে বায়তদের আঘিক দুর্দশা 
বুদ্ধি পায়। 

ষষ্ঠতঃ, ১৭৯৩ খ্রীস্টার্ষে জমির যে মূল্য ছিল পরবর্তীকালে তা বহুগুণে বুদ্ধি পায়। 
কিন্ত সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কোন স্বিধা ছিল না। ফলে সরকার 
সেই বধধিত মূল্যজনিত লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। 

সপ্তমতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদাঁরগণ জমির উন্নয়নে সচেষ্ট হবেন বলে 
কর্নওয়ালিস আশ! করেছিলেন, কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে জমিদারগণ জমির উন্নয়ন সম্পর্কে সচেষ্ট 
না হলেও জমি হস্তাস্তরিত বা হন্তচ্যুত হওয়ার কোন আশঙ্কা না থাকায়, এ বিষয়ে 
তারা মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অপর দিকে জমির উপর রায়তদের 
কোন অধিকার না থাকার জন্ত জমির উন্নতি সাধন থেকে বিরত থাঁকে। 

অষ্ঠমতঃ, বেশির ভাগ জমিদারই গ্রাম ত্যাগ করে শহরাঁঞ্চলে বসবাস করতে শুরু 
করলে গোমস্তা, নায়েব প্রভৃতির উপর জমিদারীর শাসন দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে সমর্পণ 
করা হয়। গোমস্তা ও নায়েবদের অত্যাচারের ফলে রাঁয়তদের হুরবস্থা ক্রমেই বুদ্ধি 
পায়। 

নবমতঃ, তাছাড়া গ্রামের কষকদের শ্রমে উৎপন্ন আয় থেকে খাজনা আদায় করে 
জমিদারগণ শহর অঞ্চলে ব্যয় করার ফলে গ্রামের আঘথিক সমৃদ্ধিও দিন দিন হাস পায়। 
এ সকল কারণে কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থ-উদ্দেন্ত প্রণৌদদিত হলেও ক্রটিপুর্ণ 
ছিল একথা নিঃসন্দেহে বল! যেতে পারে । 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১২১ 


(৬) উপসংহার 

লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবতিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে 
এতিহাসিকদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সেটন কার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
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রায়তদের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা কর! হয় নি। এতিহাসিক ব্যাডেন পাওয়েলের মতে, 
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উত্তরঃ (১) ভূমিকা 

অষ্টাদশ শতীব্দীর শেষভাগে দেশে ধর্মের বন্ধন শিথিল হওয়াতে সমাজে নানা ছুর্নাতি 
প্রবেশ করার স্বযোগ পায় । কুসংস্কারের প্রীধান্ত হওয়াতে অনেক কুপ্রথাও প্রশ্রয় 
পেতে থাকে । মুসলমান রাঁজশক্তির পতন হওয়ায় এবং নতুন রাঁজশক্তি তখনও ভাল- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারায় সমাজের অবস্থা অনেকাংশে বিশৃঙ্খল হরে পড়ে। 
খ্রীস্টান পাড্রীৰা এই সময় এদেশে শ্বীস্টধর্ম প্রচারে বিশেষ আগ্রহী হয় এবং তারা নানা 
কুসংস্কার দূরীকরণে ও সচেষ্ট হয়। তারাই প্রথম গভ্মেপ্টকে সামাজিক প্রথা দূরী- 
করণের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়। 

(২) সন্তান বিসর্জন রহিতকরণ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের উল্লেখযোগ্য ঘটন। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন বা 
উৎসর্গের রীতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা | মিস্টার উডনী নামে জনৈক পানী প্রতি 
বছর গঙ্জাসাগরে যে সন্তান উৎসর্গ করা হত তার প্রতি লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি আকর্ষণ 


১২২ হিন্ত্রি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


করেন। ওয়েলেসলি উইলিয়ম কেরীকে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে একটি রিপোঁট 
দীথিল ঝরতে বলেন । কেরী তার রিপোটে “এই নৃশংস প্রথা রহিত করার জন্ত অন্থবরোধ 
করেন এবং ১৮০২ ্রীস্টাব্দে অগাস্ট মাসে আইনের ছারা এই প্রথা রহিত করা হয়। 
ব্রিটিশ সরকার কতৃক দেশীয় প্রথায় হস্তক্ষেপ এই প্রথম । এই প্রসঙ্গে জন ক্লাকক মার্শম্যান 
মন্তব্য করেন যে, “ [115 ৬০5 009 [1191 11050911060 0179 11166166161705 0৮ 7০ 
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(৩) সতীদাহ প্রথা 


উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনের সবাপেক্ষা বড় ঘটনা সতীদাহ প্রথা 
নিবারণ। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন বাঁমমোহন রায় । তবে বামমোহনের পূে 
ব্রিটিশ সরকারের দিক থেকে মাঁঝে মাঝে এই প্রথা নিবারণের জন্য চেষ্টা দেখা যায় । লর্ড 
ওয়েলেসলির শাসনকালের শেষভাগেও সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা হয়। কিন্ত 
রামমৌহনই এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আন্দোলন শুরু করেন। 

সতী, সতীদাহ, সহমরণ এই তিনটি শব্দই একার্থবাচক | কিন্তু এই প্রথা হিন্দুর 
ধর্মনাধক অবশ্য করণীয় কর্মের মধ্যে কখনও গণ্য কবে নি। তবে এই প্রথা দেশ- 
প্রচলিত একটি বীতি মাত্র। কিন্ত কতকগুলো কারণে এই কীতি একটি সংক্রামক 
ব্যাধির স্থায় হিন্দু সমাজদেহে পরিব্যপ্ত হলেও কখনও সমগ্র হিন্দ্ু সমাজের মধ্যে আঁদৃত 
হয় নি। মহাভারতে সতী প্রথার উল্লেখ থাকলেও মনু ও মন্গকল্প স্বৃতিকারগণের কেউ 
এই প্রথাকে বিধবার একমীত্র অবশ্য কতব্য বলে বিধান দেন নি। আর্ত পণ্ডিত রঘু- 
নন্দন সতীদাহ প্রথ।ব উচ্চ মহিমা কীর্তন করতে এই প্রথা বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে 
পরিগণিত হয় । তবে রঘুনন্দন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রথার ভূরসী প্রশংসা 
করেন। দেঁশের রাজনৈতিক অরাজকতাঁর জগ্ঠ সমাজে যে বিশৃঙ্খল! দেখা! দেয় তা দূর 
করার উদ্দেশ্যে তিনি নৃশংস প্রথার বহুল প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন। 


মুসলমান আমলে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে নানা রাজবিধি প্রচারিত হয়, কিন্তু সে 
সকল বিশেষ কার্করী হয় নি। সম্রাট আকবর এই প্রথার একান্ত বিরোধী ছিলেন। 
আইন-ই-আঁকবরীতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের আমলেও সহমরণের 
বিরুদ্ধে রাঁজবিধি প্রণীত হয়। কিন্তু প্রবল জনমত এই প্রথার সপক্ষে থাকার জন্য 
সতীদাহের প্রসার রুদ্ধ হয় নি। 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১২৩ 


(৩) ইংরেজদের প্রচেষ্ট 

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের স্ত্রপাঁত হতেই ইংরেজগণের এই নিদারুণ সামাজিক 
প্রথার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি পতিত হতে দেখা যায । মিশনারীরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু করে। লর্ড ওয়েলেসলি এই প্রথাকে সাধারণ নরহত্যা পর্যায়তুক্ত কৰে 
সরাসরি বন্ধ করে দিতে অভিলাষী হন এবং এই বিষয়ে তদানীস্তন সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ 
নিজামত আদালতের বিচারকদের যতামত জানতে চাঁন। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ই 
ফেব্রুয়ারী তীর নির্দেশ অঙ্সারে বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ মিস্টার ডাওডেন্‌-ওয়েল 
নিজামত আদীলতের রেজিস্ট্রার মিস্টার গুডকে এই মর্মে পত্র লেখেন। নিজামত 
আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্টাঁম শর্মা এই সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কোন স্ত্রীলোকের শিশু" 
পুত্র বা কন্ঠা থাকলে এবং কোন প্রাতনিধি তাদের দীয়িত্ব গ্রহণ করতে বাজি থাকলে, 
এই স্ত্রীলোকের পক্ষে সতী হতে কোনবপ বাঁধা নেই। তবে কোন উৎকট ও্ষধ বা 
মাদক দ্রব্য সেবন প্রয়োগ করে কোন নারীকে সহম্বৃতা হতে উত্তেজিত করা অশান্ত্রীয় 
ও লোকাঁচার বিরুদ্ধ। যাহোক সেই সময় সতীদাহ বন্ধ কবার ব্যাপারে নিজগামত 
আদালত গভনূর জেনীরেলকে কোন পরামর্শ দ্রিতে পারে নি বরং নিজামত 
আদালতের বিচাঁরপতিগণ এই মর্ষে অভিমত দেন বে, যদি ব্রিটিশ সরকার সরাসরি 
এই প্রথা বন্ধ করে দেন, তাহলে ইংরেজদের নানাপ্রকার রাঁজনৈতিক অস্থবিধা ও 
ছুভোগের সম্মুখীন হতে হবে। পরে নিজামত আদালতের পরামর্শ অনুসারে লর্ড 
মিন্টো ১৮১৩ ত্রীষ্টাব্দে এক সারকুলার বিধিবদ্ধ করেন। এই সাঁরকুলার অনুযায়ী 
বলপ্রয়োগ দ্বারা ও মাদক দ্রব্য প্রয়োগ করে বিধবাকে সহমরণে যেতে উত্তেজিত বা 
বাধ্য করা নিষিদ্ধ হয়। গভবতী নারী ও অভিভাবকহীন শিশু সন্তনের জননীকেও 
সহমৃতা হতে না দেওয়। স্থির হয়। কিন্তু এই নিদেশ পুরোপুরিভাবে কার্ধকরী হয়নি। 

মার্কুইস অফ হেষ্টিংসের শাসনকালে ( ১৮১৩-১৮২৩ খ্রীস্টাব্দ ) সতীদাহের এক 
তালিকা সংগৃহীত হয়। তিনি পতির মৃতদেহের সহিত স্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ 
করার বিপক্ষে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। ষুগী জাতীয় বিধবাঁদের মধ্যে প্রচলিত 
এই ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রান্থমৌদিত নয় বলেও তিনি ঘোষণা করেন এবং এই ব্যবস্থা দমনের 
জন্য পুলিস ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। ১৮১৭ খ্রীস্টান্দে এই রেগুলেশন 
পণীত হয়। . 

(8) বেগরকারী প্রচেষ্টা 

১৮১৯ শরীস্টাব্দে দেশের শিক্ষিত প্রগতিশীল হিন্দু সম্প্রদায় সতীদীহ নিবারণের জন্ঠ 
লর্ড হেত্রিংসের নিকট একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করে। কিন্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির এই 


১২৪ হিন্ত্রি অব. বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


আবেদনের কোন ফল হয় নি। সতীদাহ নিবারণে হেস্তিংসের আত্তরিক অভিলাষ 
থাকলেও ধর্মে হস্তক্ষেপের ধারণায় দেশের লৌকের অসন্তোষ বিধান এবং সিপাহিদের 
বিদ্রোহী হয়ে ওঠার আশঙ্কায় তিনি এ প্রথাকে সমূলে বিনাশ করতে সাহসী হন নি। 
তীব্র ধারণ] হয় যে, বিলাতের জনসাধারণের পূর্ণ-সহান্গভূতি না! পেলে এই দৃঢ়মূল 
প্রথাকে উৎপাটিত করার মতো সাহস ভারতের সরকারের পক্ষে লাভ করা কঠিন। 
সেজন্য ১৮২৩ হ্ীস্টাৰে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি বড় বড় শহরে সভা-সমিতি 
স্থাপন করে এই বিষয়ে ইংরেজ জাঁতির সহাম্গভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা 
করেন। ১৮২৩ শ্রীস্টাব্দে বেডফোর্ড শহরে, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরায় এবং ১৮২ 
খীস্টান্দে উ।র প্রচেষ্টায় বহু স্থানে সভার আয়োজন করা হয়। এই সকল সভা একবাক্যে 
পাঁলিয়ামেন্টকে সতীদাহ প্রথা একেবারে বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করে । 

(৫) লর্ভ৬আমহার্টের প্রচেষ্টা 

১৮২৩ থেকে ১৮২৮ খ্রীস্টান পর্যন্ত লর্ড আমহাস্টের শাসনকাল। এই সময় হিন্দু- 
শাস্তাহ্নসারে সতীদাহ বিষয়ে বাজনিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। লর্ড আমহাঁস্টের পূর্বে এ বিষয়ে 
যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল, তাদের এই আইনের অস্ততুক্ত করা হয়। বারানসীর 
রেসিডেণ্ট মিস্টার হামিলটন উক্ত আইনের ধার] উদ্ধত করে ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই 
অগাস্ট আইনটি ঘোষণা করেন। লর্ড আমহার্ট তদানীন্তন ভারতের অবস্থা 
পর্যালোচনা করে ইংলগ্ডের কোর্ট অফ ভাইবরেক্টরস্-কে এই মর্মে পত্র লেখেন যে 
সতীদাহ প্রচলিত থাকার ফলে দেশের মধ্যে যে অমঙ্গলের স্থষ্টি হয় তা৷ নিবারণ করতে 
তার অপেক্ষা অমঙ্গলের যদি আশঙ্কা না থাকত তবে তিনি একদিনের জন্যও এই 
কুপ্রথার প্রশ্রয় দিতেন না। 

(৬) বেশ্টিক্কের প্রচেষ্টা 

লর্ড আমহাস্টের পর লর্ড উইলিয়ম বেটটিস্ক ভারতের গভর্নর জেনারেলের পদে 
নিযুক্ত হন। তিনি ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ খীস্টাব্ৰ পর্যন্ত এই পদ অলঙ্কত করেন। 
সরকারী কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে তিনি বুঝতে পারেন যে, একমাত্র সিপাহি বিদ্রোহের 
আশঙ্কায় পূর্ববর্তী গভর্নরগণ এই প্রথা একেবারে বন্ধ করে দ্রিতে সাহসী হন নি। তিনি 
বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান সৈনিক কর্মচারীদের মতামত সংগ্রহ করে জানতে পারেন 
যে, এই সম্পর্কে পূর্বন্থরীদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ তাছাড়া এই সময় নিজামত 
আদালতের বিচারপতিগণ এই প্রথা রহিত করার জন্ঠ দৃঢ়ভাবে গভনমেন্টকে লিখে 
পাঠান। এ আদালতের পাঁচজন বিচারপতির মধ্যে সতীদাহ প্রথার আংশিক সমর্থক 
একজন বিচারপতির অবসর গ্রহণের ফলে বেন্টিক্কের পথ আরও স্থগম হয়। দেশের 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১২৫ 


সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের এই সহযোগিতা সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনকে বিশেষভাবে 
সাহীয্য করে। ১৮২৮ ্রীস্টাব্ে প্রকাশিত মিস্টার জে. পেগস্-এর “16 98/166? 
০1) 0০ 31121) পুস্তকখানিও দেশের জনমত গঠনে বিশেষ কার্করী হয়। এই সময় 
দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সতীদাহ নিবারণকল্পে বিশেষ যত্ুবান ছিলেন। এই শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠীকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ। 
রামমোহন রায় ১৮১৮ শ্রীস্টাব্বের নভেম্বর মাসে “সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিব্কের 
সংবাদ লেখেন। কিন্তু রামমোহনের পূর্বেই সহমরণ যে শাস্ত্র সম্মত নয় এই মত এ 
দেশের এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ মৃতুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের সদর দেওয়ানী 
আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে ব্যক্ত করেন। 

১৮২৭ খ্ীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই ইপ্ডিয়া গেজেট নামক পত্রিকায় ইংরেজ সরকারের 
সহমরণ প্রথা রহিত করার সংবাদ প্রকাশিত হয়। রামমোহন বায়, কালীনাথ বায় 
চৌধুরী, ঘ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমীর ঠাকুর প্রভৃতি সহ্মরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন 
উপস্থিত করলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার এবং বাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল 
হিন্দুর! সহমরণ প্রথা সমর্থন করেন। ১৮২৯ খরস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম 
বেন্টিঙ্ক এই প্রথা! আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা! করেন। ১৮৩০ গ্রীস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ার' 
গোপীমোহন দেব, রাঁধাকান্ত দেব, নিমাই চাদ শিরোমণি, হরনাথ তকভৃষণ, ভবানাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালাকৃষ্চ দেব বাহাছুর, গোকুলনাথ মলিক, ভবানীচরণ মিত্র ও 
রাঁমগোপাল মল্লিক বেন্টিক্কের নিকট উপস্থিত হয়ে সতীদীহ প্রথার সপক্ষে এক দরখাস্ত 
করেন। সতীদাহ প্রথা আইন জারি হলে রক্ষণশীল হিন্দুরা ১৮৩০ শ্রীস্টাব্দের ১৭ই 
জানুয়ারী স্বধর্ম রক্ষার নিমিত্ত ধর্মসভা স্থাপন করেন। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 
সতীদাহ নিবারণের আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। প্রাণসণ চেষ্টা করেও 
ধর্মসভ। সতীদাহ নিবারণ আইন রোধ করতে পারে নি। তার প্রধান কারণ এই যে, 
মৃত্যুগয় বিছ্ালঙ্কার প্রভৃতি রক্ষণশীল দলেরই একটি শক্তিশালী অংশ এই দ্বণ্য নির্মম 
প্রথার বিরুদ্ধে ছিল। ১৮৩০ খ্রীস্টান্বের ১৬ই জানুয়ারী টাউন হলে এক সভা আহবান 
করে রামমোহন রায় বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন পত্র প্রদ্দান করেন। বক্ষণশীল দল বেনিঙ্কের 
বিধিবদ্ধ আইন বদ করার জন্য ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টের কাছেও আবেদন করে কিন্ত 
তাদের সে প্রচেষ্টাও সফল হয় নি। 
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১২৬ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


2. 1409 0010 50109, [15 61160 72115 00 00০ 31101) 000৬/1, 
[0909 টিটোো। 015 01620 10210012110 0001971180156 101015 01 111019.” প্রকৃত 
পক্ষে বাংলাদেশের নবাবের কাছ থেকে ধীরে ধীরে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের 
নিকট হস্তান্তরিত হয়। একটি দুর্বল ও ক্ষয়িধু শক্তির সহিত বধিষুণ ও বলশালী শক্তির 
সংঘধের অনিবার্ধ ফল হিসাবেই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অতি অল্প সময়ের 
ব্যবধানে ছুটি প্রচণ্ড আঘাতের ফলে বাংলাদেশের মুসলিম শক্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ॥ 
প্রথমতঃ, ১৭৫৭ শ্রীস্টাব্দের ওরা জানুয়ারী রবার্ট ক্লাইভ কতৃক কলকাতা! পুনরুদ্ধার এব 
১৭৫৭ হ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধপ্রান্তরে বাংলাদেশের নবাব সিরাজ-উদ্‌-: 
দৌলার পরাঁজয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী জমিদারের পদমর্যাদা 
ভোগ করত । কিন্তু নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলার সহিত রবার্ট ক্রাইভের ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের 
নই ফেব্রুয়ারীর চুক্তির ফলেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত 
হওয়ার প্রথম সোপান তৈরি হয়। এই চুক্তি অন্্যা়ী কোম্পানী মুত্রা নির্মাণ ও দুর্গ- 
প্রাকার স্থাপনের অধিকার লাভ করে । তখনও আইনত; মোগল সম্রাটই বাংলাদেশের 
সাবভৌম শক্তির অধিকারী, তবে সেই শক্তিতে ফাটল দেখা দিতে শুরু করে। 


(২) মীরজাফর ও ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব 
মীরজাফরের আমলে আনুষ্ঠানিকভাবে মোগল সম্রাটের সার্বভৌম অধিকার 
অন্বীকার করা না হলেও কার্ষতঃ ইংরেজ শক্তিই বাংল! দেশের সর্বেসর্বা হয়ে উঠে 
দিল্লীর বাঁদশাহের কাছ থেকে ঈস্ট ইপ্ডিয়| কোম্পানীর সাহায্যেই মীরজাফর ফরমান 
লাভ করতে সমর্থ হন । নবাব মীরজাফর ইংরেজদের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ অত্যন্ত 
নিষ্ভাঁবে যুক্ত করেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণ1 করেন যে, ইংরেজদের শত্রু নবাবেরও 
শক্র, ইংবেজদের মিত্র নবাবেরও মিত্র | ইংরেজদের সমস্ত আধিক দাবিও তিনি পূরণ 
করতে সম্মত হন। পরবর্তীকালে নবাবের এই প্রতিশ্রুত্তিই উভয় পক্ষের মধ্যে 
সংঘের প্রধান কারণরূপে দ্রেখা দেয়। কোম্পানীর নিকট নবাবের খণের কথা 
ইংরেজরা কখনও বিস্বৃত হয় নি এবং নবাবের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তীর উপর 
নানারূপ দাবি করতে শুরু করে। সিংহাসনে আরোহণের পর মীরজাফরও নানারকম 
আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যার সম্মুখীন হন, ই'রেজদের সাহায্যলাভ ব্যতীত তার 
পক্ষে এইসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব ছিল না। ইংরেজরাঁও এই স্থুযৌগে নবাবের 
উপর নিজেদের কণত্ব দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে সমর্থ হয় । 


(৩) মীরকাশিম ও ঈস্ট ইণ্ডিম্া কোম্পানী 


মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং মীরকাশিমকে সিংহাসনে স্থাপন করে উঈস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানী তাদের সম্মান আরও বুদ্ধি করার স্থযোগ পায়। ১৭৬০ খ্রীস্ট।ব্ের 
বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রধান টবশিষ্ট্যই ছিল দেশের প্রকৃত শাসকের সঙ্গে 
দেশের প্রকৃত সামরিক শক্তির অধিকারীর দ্বন্দ। এই দ্বন্দের জন্যই মীরকাঁশিম সিংহাসন 
লীভ করেন আবাঁর এই ছন্দের ফলেই তিনি সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হন। মীরকাশিমের 
বপনস্থায়ী রাঁজত্বকাল ইংরেজদের শক্তি ও অধিকার বুদ্ধির পথ সুগম করে তোলে । 


বাংলার ইতিহাস ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ১২৭ 


(8) দেওয়ানী লাভ 

মীরকাশিমের পতনের পর ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর পুনরায় বাংলাদেশের সিংহাসনে 
অধিষ্টিত হন। কিন্তু মীরজাফর প্রীকৃ-পলাশী বা উত্তর পলাশী যুগের তীর পাত্র-মিত্র- 
বন্ধুদের দ্বারা সিংহাসনের উপর অধিকার স্থাপন করতে সমর্থ হন নি। প্রকৃতপক্ষে 
কলকাতা কাউন্সিলের অন্থগ্রহে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। মীরজাফরের মৃত্যুর 
পর তীর পুত্র নবাব নজব-উদ্‌-দৌলার রাজত্বকালে কলকাতা! কাউন্সিল নবাবের প্রধান- 
মন্ত্রী স্থির করার এবং রাজন্ধ বিভাগ পরিচালনা করার অধিকার লাভ কণে। কিন্তু 
তখন পর্যন্ত কোম্পানী বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে নি কিন্তু কোম্পানীর 
হাঁতের পুতুল মোগল সম্রাট ও বাংলার নবাবের পাশাপাশি একটি নতুন শক্তি গড়ে 
ওঠে এবং এই শক্তি রাজ্যের সামরিক বাহিনী গঠনের, রাজন্ব আদায়ের এবং নবাবের 
প্রধান গ্রধান কর্মচারী নিয়োগের সমস্ত দ্াধিত্ব বহন করত। কিন্তু অন্তান্ত বিদেশী 
শক্তির প্রতিদন্দিতার ভয়ে এবং ইংলগ্ডের সরকারের হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় ঈস্ট ইত্তিয়া 
কোম্পানী তখন পর্যস্ত বাংলাদেশের উপর সার্বভৌমত্বের দাবি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে 
সাঁহসী হয়নি। যদিও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমগ্র অঞ্চলের উপরও তাদের 
দেওয়ানী স্বীকৃতি লাভ করে তথাপি আইনত: ১৭৬৫ খরস্টাব্দের পরই নবাব 
মীরকাশিম কতৃক কোম্পানীর নিকট প্রদত্ত কলকাতা, ২৪ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর 
প্রভৃতি স্থানের উপর ই:রেজদের সার্বভৌম ক্ষমতা স্থাপিত হয়। তবে ১৭৭৩ ্রীন্টাব্দের 
রেগুলেটিং আইন কেবলমাত্র কলকাতা ও তার পার্খবর্তা অঞ্চলের উপরই কোম্পানীর 
সার্বভৌম অধিকারের কথা স্বীকার করে। এই ত্যাক্টে ব্রিটিশদের গ্রজা ও ভারতীয় 
শাসকদের অধীনস্থ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্যও নির্ণয় কর] হয়। ১৭৭৫ 
বীস্টাব্ধে রেজা খানকে নায়েব-দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করার সময় পুনরায় মোগল 
সাবভৌমত্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ১৭৮৪ ্ীষ্টাবের পিটের ভারত আইন 
বিধিবদ্ধ করার সময় এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীকে নতুন সনদ মঞ্জুর করার 
সময়ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যায়। ১৮১৩ খরীস্টাবের সময়ই ব্রিটিশ 
শক্তি সর্বপ্রথম সাঁধতৌম অধিকার প্রকাশ্যে দাবি করে। 

(৫) ওয়ারেন হেস্টিংস 


১৭৬৫ ্রস্টাৰে দেওয়ানী লাভের সময় রবার্ট ক্লাইভ মোগল বাদশাহর প্রতি 
যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন এবং কারা ও এলাহাবাদ এই ছুটি জেলার অধিকার 
ছাড়াও বাধিক ১৬লক্ষ টাকা দিতে স্বর হন। কিন্তু ওয়ারেন মোগল বাদশাহকে 
এইসব সুযোগ ভোগ কর1 থেকে বঞ্চিত করেন। প্রকৃতপক্ষে ওয়ারেন হেঠিংসের এই 
কাজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সমতুল্য । তাছাড়া তিনি ক্লাইভ কর্তৃক 'মোগ্বল 
বাদশাহকে প্রদত্ত কারা ও এলাহাবাদের শাসন দ্বায়িত্ব অযৌধ্যার নবারের হস্তে অর্পণ 
করেন । * 

_ এই সময় কোর্ট অফ ডাইবেকটরুস্‌ হে্িংসকে নির্দেশ দেয় ৭০ 8৪10 1011 ৪3 
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0121)” হেগ্টিংস তার অর্থ করেন, ০ 8558106 006015 006 10209891060 01 0) 
[01/2171 71000 2170 0011687) 11051551002 প্ররুতপক্ষে হেহিংস কোর্ট অফ 
ডাইরেকটরস্-এর নির্দেশ নিজের স্বিধামত ব্যাখ্যা করে ইংরেজদের সার্বভৌম শক্তি 
স্থাপন করার চেষ্টা করেন। কারণ হেস্টিংস উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে মৌগল সম্রাটের 
সার্বভৌম অধিকার শুধু নামে মাত্র, বাস্তবে তা! একেবারেই অর্থহীন। ১৭৮২ প্রীস্টাবে 
হেষ্টিংস তার প্রতিনিধি মিস্টার ব্রাউনকে দ্বিলীর বাদশাহের দরবারে পাঠান, কিন্ত 
বাদশাহের বাধিক বৃত্তি বন্ধ কর! এবং কারা ও এলাহাবাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা 
সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করতে তাঁকে নিষেধ করেন। বাদশাহের প্রতি হেষ্টিংস 
বাহিক সন্মান প্রদর্শন করলেও, তার প্রতি আহ্গত্য স্বীকার করতে সম্মত ছিলেন না। 


(৬) কর্নওযষ়ালিস 


হেস্টিংসের নীতিও কর্মওয়ালিস অনুসরণ করেন । ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে বাংলার 
নবাবও ক্ষমতাশৃন্য হয়ে পড়েন । গোলাম কাদের-এর বিরুদ্ধে বাদশাহ শাহ আলম 
কনওয়ালিসের সাহাঘ্য প্রার্থনা করলে তিনি তাকে সাহাধ্য করতে অশ্বীকার করেন। 
১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে মৌগলবাদশাহের প্রতিনিধি দিন্ধিয়া বাংলার চৌথ দীবি করার চেষ্টা 
করেন, কিন্তু কর্নওয়ালিস তার প্রতি কর্ণপাৎ করতেও অসন্মত হন। ১৭৯৩ শ্রীপ্টাবেে 
বাংলার নতুন নবাব দিল্লীর সম্রাটের নিকট থেকে ফরমান আদায়ের জন্য আবেদন 
করার প্রক্নোজনও অনুভব করেন নি। 


(৭) বাংলার নবাবের অবস্থ। 

৭৬৫ থেকে ১৭৯৩ খ্রীস্টান্দের মধ্যে বাংলার নবাব ধীরে ধীরে ক্ষমতা শৃন্ঠ হয়ে 
পড়েন এবং বাংলাদেশে মুসলিম সার্বভৌমত্তের পরিবর্তে ব্রিটিশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয়। দেওয়ানী লাভের সময় হেহটিংস মোগল প্রথা অনুযায়ী একজন নাজিম নিযুক্ত 
করতে রাঁজি হন, কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীস্টাবে কর্নওয়ালিশ যখন তীর কাধভার ত্যাগ করে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাজিমের প্রয়োজন তখন শেষ এবং বাংলাদেশের উপর তখন 
ব্রিটিশের একাধিপত্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্টিত। প্ররুতপক্ষে ধীরে ধীরে নবাবের সব দায়িত্ব 
ও অধিকার ইংরেজদের করায়ত্ত হওয়ার ফলে নবাবের পদ অর্থহীন হয়ে পড়ে। হেষ্টিংস 
শাসনের সবিধার জন্ত নিজামত ও দেওয়ানী ইংরেজদের দ্বারা যুগ্মভাবে পরিচালনার 
পক্ষপাতী ছিলেন। কাউন্সিলের গরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য তার নীতির বিরোধিতা করলেও 
্থগ্রীম কোর্টের বিচারকগণ হেস্টিংসকেই সমর্থন করেন। রাধাচরণের মামলার সময় 
প্রধান বিচারপতি ইলিজা ইম্পে নবাবকে 11015 011০ এবং অপর একজন বিচারক 
০1701160100, 00019 119 01 5009% বলে অভিহিত করেন । মীরকাশিমের পতনের পর 
অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং বেসামরিক শাসনের সব দাত্রিত্বই কোম্পানী গ্রহণ করলে নবাবের 
নিজামত ক্ষমত'র অস্তিত্ই বিলুপ্ত হয় । ফলে ১৭৯০ ্রীস্টাব্দের মধ্যে নবাৰ ক্ষমতাহীন 
নাঁমেমাত্র শাসকে পরিণত হন এবং ১৭৯৩ শ্রীস্টাব্ধের মধ্যে ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় 
সকলেই উপাধি সর্বস্ব নবাবের ক্ষমতাহীনতার কথা বুঝতে সমর্থ হয়। 
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উত্তর। (১) মিশনারীর। শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হওয়ার কারণ--আধুনিক 
ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে মিশনাঁরীদের একটা বিশিষ্ট অবদান আছে একথা অনম্থীকার্য । 
মিশনারীর! মুখ্যতঃ ধর্ম প্রচার করতেই এদেশে এসেছিলেন, কিন্তু ধর্ম প্রচার করতে 
এসে কেন তারা শিক্ষা গ্রচারে ব্রতী হলেন তাও জান! দরকার । তাদের ধারণ |ছল 
ভারতীয়দের কুসংস্কার দূর করতে পারলেই তার! খ্রীষ্টান হবে । তাই আধুশিক শিক্ষার 
প্রয়োজন । আবার ধর্মাস্তরিতদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদের শিক্ষার 
প্রয়োজন । তাই স্কুল খুলতে হ'ল। দেশীয় গ্রীষ্টানদের জন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ 
করে বাইবেল ছাপানে! প্রয়োজন । মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজন, তাই মুদ্রাষস্ত্ের প্রতিষ্টা হ'ল।, 
ভারতীয় ভাষা শিখতে হলে ভাষার ব্যাকরণ জান! দরকার । আঞ্চলিক ভাষায় ব্যাকরণ 
তখনও রচিত হয়নি--দেখা যায় বাংল! ব্যাকরণ ও তামিল ব্যাকরণ মিশনারীরাই 
প্রথম লিখেছেন। দেশীয় গ্রীষ্টানগণ যাতে কাঁজকণ্ন পায় সেইজন্য কারিগরী শিক্ষাও 
যিশনারী শিক্ষার একটা অঙ্গ ছিল। ফলে কোথাও ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে শিক্ষাবিস্তার 
শুরু হল, কোথাও শিক্ষাবিক্তারের মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা চলতে লাগলো!__ধর্মপ্রচার 
ও শিক্ষাবিস্তার মিশনারী প্রচ্ষ্টায় অঙ্গার্গিভাবে জড়িয়ে আছে। 

(২) ব্রিটিশ কোম্পানীর মনোভাব-_অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এদেশে 
রাজনৈতিক প্রভাব ও অধিকার বিস্তারের পূব পর্বস্ত মিশনারীদের সম্পর্কে ইস্ট ইত্ডিয়া 
কর্তৃপক্ষের কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না । বাংলাদেশে কোম্পানী মিশনারীদের 
শিক্ষাবিস্তারকার্ষে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেনি, কিন্ত দক্ষিণ ভারতে মিশনারীরা 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ থেকে নানাভাবে সাহায্য পায়। পলাশীযুদ্ধে জয়লাভ ও দেওয়ানী 
লাভের পর রাজনৈতিক কারণে কোম্পানীর নীতির পরিবর্তন হয় । দেশের শাসন- 
পরিচালনার স্বার্থে কোম্পানী মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ 
করে। মিশনারীগের ধর্ম প্রচার প্রচেষ্টায় ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ স্থানটি 
হতে পারে, এই সম্ভাবনার কথ! বিবেচনা! করে কোম্পানী তাদের এলাকায় মিশনারীদের 
ধশ্ধগ্রচারের বিরোধিত! শুরু করে । 


(৩) শ্রীরামপুর মিশন-_ব্রিটিশ ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধিতার ফলে 
মিশনারীর। দিনেমার বাণিজ্য কেন্দ্র শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে তাদের 
প্রচার কার্ধ চালাতে থাকেন। বিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য লগ্নে ব্যাপটিস্ট মিশনারী 
সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটি বাংলাদেশে গ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য উইলিয়ম 
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কেরীকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন । নান! বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কেরী 
মালদহের মদনাবতীতে নীলের কারখানায় কাজ নেন। এখানে তিনি বাইবেল প্রচারে 
ব্রতী হন। ১৭৯৯ খ্রীঃ সোসাইটি আব্র-এক দল মিশনারী বাংলাদেশে পাঠান । 
তাদের ছাড়পত্র না থাকায় কলকাতায় নামতে দেওয়া হয় না। তারা দিনেমার 
অধিকৃত শ্রীরামপুরে অবতরণ করেন। শ্রীরামপুর কতৃপক্ষ তাদের সাদরে গ্রহণ করেন । 
এই দলে ছিলেন মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড। তাদের অনুরোধে কেরী শ্রীরামপুরে এসে 
তাদের সঙ্গে যোগ দেন। কেরী ছিলেন সংগঠক ও প্রচার-বিশারদ, ওয়াড” ছিলেন 


দক্ষ মুদ্রণশিল্পী ও মার্শম্যান সুদক্ষ স্কুল-শিক্ষক। উনবিশ শতাব্দীর উষালগ্নে ( ১০ই ' 
জানুয়ারী, ১৮০০ খ্রীঃ) এই 'ত্রয়ী" শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন । খর! “শ্রীরামপুর ' 


য়া” নামে খ্যাতি । এদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও খ্রীস্টধর্ম 
প্রচারের এক নতুন অধ্যায় স্থাষ্ট হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে ১৮০* গ্রীঃ 
আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর । 

উনবিংশ শতকের বাংলা তথ! ভারতের নবজাগরণের সঙ্গে বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যের 
বিকাশের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত । বাংল! ভাষা-সাহিতোর বিশেষ করে 
গছযের জন্মের ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়মের দান 
অপরিসীম । এই ছুইটি প্রতিষ্ঠানই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮০০ খ্রীঃ । 


(8) উইলিয়ম কেরী--উনবিংশ শতকের প্রথমে শিক্ষা ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
ধর্ম, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের জোয়ার আসে, যার ফলে বাংলা তথ 
ভারতে যে নবজাগরণের সুত্রপাত হয় তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রীরামপুর মিশনের 
বিশিষ্ট অবদান আছে। এর প্রতিট ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণপুরুষ উইলিয়ম 
কেরীর প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। ইংলগ্ডের নর্দাম্পটনের একটি ছোট গ্রাম পলাশ 
পিউরির এক সাধারণ তাতি পরিবারে ১৭৬১ খ্রীঃ ১৭ই আগষ্ট কেরী ক্ছন্ম গ্রহণ করেন । 
ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় কেরীর ছিল অসীম আগ্রহ । আঘথিক দুরাবস্থার জন্য কেরী 
১২ বছর বয়সে পাঠণাল। ছাড়তে বাধ্য হন। এই সময়ের মধ্যে ভাষা শেখার প্রতি 
বিশেষ আগ্রহ দেখ! দেয়। নিজের চেষ্টায় খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি গ্রীক, লাতিন, 
ধর্মশাস্ব পাঠ শেষ করেন। ১৭৮৬ খ্রীঃ তিনি মূলটানে একটি পাঠশালায় চাকরি গ্রহণ 
করেন। সংসার চালাবার জন্য তাকে জুতে! সেলাই করতে হত। এই সঙ্গে তিনি 
লেখাপড়া ধর্মচ্া চালিয়ে যেতে থাকেন। ভাষা শিক্ষার অস্বাভাবিক প্রয়াসে তিনি 
ভাচ, ইটাপিয়ান, ফ্রেন্ড ভাষা শেখেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ তিনি শিক্ষকত। ছেড়ে শিষ্টারের 
ধর্মযাজকের বুত্তি গ্রহণ করেন । ধর্মযাজকের বুত্তি গ্রহণ কত্ইে তিনি বিদেশে ধর্ম 
প্রচারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন । “ঠা 60001” নামে একটি পুস্তকায় তিনি পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে শ্রীষটধর্ম প্রচারের প্রয়োজনায়'তা ব্যাখ্যা করেন। ১৭৯২ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর 
“পুগ্ণএ15” নিয়ে এক আলোচনা! সভায় বিদেশে গ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ব্যাপটি্ 
মিশনারী দোপাইটি প্র “চিত হয়। এই সময় বাংলাদেশে প্রখ্যাত চিকিৎসক ও ধর্ম- 


এপ পি 


বাংলার ইতিহাস 3 


প্রচারক রেভারেও জন টমাসের সাঁথে কেরীর পরিচয় হয়। আদি যুগের বাংল! গগ্যের 
অন্যতম অষ্টা রামরাম বস্থ ছিলেন টমাসের বাংলা ভাষার শিক্ষক । টমাঁস কেরীকে বাংলা- 
দেশে আসতে রাজী করান। এই সময়ে মিশনারীদের পক্ষে বাংলাদেশে যাওয়া খুব 
অস্থবিধাজনক কাজ ছিল। কোম্পানীর ছাড়পত্র ছাড়া কোম্পানীর রাঁজত্বে 
মিশনারীদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কেরী কোম্পানীর অনুমতি পত্র যোগাড়ে ব্যর্থ হয়ে 
স্থির করেন বিনা ছাড়পত্রেই বাংলাদেশে যাবেন। সব বাধ! বিত্ব অগ্রাহ্া করে কেরী 
সপরিবারে টমাসের সঙ্গে ১৭৯৩ খ্রীঃ ১৩ই জুন এক দিনেমার জাহাজে নতুন দেশের 
উদ্দেশ্তে যাত্র! করেন । 


দীর্ঘ যাত্রা পথ অতিক্রম করে পাচ মাস বার্দে ১১ই নভেম্বর কেরী ও টমাস 
কলকাত! পৌছান। জাহাজে কেরী টমাঁসের কাছে বাংল! ভাষ! শিখে সাথে সাথে 
বাইবেলের বাংলা অনুবাদ শুরু করেন। কলকাতা পৌছে জাহাজ ঘাটেই টমাসের 
বাংল। শিক্ষক রাম রাম বন্থর সাথে কেরীর পরিচয় হয়। বাংল! গছ্যের দুই আদি 
রূপকারের এই মিলন বাংল! গছ্ভ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কেরী রাম 
রাম বন্থকে ২০ টাঁকা মাহিনায় তীর মুন্সি নিযুক্ত করেন। বাংল! গগ্যের স্চনার যুগে 
কেরীর জীবনে নান! প্রতিকূল অবস্থায় নান! বাধ! বিশ্ অতিক্রম করতে রাম রাম বস্থই 
কেরীকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন। 


বাংলাদেশে পৌছবার পর নয়মাস ময় কেরীকে নান! ছুঃখকষ্ট ও অন্ুবিধার 
সম্মুখীন হতে হয়। স্থায়ীভাবে থাকার কোন বাসস্থান নেই । আধিক অনটন, কর্ম- 
সংস্থানের সন্ধানে তিনি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকেন। অবশেষে টমাসের 
চেষ্টায় উডনীর নীল কারখানায় ম্যানেজারের চাকরি পান। নীলকুঠির চাকরি নিয়ে 
কেরী ১৭৯৪ খ্রীঃ মালদহের মদনাবতীতে আপেন। এখানে তিনি ১৭৯৯ খ্রীঃ পর্যন্ত 
ছিলেন । মদ্নাবতীতে এসেই তিনি স্থানীয় অধিবাপীদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে এসে বাংল! ভাষায় বেশ রপ্ত হয়ে ওঠেন। নিজের 
কাজ চালাবার জন্ত তিনি একটি শব্দকোষ ও ব্যাকরণ রচনা করেন। এদেশে এসে 
প্রাথমিক অস্ুবিধার মধ্যেও বাইবেলের বাংল! অন্গুবাদদ ও ধর্মপ্রগারের কাজে তিনি 
অবহেল। করেন নি। কেরীর প্রথম থেকেই ইচ্ছা! ছিল বাংল! বাইবেল ছেপে বের 
করবেন । মদনাবতীতে থাকাকালীন বাইবেলের অন্বাদ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু 
ছাপতে গিয়ে দেখেন ছয়শত পাতার দশ হাজার বাইবেল ছাপাতে ৪৩,৭৫০ টাঁকা 
দরকার । এত টাকায় বাইবেল ছাপা কেরীর পক্ষে অগন্তব। তাই বাইবেল ছাপা 
কিছুদিনের জন্য স্থগিত রইল । মদনাবতীর নীলকুঠির মালিক উডনী কলকাতায় নীলামে 
একটি কাঠের মৃদ্রাযন্ত্র কিনে কেরীকে উপহার দেন । কেরী মৃদ্রাযন্ত্রটি মদনাবতীতে নিয়ে 
আসেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ মদনাবতীর নীলের কারখানা উঠে যাঁয়। কেরী নিজেই 
মদ্দনাবতীর কাছে খিদিরপুরে একটি নীলের কারখানা কিনে সেখানে বসবাস 
করতে থাকেশ। 


4 হিন্্রি অব বেল 


(৫ ব্রযীর মিলন-_ এদিকে ইংলগ্ড থেকে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি একটি 
প্রচারক দল ভারতে পাঠান । এই দলে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন মার্শম্যান ও ওয়ার্ড । 
কোম্পানী মিশনারী দলটিকে কলকাতায় নামতে দিল না। তারা দিনেমার-অধিকৃত 
শ্রীরামপুরে এসে নামেন । কেরী ওয়াডে'র অন্থরোধে মুদ্রাযন্ত্টি নিয়ে শ্রীরামপুরে চলে 
এলেন । কেরীর নেতৃত্বে ( ১০ই জানুয়ারী ১৮০০ খ্রীঃ ) শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হল।! 

কেরীর জীবনে এই বছরের ( ১৮০০ খ্রীঃ) আর একটি ঘটন! হল বাংলা বাইবেলের 
মুদ্রণকাধ শুরু । আগস্ট মাসে বাইবেলের 00 09590] 4১০০0201155 1900)6 
অংশ “মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত”, শীরামপুর মিশন থেকে এইটি প্রথম প্রকাশিত 
বই। বাংলা গছ্যে লিখিত এইটিই প্রথম বই। প্পরের বছর ১৮০১ খ্রীঃ ( মতান্তরে 
১৮০০ খ্রীঃ) লড' ওয়েলেসলী ইংরেজ মিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা ও রাজনীতিতে 
রপ্ত করতে ফোট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। কেরী এই কলেজের বাংলা 
ভাষার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কেরীর নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংল! 
বিভাগের অধ্যাঁপকরা শুধুমাজ্ম বাংল! সাহিত্যের শ্থচন। করেন নি, বাংলা গঘ্যকে একটি 
দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন। কেরীর পরবর্তা ইতিহাস শ্রীরামপুর মিশন ও 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রীরামপুর মিশন ও ফোট 
উইলিয়ম কলেজের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা কেরীর বহুমুখী কার্যকলাপ ও অন্যান্ত 
সাধারণ প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হব। 

(৬) শ্রীরামপুর মিশনের বন্ছমুখীী কার্য_ শ্রারামপুর মিশন শ্রীষ্টান মিশনারীদের 
দ্বার! প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান । মিশনারী পরিচালিত সংস্থার প্রধান 
উদ্দেশ স্বাভাবিকভাবে গ্রীষ্টধর্ম প্রচার । শ্রীরামপুর মিশন ধর্মপ্রচারের কাজে ব্রতী হয়ে, 
ভাষা, সাহিত্য, পুস্তক প্রকাশ বিশেষভাবে শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে যে ভূমিক৷ গ্রহণ 
করেছিল, তা আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব। শ্রীরামপুর মিশনের কার্ধের 
বিচার ও মূল্যায়নে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে তার! কি করেছেন, তা নিতান্তই গৌণ । 
মিশনের মূল্যায়ন হবে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের ক্ষেত্রে তাঁদের কাজ কতটা 
অবদাঁন জুগিয়েছে তার মধ্য দিয়ে। শ্রীরামপুর মিশন বহুবিধ কার্ধে লিপ্ত থাকলেও 
শিক্ষাবিস্তার ও ভাষা-সাহিত্য প্রকাশনার দিকটাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় । 

(৭) প্রাথমিক শিক্ষা! মিশনারীপের শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা এদেশের লোক প্রথমে 
হ্থনজরে দেখেনি । মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিচ্ালয় স্থাপনকে দেশীয় লোকের! 
শ্ীটধর্ম প্রচারের জন্ত বলেই মনে করেছে । তাই প্রথম প্রথম প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষা- 
বিস্তারের কাজে স্থানীয় অধিবাসীর! বাধার স্থার্ট করেছে । ধর্মাস্তকরণের ক্ষেতে মিশনারীরা 
কতট। সফল হয়েছিল তাঁর সঠিক বিবরণ আমাদের জানা নেই কিন্ত শিক্ষাবিস্তারে 
তাদের সাফল্যের তুলনা নেই। 

কেরীর প্রথম থেকেই বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। মালদহের ময়নাবতীতে 
থাকাকালীন কেরী ১৭৯৪ খ্রীঃ স্থানীয় ছেলেদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
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শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পরেই ১৮০০ খ্রীঃ মার্শম্যান ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের জন্ত 
ছুটি আবাসিক বিগ্যালয় (39919175 9০)০901) খোলেন । এবছরই জুন মাসে মার্শম্যান 
শ্রীরামপুরে স্থানীয় বালকদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৪ 
খ্রীঃ কাটোয়ায় একটি, দিনাজপুরে একটি, যশোহরে চারটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
নানাবিধ অন্থবিধা থাকলেও দেশের লোকের মাঝে শিক্ষার আগ্রহও ধীরে ধীরে বাঁড়তে 
থাকে । তাই দেখি ১৮১২ খ্রীঃ মধ্যে মিশন আটটি স্কুল চালাচ্ছে । 

শ্রীরামপুর মিশন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার 
অবহেলা করেন নি। তার! বুঝেছিলেন শিক্ষা যাই দেওয়া হোক না কেন তা দেওয়া 
হবে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার সাহায্যে । বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। ও কলেজ স্থাপনের বিষয়ে 
মার্শম্যান ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা । মিশনের শিক্ষা বিষয়ক জব পরিকল্পনাই ছিল 
মার্শম্যানের । এদেশে কিভাবে জনশিক্ষার ব্যবস্থা হবে সে সম্পর্কে 'একটি পরিকল্পনা 
মারশম্যান ১৮১৩ খ্রীঃ বিলাতে ব্যাপটিন্ট সোসাইটিতে পাঠান । 

মার্শম্যান রচিত পরিকল্পনা হতে জান! যায়, শ্রীরামপুর মিশন তংপূর্বেই বিভিন্ন অঞ্চলে 
কুড়িটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । স্বষ্ঠভাবে শিক্ষাবিস্তার কল্পে তিনটি জিনিস 
বিশেষভাবে আবশ্যক--(১) পুস্তক, (২) তত্বাবধান এবং (৩) অর্থ । পুস্তক সম্পর্কে 
মার্শম্যান লেখেন--“বিগ্ালয়ে শুধু বাইবেল পড়াইলে চলিবে না। ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থা্দি হইতে ভালো! ভালে! বিষয়ের 
সংকলন পুস্তকও 'এখানকাঁর পাঠ্য তাঁলিক্যভুন্ত হওয়া! চাই । পান্রীগণ নিজেরাই 
স্কুলগুলির তত্বাবধান করিবেন । কলিকাতাস্থ বেনেভোল্যাণ্টি ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষিত 
ছাত্রগণ এখানকার শিক্ষকত! কারে স্বল্প বেতনে নিষুক্ত হইবেন। চলিশজন ছাত্রের 
একটি স্কুলের ব্যয়, শিক্ষকের বেতন, বাড়ী ভাড়৷ ইত্যাদি ৰাবদে দশ টাঁকার বেশি 
পড়িবে না । এনপে প্রতি মাছে হাঁজার টাকা ব্যয়ে চারি হাজার ছাত্রের শিক্ষার্গানের 
ব্যবস্থা হইতে পারে । দে যুগেএ আথিক মানদণ্ডে ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব হইত. কেরী- 
মার্শম্যান, ওয়াডের জীবনীকার বলেন, এদেশীয়দের শিক্ষা সম্বন্ধে এতাদৃশ কার্ধকর 
পবিকল্পনা মাশম্যানের পূর্বে আর কেহ কখনও রচনা করেন নাই ৮ 

“মার্শম্যান এই পরিকল্পনা রচনা! ও বিলা'তে প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন ছিলেন না । 
তাহার যত্ত্ে শ্রীরামপুরে শিক্ষক তৈরির একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল । চারিদিকে 
পাঠশাঁল' তৈরি হইতে লাগিল। প্রথম স্কুল হয় নবাবগঞ্জে । স্থানীয় লোকেরাও 
মিশনারীরদের কার্ধে বিশেষ সহায়ক হইলেন । ক্কুলের জন্য কেহ বিনা ভাড়ায় ঘর 
দিলেন। কেহ চণ্তীমগ্ডপ ছাড়িয়া দিলেন । নৃতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান হেতু ছেলের! 
অল্প সময়ে শিক্ষায় বেশ উন্নতি করিতে লাগিল। বহুদূর হইতে লোকজন আসিয়া 
তাহাদের অঞ্চলে যাহাতে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয় তার অনুরোধ জানাইত। মাতৃভাষার 
মাধ্যমে সর্বত্র শিক্ষা! দেওয়া হইত। 

“বিলাতে শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পন! প্রেরণের পর ছুই ব্সর যাবৎ যে ধরনের কার্য 
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পরিচালিত হয় তার নিরিখে জাশুয়। মার্শম্যান ১৮১৬ খ্রীঃ 065 1519055 0০ 
1৪101৮০2 901)001 00£601161 ৮10) 006 00101176০01 217 [17501000000 00 00611 
[70170077215 00915986101 নামে শিক্ষা বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেন । 
পুস্তকথানি প্রকাশে তারতের এবং বিলাতের বিদগ্ধ সমাজেও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে 
বিশেষ সাড়া পড়ে । বঙ্গদেশের তৎকালীন শিক্ষার বাবস্থা, শিক্ষার বাহন, পুশ্তকাদি 
প্রকাশবব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের উপায়-_পৃর্বোক্ত পরিকল্পনায় সে সব বিষয়ের 
অবতারণা মাত্র হয় । মার্শম্যান 73170-এ তার বিশদ আলোচনা করেন। শিক্ষার 
বাহন অম্পর্কে তার সুচিস্তিত অভিমত এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন মাতৃভাষা 
ব্যতীত অন্ত কোন ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা নিছক বাতুলতা মাত্র। জগতের) 
সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান এই মাতৃভাঁষার মাধ্যমেই বঙ্গসন্তানদের পরিবেশন করিতে হইবে ।৮ ' 
( বাংলার জনশিক্ষা--শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল । | 

মার্শম্যান রচিত [71705-এ পরিকল্পনা অনুযায়ী মিশন ১৮১৬ খ্রীঃ থেকেই বাংলা- 
দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়। এক বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা হয় ১০৯টি এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ৭,১৬৫ জন। তৎকালীন গভন্নর জেনারেল 
লর্ড হেষ্টিংস মিশনের শিক্ষাবিস্তার কাজে সাহায্যের জন্য ছ'হাজার টাকা সাহায্য দেন। 
এই টাকায় মিশন রাজস্থানের আজমীরে কয়েকটি হিন্দী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাত৷ করে । 

(৮) নারী শিক্ষা-উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে দেশে নারী শিক্ষার কোন 
আয়োজনই ছিল না । এভাম তার রিপোর্টে লিখেছেন “অজ্ঞতার গভীরে ও হতাশার 
অন্ধকারে মেয়ের! ডুবেছিল”। কোন কোন পরিবারে একান্ত ঘরোয়াভাবে মেয়েদের 
কিছু শিক্ষা দেওয়া হত। অতি অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়বার স্থুযোগ তারা 
খুব কমই পেত। 

উনবিংশ শতকের থিতীয় দশকে মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ রেভারেণ্ড মে চুঁচুড়াতে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলেন, 
স্থলটি বেশিদিন চলেনি। অবৈতশিক বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্ত্রী শিক্ষার 
প্রসারে প্রথম অগ্রসর হয় ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি । কোলকাতার গৌরীবাড়ীতে 
বাঁগালী মেয়েদের জন্য ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ১৮১৯ খ্রীঃ তাদের প্রথম বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। ফিমেল জুতেনাইল সোসাইটি, লেডিন সোসাইটি ও লেডিস 
আযাসোসিয়েশন এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ১৮১৯ খ্রীঃ পর থেকে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে 
মেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিছ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বে প্রচেষ্টা কোলকাতার মগ্্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। 


্ত্ীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। 
কোলকাতার স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পক্ষে পরিবেশ কিছুটা অনুকূল ছিল। শ্রীরামপুর 
মিশন স্ত্রীশিক্ষা প্রপারের জন্য কলকাতার বাইরে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলকে বেছে 
নিলেন। ১৮২১ খ্রীঃ ওয়ার্ডের নেতৃত্বে শ্রীরামপুরের চারিদিকে গ্রামগুলিতে মিশন 
মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ১৮২১ থেকে ১৮২৮ শ্বীঃ পর্যস্ত সময়ে 
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শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টায় এপাহাবাদ থেকে আকিয়াঁব পর্যস্ত বিভৃত. এলাকায় ৩১টি 
বালিক! বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫১০ জন। 


1৯) পাঠ পুস্তক ও শিক্ষক শিক্ষণ__ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা যধন প্রবাতিত হয় 
তখন পাঠ্য পুস্তকের অভাব সবচেয়ে বড় অস্থবিধা হয়ে দেখ! দিল। শ্রীরামপুর মিশন 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক বই, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি নানা বিষয়ে বই লেখা, ছাপ! ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে। মিশন প্রকাশিত 
বইগুলি সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হয় । উপযুক্ত শিক্ষকের 
অভাব মেটাবার জন্য প্রীরামপুর মিশন একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। শিক্ষকতা 
কার্ষে যোগদণনের পৃবে প্রতে),ক শিক্ষককে এই নর্মাল স্কুল হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। 
কোন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে সেই স্কুল থেকে একজন শিক্ষক নির্বাচন করে তাকে 
নর্মাল স্কুলে শিক্ষা দেবার জন্য পাঠানে। হত । শিক্ষাশেষে সে সেই গ্রামের বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতার কার্ধে যোগ দিত। 


( ১০) উচ্চশিক্ষা _-শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম কী্তি হচ্ছে শিক্ষার জন্ত শ্রীরামপুরে 
একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা । ১৮১৮ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
কলেজের পূর্বে ১৮১৭ গ্রীঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্িত হয়। কলেজ প্রতিষায় শ্রীরামপুরের 
দিনেমার গভন্র মিশনকে নানাভাবে সাহায্য করেন। প্রথম বছরে কলেজের ছাত্র 
সংখ্যা হয় ৩৭ জন--তার মধ্যে ১৪ হিন্দ ১৯ জন খ্রীষ্টান, অন্যান্ত ৪ জন। কলেজে 
ভাষা, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ধর্মতন্ব, আধুনিক বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত [,000129001% ও 
জ্যোতিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মানমন্দির গড়ে তোলা! হয় । ১৮২৭ খ্রীঃ ডেনমার্কের রাজ! 
ষ্ঠ ফ্রেডারিক কলেজকে ডিগ্রী দেবার সনদ দান করেন। ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে 
ডিগ্রী দেবার অধিকার ভারতে প্রথম শ্রীরামপুর কলেজই লাভ করে । ১৮১৮ খ্রীঃ থেকে 
মিশনারীদের দ্বারা স্ুপরিচালিত বেসরকারী কলেজ রূপে বাংল! দেশের শিক্ষাক্ষেন্ত্রে 
শ্রীরামপুর কলেজ একটি স্থুপরিচিত নাম । 


(১১) মুদ্রণ _শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে মুদ্রণের একট! ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। 
বাংলা তথা ভারতের অন্ান্ত ভাষায় মু্রিত পুস্তকের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে । শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রণের দ্বায়িত্ব ছিল ওয়াডের ওপর । 
বাংল! ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক ১৭৭৮ শ্রীঃ হুগলীতে প্রকাশিত হ্যালহেড সাহেবের 
বাংল! ব্যাকরণ। মুদ্রণের জন্য বাংল! হরফের প্রবর্তন করেন চাঁপস উইলকিন্প। তিনি 
শিক্ষা দেন পর্নন কর্মকারকে। পঞ্চানন এই হরফের উন্নতি সাধন করেন এবং 
হরফ নির্মাণের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান খোলেন শীরামপুরে । উডনীর কাছে কেরী আগেই 
কাঠের প্রেম পেয়েছিলেন । শ্রীরামপুর এসে পেলেন পঞ্ধানন ও ওয়াডের সাহায্য । 
১৮০৭ শ্বীঃ শ্রীরামপুর মিশনের প্রেসে মুদ্রণের কাজ শুরু হয়। 


৪ হিন্ত্রি অব বেঙ্গল 


(১২) প্রকাশনা--আগেই উল্লেখ কর! হয়েছে ১৮*০ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে শ্রীরামপুর 
মিশন থেকে কেরী অনুদিত বাইবেলের একটি অংশ “মঙ্গল সমাচার” মতীয়ের রচিত 
প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা গদ্ সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক । অবশ্য এই অনুবাদ সুখ 
পাঁঠ্য হয় নি। বাংল! গগ্চ তখনও কোন “রূপ" পায়নি । সেক্ষেত্রে খুব ভাল কিছু পাওয়ার 
আশা কর! যায় না। এতে বাংল! গদ্য অন্ুবার্দের ক্ষেত্রে পথিক্কৃতের সম্মান কেরীর 
পাপ্য। কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যপনাকালে ফোট” উইলিয়ম কলেজের 
পণ্ডির্দের কাছে ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি শেখেন । কেরী নিজেও অন্যের 
সাহায্য নিয়ে ৪০টি এশীয় ভাষায় পুরো» কোন ক্ষেত্রে আংশিকভাবে বাইবেলের অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। বাইবেলের অন্বাদ্দের সাথে কেরী বাংলা, সংস্কৃত, তেলেগু, পাঞ্জাবী 
প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন । এই ব্যাকরণগুলির মধ্যে বাংল! ব্যাকরণ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮১৮ খ্রীঃ বাংল1-ইংরেজী অভিপান প্রকাশ করেন। এই 
অভিধানটিও সে যুগের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা । বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে কেরী 
প্রধানতঃ রাম রাম বন্থর সাহাযা গ্রহণ করেন। ১৮০১ খ্রীঃ কেরী সংকলিত 
“কথোপকথন" প্রকাশিত হয় । এই বইটি মুখ্যতঃ ফোট' উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের 
জন্য লিখিত । উদ্দেশ্য ছিল কলেজের ইংরেজী সিবিলিয়নদের গ্রাম্য ও চলিত ভাষার 
সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া । কেরী কথোপকথনের সংকলক হলেও বইটি কলেজের 
পণ্ডিতদের দ্বারা পিখিত। ১৮০১ খ্রীঃ বাংল! রামায়ণ ও মহাভারত শ্রীরামপুর মিশন 
গেকে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালীর অতি প্র্রিয় মহাকাব্য দুখানি প্রকাশ করে মিশন 
বাঙ্গলার সাহিত্যে মহা উপকার সাধন করেছিলেন । পরবর্তী সংস্করণে এই মহাকাব্য 
দুইটি পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকারের দ্বার সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হয়। বতমানে 
আমরা ঘরে ঘরে যে বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত পড়ি, তা জয়গোপাল সংশোধিত 
শ্রীরামপুর মিশন কতৃক প্রকাশিত সংগ্করণেরই আদর্শ গ্রন্থরূপে গ্রহণ করে নতুনভাবে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮১২ শ্ীঃ কেরীর ইতিহাপমালা! প্রকাশিত হয়। এটি ইতিহাস 
আশ্রিত কাহিনীর একটি সংকলন । 

মিশন কর্তৃপক্ষ বু সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ, সম্পাদন! ও প্রকাশের ব্যবস্থা করেন । 
শ্রীরামপুর মিশন থেকে কেরী ও মার্শম্যান সম্পাদিত ও অনুর্দিত বাশীকির রামায়ণ 
চাঁর খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এছাড়া বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কোলক্রক সম্পাদিত 
অমরকোষ, কেরীর সংস্কত ব্যাকরণ মিশন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 


(১৩) সংবাদপত্র প্রকাশনী--ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র ১৭৮০ খ্রীঃ প্রকাশিত 
হিকির “বেঙ্গল গেজেট” । এটি ইংরেজী সংবাদপত্র । বাংলাভাষার প্রথম সংবাদপত্র 
প্রকাশের গৌরব শ্রীরামপুর মিশনের । শ্রীরামপুর মিশনের “সমাচার দর্পণ” প্রথম 
প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীঃ মে মাপে । এর আগেই শ্রীরামপুর মিশন থেকে এপ্রিল মাসে 
দিগদর্শন প্রকাশিত হত। “দিগদর্শন' ছিল মাসিকপত্র। সংবাদ অপেক্ষা ছাত্রদের জন্য 
তথ্য পরিবেশনই ছিল দিগদর্শনের লক্ষ্য । হিন্দু কলে্ত ও ক্যালকাটা স্থল সোসাইটির 
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ছাত্রগণই ছিল প্রধান পাঠক । গল্গাধর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৮ শ্রী: মে 
মাসেই প্রকাশিত হয়। মনে হয় সমাচার দর্পণের কয়েকদিন পূর্বেই এটি প্রকাশিত 
হয়। তবে বাঙ্গাল গেজেটি' স্থায়ী হয়নি। তাঁর নিদর্শনও কেউ দেখেনি । 

সমাচার দর্পণ ১৮১৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়ে ১৮৪০ খ্রীঃ পর্বস্ত চালু ছিল। সাধারণের 
'মধ্যে সমাচার দর্পণ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । ইংরেজীতে “ফ্রেণ্ড অব. 
ইত্ডিয়া”-ও শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রকাশিত আর একখানি সংবাদপত্র । এটি 
প্রকাশিত হয় সমাচার দর্পণের সাথে একই মাসে । সমাচার দর্পণের প্রথম সম্পাদক 
ছিলেন মার্শম্যান। সম্পাদক হলেও মার্শম্যান বিশেষ লিখতেন বলে মনে হয় ন! । 
অনুমান কর! হয় সমাচার দর্পণের লেখার ভার ছিল বাঙ্গালী পণ্ডিতদের উপর | এদের 
মধ্যে জয়গোঁপাঁল তর্কালঙ্কার অন্যতম । সে যুগের অনেক তথ্যই আমাদের সমাচার 
দর্পণের পাত! থেকেই সংগ্রহ করতে হত। ঘুগের বিচারে সমাচার দর্পণকে সেদিনের 
প্রগতিবাঁদী পত্রিকা বল! যায় । 

(১৪), সমাজ সংস্কার-_উনবিংশ শতাব্দীর নবজাঁগরণের একটি প্রধান লক্ষণ 
সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মায় অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৷ শ্রীরামপুর মিশন 
তৎকালের প্রত্যেকাট সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিনাদ জানিয়েছে । আমরা জানি 
সতীদাহ নিবারণের আন্দোলনের নেতা ছিলেন রামমোহন রায় । জতীপ্দাহ নিবারণের 
আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শ্রীরামপুর মিশন উনবিংশ শতাব্দীর 
শুরু থেকেই এই বীভৎস প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে ও বন্ধের জন্য সরকারের 
দুষ্ট আকর্ষণ করেছে। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন আর একটি অমানুষিক প্রথা । 
কেরীর রিপোর্টের ভিত্তিতে -৮০২ খ্রীঃ ওয়েলেসলী এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন। ১৮০৩ 
খ্রীঃ সমাচার দর্পণে বিধনা বিবাহের পক্ষে লেখ! হয়। কুষ্টরোগীদের প্রতি যে 
অমানুষিক আচরণ করা হত কেরী তা বন্ধের জন্য সচেষ্ট ছিলেন । অনেক পণ্ডিত মনে 
করেন মিশনারীরা বহু সামাজিক কুসংস্কার ও ধমী'য় অন্ববিশ্বাসের প্রতি তীব্র আক্রমণ 
চালানোর ফলেই উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম সংস্কারের আন্দোলন ও প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে হিন্দু নেতারা সচেতন হন। 

(১৫) শ্রীরামপুর মিশনের কাধের মুল্যায়ন --এ দেশের বিভিন্ন স্থানে মিশ- 
নারীদের কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ খৃষ্টধর্ম প্রচার ও ভারতীয়দের ধর্মীস্তরিত- 
করণ। এর ফলে মিশনারীদের বহুবিধ জনহিতকর ও কল্যাণধর্মা কাজের সঠিক মুল্যায়ন 
হয়নি। মিশনারীরা নিঃসন্দেহে খুষ্টধর্ম প্রচার করতেন ও ভারতীয়দের মধ্যে বাইবেল 
বিতরণ করতেন কিন্তু শুধু এই একটিমাত্র কাজ দিয়েই যদি তাদের কাজের বিচার করতে 
বসি তাহলে তা হকে তাদের প্রতি চরম অবিচার । শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষ থেকে 
কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ভ যে বিরাট কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেছিলেন তার ফলে কত 
লোক থুষ্টান হল সে বিচারের সাথে আমাদের সমাজের ও জনসাধারণের যে অসীম 
কল্যাণ সাধন তারা! করেছিলেন তারও বিচার করতে হবে। যতটুকু জানা বায় 
শীরামপুর মিশনে খৃষ্টধর্ম প্রসার প্রচেষ্টা। খুব বেশী ফলপ্রন্থ হয়নি। তবু তাঁরা জনহিতকর 
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কাজ তো বন্ধ করেননি, তাঁরা স্কুলগুলি তো বন্ধ করে দেননি। এ সম্পর্কে ডঃ 
নিমাইসাঁধন বস্তু বলেছেন £ 

11050150570 ৮785 0070000506015 2. 109101: 0711175 00106 10100 00০ 
00155101795 20009100109] 10061552110 2০011065 17 [17019. 6 0015 
51১0410 10 120 2 10110610106 0156 ৮৪10০ 3170 51101208702 ০0৫ 0০ 
০0190000001) ০6 005 13155100910165 00 0176 £00 2770 ০৯090591017 0: 
৪0005811011 117 0315 ০০015. 45 0816৮ 15006211167 30065590177 115 
910001755 0106 ০0 6102 001709565 0৫ 006 10855101985 01009.0100021 2601৭ 
চ795 60 17291020106 17001510091 0. 95660] 10061010006 06 50০1969. 
00০ 01900550106. 00199510179 (22.017015 1021720 0102 00110121700 09৮910 
10000, 12570105116 03107151706 1000. 10001615000) 10810 10 00, ঢ) 0. 
70005, 28000100009 16 0009015 015700 ৮৮85 06 3016 [00100956 ০0৫ 00০ 
00155101091155 01725 ৮5010 1722 ০1099] 90৬7 0১০ 50110015 ৮1০7) 1 
10০০006 6৮102190 0780 01557 01০০৮ ৮5170 £01776 00 0০ 2.01716৮০0.৮ 
(100127) 4১591:60106 200 7677891 ) এই উদ্ধৃতি থেকে ও উপরের আলোচনা 
থেকে আমরা বুঝতে পারি শ্রীরামপুর ত্রয়ীর বহুমুখী কর্মপ্রয়াস খৃষ্ধর্ম প্রচার ও ধর্মাস্তর 
করণের চেয়েও এদেশের আপামর জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অধিক পরিমাণে 
নিয়োজিত হয়েছিল । 

মিশনারীদের শিক্ষানিস্তার প্রচেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শুরু হয়। শ্রীরামপুর ত্রয়ীর 
প্রচেষ্টায় আমরা কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই । শিক্ষাবিস্তার প্রয়াসের 
পিছনে ছিল একটা সুষ্ঠ পরিকল্পনা | ১৮১৬ খ্রীঃ শিক্ষাবিস্তারের যে পরিকল্পনা “7170 
£০1901৮০ ০ 280৮০ ১০1১০০1১৮” নামক পুক্তিকাঁয় প্রকাশিত হয় তাঁকে যথার্থ ভাবেই 
বলা যায় “1106 1250 01£201560. 9191) 607 00০ 6508191191010270 06 50150015 ... 
0০৮10০0 17 [1)019.৮ 

আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের প্রথম পর্বে আমর! দেখি বড় বড় শহরে বিগ্ভালয় প্রতিঠিত 
হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশন শহরের বাইরে, গ্রামে ও অনুন্নত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপনে 
ব্রতী হন। 

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে 771705-এ পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, যে শিক্ষাই তাদের 
দেওয়া হোক না কেন তা দেওয়া হবে তাদের নিজেদের ভাষায় (“7020 ৯179625০1 
17750000017 16 1095 192. 06911815190. 00200001710915 0০0 60210১00056 06 
10302165011) 03617 05717 18156025০৮. )। বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেবার 
চেষ্ট৷ হবে সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত ( 40010716615 18119801005 )। ইংরেজ সরকার সাম্রাজ্যবাদী 
স্বাথে এই সচিস্তিত অভিমতকে অগ্রাহ্ করেছে। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, ইংরেজ 
নেই তবু এদেশের এক শ্রেণীর অভিভাবকের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজ 
করে তোলবার জন্য 7,08115) 7+15৭107 3০৮০০1-এ ভতি করার মাত্রাধিক প্রবণতা 
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লক্ষ্য করা যাঁয়, তাকে স্স্থ মানসিকত! বলতে পারি না। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে 
মার্শম্যান ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন--“একবার ইংরাজী শিখিলে চাষীর ছেলে লাঙ্গল 
ছাড়িবে, হাতের কাজও আর করিতে চাহিবে না।” মার্শম্যানের এই উক্তির সার্কত। 
কি আমর! পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারি? 

্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । সেই যুগে কোলকাতা 
কিছুটা সংস্কার মুক্ত হয়েছে, তবুও সেখানে স্ত্ী-শিক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টা নানারূপ 
সামাজিক বাধার সম্মুখীন হয়ে পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। শ্রীরামপুরে মিশনারী 
্রয়ীর স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য কোলকাতার বাইরে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল বেছে নিয়েছিলেন । 
আ'রামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের যে তালিক' পাই তাতে দেখা যায় মিশনের 
প্রতিষ্ঠিত ৩১টি বালিকা বিদ্যালয়ের সব কয়টিই কোলকাতার বাইরে । শ্রীরামপুর অঞ্চলে 
১৩টি আর বাদবাকী বীরভূম, ঢাকা', চট্ট গ্রাম, যশোহর, বেনারস, এলাহাবাদ ও আকিয়াব 
অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে । সেই সময়ে আমাদের দেশের গ্রামে স্ত্ী-শিক্ষা'র ব্যবস্থা যে কি 
দুঃসাধ্য ব্যাপার তা আমাদের কল্পনার বাইরে । শ্রীরামপুর যিশন সেই ছুঃসাধ্য কাজেই 
ব্রতী হয়েছিলেন । উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে তাদের দান আমর! শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখব । 
শ্রীরামপুর মিশন কলেজই এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম ডিগ্রী দেবার অধিকার-প্রাপ্ত কলেজ। 
হিন্দ কলেজের একবছর পর স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর কলেজ। য! আজও বেসরকারী 
কলেজ-রূপে হ্থনামের সাথে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জন্য দ্বার মুক্ত রেখে 
দেশে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন মেটাচ্ছে। 

ভাষা সাহিত্য, পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রকাশন এবং মুদ্রণ প্রভ'ত বহু ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর 
মিশন পথিকুতের গৌরব দাবি করতে পারে । কেরী অনূদিত বাইবেলের অংশ “মঙ্গল 
সমাচার” বাংলা গছ সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ । বাইবেলের প্রথম অনুবাদ সরস হয় নি। 
ভাষা ছিল ছুবৌধ্য, বাংল! গছ্য তখনও কোন স্ুুসংবদ্ধ রূপ লাভ করেনি । কেরীর 
বাইবেলের বাংলাকে বাংলা ভাষার ভ্রণস্থ-রূপ বলা যায়। এই ভ্রণটিই ফোট উইলিয়ম 
কলেজের স্থতিকাগারে কেরীর সযত্ব পরিচর্যায় ও বাঙ্গালী পণ্ডিতের চেষ্টায় উজ্জল 
ভবিষ্যতের সস্তাবনা নিয়ে একটি সবল শিশুর রূপ পায়। এই জবল শিশুটিই 
স্থন্দর সাহিত্যের রূপ পায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শেষ যুগের পণ্ডিত বিদ্াসাঁগরের 
হাতে। 


বাইবেলের অন্বাদ প্রকাশ করে কাজ শুরু হলেও শুধু বাইবেল ও খৃষ্টধর্ম বিষয়ক 
পুস্তক প্রচারের মধ্যে শ্রীরামপুর ত্রয়ী তার্দের কার্ধকে সীমাবদ্ধ রাখেননি । আধুনিক 
শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয় বহু বই প্রকাশ করেছেন, অভিধান ছেপেছেন, বাঙ্গালী হিন্দুর 
ঘরে ঘরে যে বই নিত্য পড়া হয় সেই বাংল! রামায়ণ ও মহাভারতের প্রকাশ তার! 
করেছেন। মিশনারী বলে এখানে তারা কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন নি। 
চিন্তায় স্বাধীনতা! ও যুক্তিবাদী মৌলিক রচন! প্রকাশে সমাচার দর্পণ ও দিগদর্শন বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনে সতীদাহ 
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প্রথা নিবারণ ও বিধবা! বিবাহ প্রচলনের পক্ষে সমাচার দর্পণে প্রকাঁশিত প্রবন্ধসমূহ 
প্রগতিশীলতার সাক্ষ্যই বহন করে। 

কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ধর্ম প্রচারের জন্য এদেশে এসেছিলেন | ধর্মপ্রচারের চেষ্টাও 
তীর! করেছেন, ধর্ম প্রচারের মধ্যেই যদি তীর্দের কর্মপ্রয়াস জীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে 
তাদের সম্পর্কে এই দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হত না। ধর্মপ্রচার করতে এসে তীরা 
এদেশকে ভালবেসেছিলেন, ভালবেসেছিলেন এদেশের মান্ুত্কে | শ্রীরামপুর মিশনের 
কর্মকাণ্ডের যে প্রধান হোতা সেই উইলিয়ম কেরীর ভাষাতেই বলি, “1২5 19621 19 
42৪,৫০0 00 117012 29. (00051) 1] 200 06 116015 05০১ 1061] 70153501618 
00176 016 1100]9 | ০00.” বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের মধ্যে থেকে নিজেকে তিনি 
বাঙ্গালী বলেই মনে করতেন । ফোট”উইলিয়ম কলেজের এক সভায় তিনি বলেন,_ 
“হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমি আজ বৃদ্ধ হইয়াছি । বঙ্গীয় ভাষা আজ 
আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ব হইয়াছে । আমি নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে এ দেশের 
রীতিনীতি, আচার-বাবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত এমনই পরিচিত হইয়াঁছি 
যে সময় সময় নিজেকে এদেশীয় বলিয়! সন্দেহ হয়।” (বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম 
কেরী ও তাঁর পরিজন __ নীলকুমার চট্টোপাধ্যায়) এদেশের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন 
বলেই তিনি একথা! স্লতে পেরেছিলেন । নবজাগরণের উষালগ্নে কেরী ও তার 
সজীরা যে এতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন তার জন্ত শ্রীরামপুর ভ্রয়ীকে আমর! 
চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করব । 


0. 2. 209956731১6 06 ০716) 2200. 007079569০1 651:81)1191)1756 199 [0011 
স)]18270 6911626- £5817786 56৪ 0017767019111801) 0০ 1105 67০12) ০1 1100797) 
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উত্তর। (১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের মুল উদ্দেশ্য £ 

১৮০ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় ফোট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় । সে 
সময়ের গভননর জেনারেল লভ' ওয়েলেসলি মনে করেছিলেন যে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
কর্মীদের এমন সব জটিল ধরনের শাসনমূলক দায়িত্ব পালন করতে হয় যার জন্ত তাদের 
নিছক ইংরাজী শিক্ষা বা নিছক ভারতীয় শিক্ষা থাকলে চলবে ন! । তীার্দের জন দরকার 
এমন একটা মিশ্র ধরনের শিক্ষা যাঁর ভিত্তি রচিত হবে ইংলগ্ডে, কিন্ত সংগঠনটি সম্পূর্ণ 
হবে ভারতে । অর্থাৎ ইস্ট ইত্ডিয়ান কোম্পানীর কর্মীদের মূলশিক্ষা ইংলণ্ডে সম্পন্ন হলেও 
ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও অন্ঠান্ত বিষয়ে তাদের এদেশে শিক্ষা! গ্রহণ করতে হবে | এই 
বিশেষ উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্যই লর্ড ওয়েলেসলি ফোট”উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। 

কলেজের সংবিধানে কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে বল হয়েছে,ইস্ট ইণ্ডিজের ব্রিটিশ 
অধিকারতুক্ত স্থানগুলিতে সরকারের পরিচালনার জন্য যে সব বিভিন্ন পদের স্ষ্টি করা হবে 
দেগুলির সংশ্লিষ্ট কর্তব্যগুলি যথাযথ পালনে যোগ্যতা। অঞ্জনের জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং 
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জ্ঞানের যে সব শাখায় প্রয়োজন বলে মনে করা হবে সেই সব শাখায় জুনিয়র ,.._. 
সার্ভেপ্চদের উন্নততর শিক্ষ! দেবার জন্য বাংলাদেশের ফোট” উইলিয়মে এতগ্বারা একটি 
কলেজ স্থাপিত হল ।, 

যে সব সিভিলিয়ন ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে ভারতে আসতেন তাদের 
ফোট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। এই প্রসঙ্গে ল্ড 
ওয়েলেসলির একটি বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ কর! যেতে পারে । ধপ্রশাঁসনের কাজের জন্য কোন 
কর্মীকেই যোগ্য বলে গণ্য করা হবে না, যদ্দি না তিনি এই দেশের আইনকাঙ্ন এবং 
ভাষার ধার একটি ' পরীক্ষায় পাস করছেন । এখন থেকে এই আইনকান্থন এবং জার্ষরি জ্ঞান 
যোগ্যতার অপরিহার্য মান বলে গ্রহণ কর! হবে।” অতএব দেখা যাচ্ছে যে ফোট' 
উইলিয় কলেজে প্রবর্তিত শিক্ষ।র ব্যবস্থা ভারতে আগত ইংরাজদের কাছে তখন বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওয়েলসলি এই কলেজের পৃষ্ঠপোষক _ও ক নিযুক্ত হন এবং এই 
প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাচ্যের র অক্সফোড” করে তোলাই ছিল তীর স্বপ্ন । 

(২) কলেজের শিক্ষাবধ ও পাঁঠন্ররম ঃ 

এই কলেজে প্রতি বৎ্সরে চারটি করে টার্ম বা শিক্ষাকাল ছিল এবং প্রতি 
বং্সর ছুটি করে পরীক্ষা গ্রহণ কর! হত। প্রথমটি, দ্বিতীয় টার্ম বা! শিক্ষাকালের শেষে 
এবং অপরটি চতুর্থ টার্ম বা শিক্ষাকালের শেষে । তিন বখসর অর্থাৎ ১২টি টার্ম বা শিক্ষা- 
কাল শেষ করে সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষায় পাস করলে শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট দেওয়া 
হত। সার্টিফিকেট পাবার পর যদি কোনও শক্ষার্থী কোনও বিশেষ বিষয়ে উন্নত সাফল্য 
দেখাতে পারত তাহলে তাকে সাম্মানিক ডিগ্রী দেওয়া হত। শিক্ষার্থীদদের উৎসাহ 
দেবার জন্ত প্রতি বসরে বাষিক সম্মেলনে সফল শিক্ষাখীর্দের পারিতোধষিক ও অন্যান্ত 
পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা ছিল। 

এই কলেজের পাঠক্রম যথেষ্ট ব্যাপক ও বহুমুখী ছিল। কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষ৷ 
নয়, নবাগত সিভিলিয়নদের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নান! বিভিন্ন বিষয় 
পড়ান হত। কলেজের পাঠক্রমের স্থান পায় ঃ 

ভাষা আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দস্থানী, বাংলা, তেলেগু, মারাঠী, কানাড়ী, 
আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহ, গ্রীক, ল্যাটিন ও প্রাচীন ইংরাজী সাহিত্য। 

আইন-_হিন্দু ও মুসলমান আইন, নীতিশান্ত্র ও আইনগ্রন্থ, ব্রিটিশ আইন, গভর্নর 
জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত আইনসমূহ । 

ইতিহাস- হিনুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক বৃত্তাস্ত। 

আধুনিক বিভ্ভান- উত্ভিব্বিজ্ঞান, রসায়ন ও জ্যোতিবিষ্যা। 

অন্যান্য বিষয়-_রাজনীতি ও অর্থনীতি । 


(৩) বিদেশী ও দেশীয় অধ্যাপক 2 
বহু খ্যাতনামা শিক্ষাবিদকে এই কলেজে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত কর! হয়েছিল! 
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উইলিয়ম কেরী ছিলেন বাংল! ও সংস্কৃতের অধ্যাপক । জি. এচ.বার্পো, জে. এচ. হ্বারিংটন 
( আইন ও সরকারী নিয়মকানুন ), এচ. টি কোলক্রক ( সংস্কৃত ও হিন্দু আইন » 
লেফটন্যাণ্ট জন বেলী (আরবী ও পারসিক ভাষ!৷ ও মুসলমানী আইন), রেভারেগ 
বুকানন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা )১ এন্‌ বি এডমনস্টোন এবং ফ্রান্সিস গ্র্যাউউইন (পারসিক 
ভাষ! এবং সাহিত্য ), জে বি. গিলক্রিষ্ট (হিন্দুস্থানী ভাষ! ও সাহিত্য )।' 

কেবল বিদেশী শিক্ষাবর্দেরাই এই কলেজে অধ্যাপনা! করতেন না। বহু ভারতীয় 
'শিক্ষাবিদূকে পণ্ডিত ও মুন্দীরূপে নিযুক্ত করা হয়েছিল। উইলিয়ম কেরী খন বাংলা ও 
সংস্কতের অধ্যাপক রূপে এই কলেজে যোগ দেন তখন তিনি কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে 
তার সহকারী রূপে নিযুক্ত করেন। তিনি ১৮০১ সালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্ালঙ্কারকে মাসিক 
২০০ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিত রূপে এবং রামনাথ বিগ্যাবাচম্পতিকে মাসিক ১০০ 
টাক! বেতনে দ্বিতীয় পণ্ডিত রূপে নিযুক্ত করেন। তাদের সহকারী পণ্ডিত রূপে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্ত্র, রাজীবলোচন, কাখীনাথ, পদ্মলোচন 
চড়ামণি ও রামগ্লাম বন্থ। এদের প্রত্যেকের বেতন ছিল মাসক ৪০ টাক! করে। 
এছাঁড়া৷ আরবী, ফাসাঁ বিভাগের জন্ত মৌলবীও নিধুক্ত করা হয়। এই ভারতীয় শিক্ষ- 
বিদ্দের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান ভারতের শিক্ষার ই।তহাণে একটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । পরবতাঁ কালে ভারতীয় শিক্ষার প্রদার ও পুষ্টিপাধনে এই ঘটনার 
গুরুত্ব অপরিমেয় । 

(8) ভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশন! £ 


ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একট বড় অবদান হল ভারতায় 
ভাষায় নানা বিষয়ে পুস্তক প্রকাশনা । ইংরাজ কমীর্দের ভারতীয় ভাঁষ! ও সাহিত্য 
শেখাতে গিয়ে সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক দেখ! গেল উপযুক্ত বইয়ের অভাব । এই অভাব 
দূর করার জন্য ফোটউইলিয়ম কলেজ থেকেই ভারতীয় ভাষায় নানা বিষয়ে পুস্তক 
প্রকাশ কর! শুরু হল। এব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন উইলিয়ম কেরী। তিনি কলেজে 
নিযুক্ত পণ্ডিত ও মূ্পীদের দিয়ে বাংল! ভাষায় বই লিখিয়ে সেগুলি প্রকাশের সিদ্ধান্ত 
নিলেন। তিনি কলেজ কতৃপক্ষকে এ ব্যাপার জানালে কলেজ কতৃপক্ষ তীর প্রস্তাবে 
সম্মত হন। ১৮০১ সালে কলেজের একটি সভায় ভারতীয় ভাষায় ভারতীয়দের বই 
প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় লেখকদের বই লেখায় উৎসাহ দেবার জন্ত 
তাদের পুরস্কার দেবারও আয়োজন করা হয়। সে সময় বই ছাপ! ব্যয়বহুল ছিল বলে 
কলেজ কতৃপক্ষ প্রত্যেক বইয়ের অনেকগুলি করে খণ্ড কলেজ লাইব্রেরীর জন্ত কিনে 
নিতেন। এই বইগুপি কলেজের ছাত্রদের জন্ত মূলতঃ লিখিত ও প্রকাশিত হলেও 
কলেজের বাইরেও বইগুলি বহুল প্রচারিত হত এবং সর্বস্তরের পাঠকেরাই বইগুলি সংগ্রহ 
করতেন। তার ফলে কালক্রমে ফোট” উইলিয়ম কলেজ ভারতীয় শিক্ষ। ও সংস্কৃতির 
একটি মুখ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে । ভারতীয় ভাষার চর্চা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কলেজের 
প্রকাশিত বইগ্তলি যে বিশেষ উদ্দীপক রূপে কাজ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
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(৫) আলোচন। ও বিতকে রি কেন্দ্র ঃ 
ফোঁ্ট উইলিয়ম কলেজে একটি করে বাঁধিক সম্মেলন হত এবং তাতে ভারতীয় ভাঁষা 
নিয়ে নানা আলোচনা ও বিতর্ক' অনুষ্ঠিত হত। এতে দেশীয় ও বিদেশী পণ্ডিতরা! যোগ 
দিতেন এবং সেখানে ভারতীয় ভাষার উন্নয়ন সম্পর্কে নানা মুল্যবান তথ্য আলোচিত 
হত। বস্ততঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলেজটি 
ভারতীয় ভাষ! ও পাহিত্যের একটি গুরুত্বপুর্ণ গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তার ফল 
স্বরূপ এই কলেজের পণ্ডিতের ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের রচনাবলীর অন্থবাদের 
পরিকল্পন! গ্রহণ করেন, কখিত ভাষাকে স্থনির্দিষ্ট ব্যাকরণসম্মত আকৃতি দেন এবং 
ইউরোপে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এমন সব ভাষায় অভিধান রচনা করেন। 


(৬) ভারতীয় শিক্ষার বিস্তারে অর্থসাহাষ্য ঃ 

এছাড়া কলেজ উইলিয়ম জোন্সের কয়েকটি নতুন পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য 
এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পুনর্গ ঠনের জন্য অর্থপাহায্য দেন। বস্তুতঃ এই সময় 
এসিয়াটিক সোসাইটি ও ফোট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের পারম্পরিক সহযোগিতার 
মাধ্যমে বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। 


উইলিয়ম কেরী ১৮১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কতের অধ্যাপক 
রূপে যোগ দেন। এই কলেজের অধ্যাপক থাঁকাকালীনই কেরীর বাংল ভাষা ও 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদানগুল আত্মপ্রকাশ করে। এই কলেজের আধিক 
সঙ্গতি ও সাহাষ্য কেরীর প্রচেষ্টার পিছনে না থাকলে তার পক্ষে হয়ত এসব বই প্রকাশ 
করা সম্ভব হত না । 


(৭) পাশ্চাত্য ভাবধারার বিকিরণ কেত্ত্র ঃ 

ফোর্ট উইলিয়য কলেজ যে সে সময়কার পাশ্চাত্য ভাবধারাগ একটি শক্তিশালী 
বিকিরণ কেন্দ্র ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই । ভারতীয় পণ্ডিতের! বিদেশী শিক্ষাব্রতী 
ও মিশনারীদের সঙ্গে একযোগে অন্গুবাদ ও পুস্তকরচনার কাজ করার ফলে উভয় পক্ষের 
মধ্যে অব্্যস্তাবীভাবে ভাবধারায় বিনিময় ঘটত । এইভাবে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ 
পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসার স্থযোগ পাঁয় এবং স্বভাবত:ই তার দ্বার! বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অতি সংরক্ষণশীল সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারাঁর 
অনুপ্রবেশ না ঘটলেও সে সময়কার সাধারণ ভারতীয় চিন্তাণীল ও শিক্ষিত সমাজকে এই 
পাশ্চাত্য ভাবধার! বিশেষভাবে অনুপ্রেরিত করেছিল এবং স্বদেশের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে 
উৎসাহিত করেছিল। একজন লেখকের মতে ফোট” উইলিয়ম কলেজ ছিল “প্রাচ্য 
পরিচ্ছদে পাশ্চাত্য শিক্ষার পীঃস্থান।” 

কেরল ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য গিক্ষ। ও সংস্কৃতির বিস্তারেই যে ফোট” উইলিয়ম 
সাহায্য করেছিল ত! নয়, সে সময়কার বনু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে ভারতীয় ভাষা, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কেরী, 
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মার্শম্যান প্রভৃতি প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদের৷ ফোট” উইলিয়ম কলেজেরই আন্কুল্যে প্রাচ্য 
সাহিত্য নিয়ে চর্চা করার প্রচুর স্থযোগ পেয়েছিলেন এবং কেরী যে সব বাংল! ভাষায় 
অমূল্য গ্রন্থ রচনা! করেন সেগুলির জন্য কলেজের সহায়ত! অনেকখানি দায়ী। ভারতের 
প্রাচীন সংস্কৃতি যে অতি বিপুল এবং গভীর ভাবধারায় সমৃদ্ধ ছিল এই তথ্য এই সব 
প্রাচ্যবিদ্‌ বিদেশীরাই জগৎসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। ফোট”“উইলিয়ম কলেজে সংগৃহীত 
ও সংরক্ষিত পাণ্ুলিপিগুলি এই সব জ্ঞানান্বেধী বিদেশীদের ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির 
সঙ্গে পরিচিত হতে এবং তার যথাযথ মূল্যায়নে প্রচুর সাহাষ্য করে। 

(৮) সামাজিক ক্ষেত্রে কলেজের প্রভাব £ । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্তিতদ্দের বইগুলি যে কেবলমাত্র বাংল! সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করেছিল তাই নয়, সে সময়কার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও 
যথেষ্ট আলোড়ন এনেছিল। সাহিত্য হল দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধাঁরার 
বাহক । সে সময়কার বাঙালী সমাজে ধর্মীয় রচন! ছাড়! সাহিত্য বলতে বিশেষ কিছু 
ছিল না । তার ফলে বাঙালী সংস্কৃতিও অত্যন্ত সন্থীর্ণ ও রক্ষণশীল একটি গণ্ভীর মধ্যে 
আবদ্ধ ছিল। বাংল! সাহিত্যের এই সব প্রাথমিক স্থাষ্ট, তার মান বা পরিমাণ যাই 
হোক না কেন, তা যে বাঙালীর সংস্কৃতিকে সেই সম্কীণ গশ্ডী থেকে মুক্ত করতে সাহায্য 
করেছিল এবং পরবর্তীকালে দ্রুত ও বহুধারায় বিকাশের পথ স্থগম করে দিয়েছিল সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

(৯) বাংল। গণ্ের সূতিকাগার ঃ 

“বাংলা গছ সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাদ জানতে হইলে সর্বাগ্রে ফোট” উইলিয়ম 
কলেজের বাংল! বিভাগের ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইতে হয়।” বস্ততঃ বাংলা 
গগ্যেরর বিকাশ ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত ও মিশনারীদের প্রচেষ্টা থেকে শুরু হয়েছে 
বলা চলে। মিশনারীরা বাংল! গছ্যের অনুশীলন করা শুরু করেছিলেন মুখ্যতঃ এদেশের 
অধিবাপীদের গ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত করার উদ্বখে নিয়ে । কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 

| পণ্ডিতদের বাংলা ভাষার চর্চা মূলতঃ শিক্ষামূলকই ছিল এবং ইংরাজ কমীঁদের বাংল! 

ভাষায় শিক্ষা! দেওয়াই তাদের সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রকৃত উদেশ্ ছিল। তাদের বাংলা- 
ভাষায় লেখা বইগুলি গ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্তটে লিখিত হয় নি এবং তার ফগে বইগুলি 
সত্/কারের সাহিত্যিক মৃল্যসম্প্ন ছিল এবং সেই জন্য সর্বস্তরের পাঠকদের মধ্যে বহুল 
প্রচার লাভ করে ছিল। পরবর্তীকালে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক সংস্কার ও. 
দ্রুত উন্নয়নের পশ্চাতে যে এই সাহিত্যকর্মগুলির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা গগ্যকে একটি মাজিত ও স্ুুসংবদ্ধ রূপদানই কোর্ট 
উইলিয়মূ কলেজের সবচেয়ে বড় অবদান। অবশ্ত এর মুলে ছিল একজন বিশেষ 
ব্যক্তিরই অসাধারণ প্রতিভ| এবং নিরলস আন্তরিক প্রচেষ্টা । তিনি প্রসিদ্ধ মিশনারী 
প্রচারক উইলিয়ম কেরী। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রূপে ফোট উইলিয়ম কলেজে 
যোগদান করার পর থেকে তিনি বাংল! ভাষার সংস্কার, উন্নয়ন ও পুষ্টিসাধনে 
আত্মনিয়োগ করেন। 
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সিভিলিয়নদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার উদ্দেশ্তে কেরী সাহেব নিজে বাংল! 
বই লেখায় উদ্যোগী হন এবং তাঁর অধীনস্থ ও সহকারীদের বাংলাভাষায় বই লিখতে 
অনুপ্রাণিত করেন । ফোট” উইলিয়ম কলেজে যোগদানের আগেই কেরী বাংলায় 
বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন । সেজন্য বাংলাভাষায় তার ভালই জ্ঞান জন্মেছিল। 
ফোট উইলিয়ম কলেজে যোগ দিয়ে তিনি বাংলাসাহিত্যে বই লিখতে স্থরু করেন । 
ইংরেজ সিভিলিয়ন ছাত্রদের বাংল। কথিত ভাষা শেখানোর উদ্দেসশ্তে তিনি 'কখোপুকথুন”- 
নামে একটি বই লেখেন। বইটিতে দে সময়ে প্রচলিত কথিত বাংল! ভাষায় নানা 
ধরনের সংলাপ ছিল এবং বিভিন্ন সুরের নারীপুরকষের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সে 
সময়কার গ্রামীণ জীবনের একটি অতি জীবস্ত ও উপভোগ্য ছবি তুলে ধরা হয়েছে । 
বইটির ভাষা যদিও অত্যন্ত অপরিণত ও নিকৃষ্ট ধরনের ছিল তবু এই বইটি যে বাংলা 
গগ্যের বিবর্তনের পথে একটি উল্লেখযোগা পদক্ষেপ সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই । 

বাংলা! গগ্চ প্রাথমিক স্তরে কিরূপ ছিল তারই প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত । বইটির ভাষা নিতান্তই 
অমাক্ষিত ও অশুদ্ধ ছিল । কিন্ধ এই বইটির প্রকাশন থেকেই বাংল! গদ্য নিয়ে কেরী 
এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের ব্যাপক চর্চা স্থরু হয়। ১৮১২ সালে কেরীর লেখা ইতিহাসুমূল!, 
প্রকাশিত হয় । এই বইটির ভাষ! আগের চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন, উন্নত ও মাজিত হয়ে 
উঠেছিল | 

ফোর্ট উইলিয়ষ কলেজে বাংল! গছ্যের চচা স্করু হয় ১৮০০ সাপ থেকে এবং বারো 
বতসর পরে এই বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটি যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কেরী 
ও অন্যান্য পণ্ডিতদের বাংলা ভাষ! শিয়ে দীর্ঘ সারো বৎসরের চর্চা ও অন্ুনীলনের পরিণত 
ফল তা! বইটি পড়লেই বোঝা যায়। 


(১০) বাং সাহিত্যের উন্নয়ন ও প্রসার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাংলা গছ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংল! সাহিত্যেরও প্রচুর উন্নয়ন 
ঘটে! 

বর্ম বা ধর্মীয় বস্ত ছাড়! মান্ষের অন্যান্য আগ্রহের বিষয়বস্ত নিয়ে বই লেখার প্রচেষ্ট। 
প্রথম এই কলেজের লেখকদের মধ্যেই দেখ! যায়। রামরাম রম্থর 'রাজা প্রতাপাদিত্য_. 
চরিত' (১৮০১) ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কারের লেখ! ব্রুজাবলি' ( (১৮৮) বাংল! সাহিত্যে নতুন 
পথের জদ্ধান দেয়। প্রথম বইখানিকে বাংলা ভাষায় ইতিহাল রচনার প্রথম পি 
বলা চলে। দ্বিতীয় বইখানিও গল্পচ্ছলে বণিত রাজাদের জীবনী । এঁতিহাসিক রচনা 
রূপে এই বই ছুটির ষাঁন যথেষ্ট উন্নত না হলেও পাঠকদের মধ্যে রুচিবোধ ও সাহিত্য 
সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ন্ষ্টি করার ক্ষেত্রে বইগুলির ভূমিকা যথেষ্ট মূল্যবান । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে থাকাকালীন কেরী বাংলাভাষার তার হতিহাসুমাঞ্া” 
(১৮১২) নামে বইটি লেখেন। এই বইটি প্রক্কুতপক্ষে কোন এঁতিহাসিক বিবর্ণী নয়। 
এটি কতকগুলি গল্পের সমাষ্ট । বিভিন্ন ৯০ পিপল 
কাহিনী নিয়ে এটি রচিত । এই বইটিকে বাংল! ভাষায় গল্পসাহিত্যের দ্বগ্রদুত বলা চলে। 
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কেরী সাহেবের পরই তার পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিষ্যালঙ্কারের নাম উল্লেখ করতে হয়। 
সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই এঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত ঘেষ' পু/শ্ডত্যপূর্ণ 
গগ্যে তিনি লিখতেন | তার বইগুলি ছিল উন্নতমানের এবং বিদ্বদ্জনের উপযোগী । তিনি 
চারধানি বই লিখেছিলেন । যথা, বত্রিশ সিংহসুন, হিতোপদেশ, রাজাবলি ও 
প্রবোধচ্ক্িক | প্রথম বই ছুখানি সংস্কতের অঙটর্বাদ। দ্বিতীয় ও ভূতীয়টি তার স্বকীয় 
রচনা । রীজাবলি বইটি ভারতীয় বাদশাহ ও নবাবর্গের কাহিনী । প্রবোধচন্দ্রিকা 
বইখানি মৃত্যুঞ্নয়ের আরও পরিণত রচনা! । ভাষা ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষের জন্য।বইটি 
সে সময়ের বাংলাগছ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং ফোট উইলিয়ম 
কলেজ ছাড়াও অন্যান্ত বহু প্রতিষ্ঠানে বইটি পাঠ্যপুস্তক রূপে পড়ানো হত। বইটি প্রক্কতই 


সাহিত্যিক গুণাবলীতে বিশেষভাবে সমুদ্ধ ছিল। 
রাজীবুলোচন মুখোপাধ্যায়ের লিখিত বইটির নাম “মহারাজা কৃষ্ণ বায় চরিত্রম+ | 


এটি মহারাজ কৃষচন্্র রাঁয়ের জীবনী ৷ চণ্ডীচরণ মুন্সীর লেখা “তাত ইতিহাস” হিন্দী 
বই “তোতা কাহিনীর অনুবাদ । বইটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল 'এবং লগুনেও বইটির 
একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ রায়ের লেখা! 'পুরুষ পরীক্ষা” নামক বইটি 
বিদ্যাপত্রি লেখ! সংস্কত গ্রন্থের অনুবাদ । উপরের বই দুখানি আগ্িরসাত্মক। এছাড়া 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আরও অনেক পপ্ডিত ও মুন্সী বাংল! ভাষায় বই লেখেন। 

কলেজের হিন্দস্থানী_বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রিষ্ট কলেজের-মুম্দী ও মৌলবীদের 
দিয়ে ইংরেজী থেকে হীশপ ও অন্যান্য গল্পের ছয়টি ভাকরতীয়-তাষায় অন্থবাদ করিয়েছিলেন 
বইটির নমি ছিল উরিয়েন্টাল ফেবরুপিস্ট (0041 ৮৮০67 বইটি রোমান 
অক্ষরে "মুদ্রিত হয়েছিল । হিন্ুস্থানী বিভাগের মুন্সী তারিণীচরণ মিন বইটির বাংল! 
অনুবাদ করেছিলেন । নি 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্তিতগণ বাংল! সাহিত্যের মধ্যে এভাবে নানা বৈ চত্র্য 
আনেন। গল্পগ্রন্থ, ইতিহাস, অহ্ুবাদ-সাহিত্য ইত্যাদি তধন বাংল! সাহিত্যে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত ছিল। এরাই প্রথম বাংল। সাহিত্যের এই সব বিভিন্ন শাখার প্রবর্তন করেন। 
বাংলাভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ রচনাও এই প্রথম । 

(১১) পুস্তক মুদ্্রণের আঁয়োজন-_ভারতীয় ভাষায় বই লেখায় উৎসাহ 
দানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাষায় বইগুলি মুত্রণেও কলেজ যথেষ্ট সাহাধ্য করেন। 
কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীদের লেখা গ্রস্থাবলীর মুত্রণের আয়োজন করার ফলে সে সময়কার 
ুদ্রণ-শিল্প যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা! লাভ করে। বন্ততঃ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, হিন্দুস্থানী 
প্রেস, পাপ্িয়ান প্রেদ এবং সংস্কৃত প্রেস প্রভৃতি মৃত্রণ প্রতিষ্ঠানগুলি ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের বই মুক্রিত করেই ব্যয়নির্বাহ করত । 

(১২) সাংস্কৃতিক উল্য়নে অবদান- ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবদান কেবল- 
মান্্র ভাষা ও সাহিত্যের উদ্য়নের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির 
জাগরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই ' কলেজের ছূমিক! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সে সময়ে 
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ভারতের নিজন্ব সংস্কৃতি অবক্ষয়ের নিয়তম স্তরে গিয়ে পৌছেছিল। যেসব প্রতিভাবান 
ভারতীয় এ সময় জন্ম নিয়েছিলেন তাদের সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত 
কোঁন মাধ্যম | ' পুস্তক প্রকাশ ও ফোট উইলিয়ম কলেজে আয়োজিত আলোচন৷ সভা 
এইসব জস্তাবনাপূর্ণ ভারতীয়দের আত্মবিকাশে বিশেষ সাহায্য করেছিল। সে সময়ে 
এই কলেঙ্জের অর্থসাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকত! না পেলে বহু বাঙাঁলী লেখকেরই' এই লেখাও 
প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত ন।। 

তাছাড়া ভারতীয় ভাষায় অণেক পাঙুপিপি উদ্ধার করে ত| সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, 
ফলে ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিখ্যাত প্রাচীন লেখকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার 
সুযোগ পান এবং ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে উৎসাহিত হন। 

এভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার একটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ বিনিময় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল । এ কথ। সত্য যে শাসনকার্ষের উপলক্ষ্যে 
ভারতীয়রা বহু ইংরেজের সংস্পর্শে আসার স্যোগ পেয়েছিলেন । কিন্ত সেখানে সম্পর্ক 
ছিল শাসক-শাসিতের, প্রতু-ভূত্যের । ফলে সেখানে দু'পক্ষের মধ্যে যে ভাবধারার 
আদান-প্রদান হ'ত তা হিল সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ এবং কখনই তাকে সাংস্কৃতিক বল! চলে 
না । তাছাড়া এই সব ইংরেজরা নিজেদের উন্নতশ্রেণীর ব্যক্তি বলে মনে করতেন এবং 
তার্দের অধীনস্থ ভারতীয়দের তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষার চক্ষে দেখতেন । সেপিক দিয়ে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আবহাওয়া সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। সেখানে মিশনারী 
শিক্ষকেরা ভারতীয় শিক্ষকর্দের যে কেবল সমাঁন বলে মনে করতেন তা নয়, তাদের 
াঁণ্রিত্যকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন । বহক্ষেত্রেই মিশনারীরা এই সব ভারতীয় 
পণ্ডততদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতেন এবং তাদের শিক্ষকের প্রাপ্য অন্মান প্রদর্শন 
করতেন । তাছাড়া মিশনারী শিক্ষকের! সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে চর্চা করার ফলে ভারতের 
একদা-সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও এঁতিহোর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন এবং তার ফলে 
তাঁদের মধ্যে ভারতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের মনোভাব, গ্রড়ে উঠেছিল। এই সব 
কারণে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কাতির সত্যকারের একটি মিলন 
ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পেরেছিল এবং পরবর্তাকালের ভারতের নব ভাবধারার উন্মেষণে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করেছিল। 
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উত্তর। (১) ভূমিকা-ভারতে পাশ্গত্য শিক্ষার সুচনা করেন ইউরোপীয় 
'মিশনারীরা । এই শিক্ষার আদি পর্বে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও মিশনারীর! একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পতুর্গীজ মিশনারীর! পতুগীজ অধিকৃত অঞ্চলে প্রথম 
পাশ্চাত্য শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন, পরে ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ মিশনারীরা 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাবিস্তার কার্ধে এগিয়ে আসেন। এদেশে মিশনারীর! কেন 
'শিক্ষ। বিস্তারে উৎসাহী হয়েছিল তার কারণ খুব ম্পষ্ট-_ভারতে থ্রীষটধর্ম প্রচার এব 
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শিক্ষার মান উন্নত না করতে পারলে সোসাইটি প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক এঁ সব পাঠশালায় 
চলবে না। এজন্য সোসাইটির সদস্তগণ এক ঘরোয়া! টৈঠকে বসে স্থির করলেন দেশীয় 
পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্ত কোলকাতায় একটি স্কুল সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার । ১৮১৮ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর কোলকাতা টাউন হলে একটি 
সভায় সোসাইটির উদ্দেশ স্থির হয় -(১) কোলকাতায় দেশীয় পাঠশালাসমুহের উন্নতি 
সাধন, (২) আদর্শ ইংবেজী ও বাংল! স্কুল প্রতিষ্টা, (৩) এ সব বিদ্যালয়ের মেধাবী 
ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা। ক্যালকাটা স্কুল সোপাইটির অধাক্ষ সভার সবস্ত ছিলেন 
২৪ ঞজন। উইলিয়াম কেরী ও ডেভিড হেয়ার প্রথম থেকেই অধ/ক্ষ সভার সদন ছিলেন) 
রাধাকাস্ত দেল লোসাইটির ভারতীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। সোসাইটি কোলকাতার 
পয়ত্রিশটি পল্লীতে পাঠাশাল! ছিল ১৬৬টি ও ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৪৮৭ জন। ১৮১৯ খ্রীঃ 
সোসাইটির তত্বাবধানে ধলের সংখ্যা ছিল ১৯৪ট ও চাত্রসংখ। ভয় ৩,৭৮৭ জন্দ। 
দেশীয় পাঠশালা সমুভের সংস্কার ও উন্নতি সাখনই স্কুল সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য ও 
আদর্শ ন্গ্যালয় স্থাপনও সোসাইটির অন্তম লক্ষ্য ছিল। সোসাইটি বিভিন্ন স্থানে চারটি 
বিদ্যালয় প্রতি করেছিল । 

(৭) অরপ্ুুলি পাঠশালা ও পটলডাঙ্গ। পাঠশাল। _-কলিকাা স্কুল বুক্ধ 
সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত 'এই ছুটি ন্গ্যালয় সে সময়ে আদর্শ নিগ্যালয় বশ পরিচিত ছিল। 
অরপুলি পাঠশালা [ছিল ১-টনিয়া কালীবাড়ীর কাছে কর্ণওয়ালিশ স্টাটে । এই বিদ্যালয়টি 
সম্পূর্ণভাবে ডেভিড ভেযারের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত ভ'ত। পাঠশালাট ছিল 
অবৈতনিক । দরিদ্র ছেলেরাই সাধারণতঃ এখানে পড়ত । 

পটলডাঙ্স! স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৩ খ্রীঃ; সোসাইটি ও ডেভিড হেয়ার মিলিতভাবে 
এই বিদ্যালয়টির ব্যয়ভার বহন করত । এই বি্ভালয়টি সোসাইটির একটি আদর্শ 
ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়। সোসাইটির দেশীয় স্কুলগুলির ছেক্রে! প্রথমে ভালভাবে 

ধলা শিখে ইৎরেজী শেখার জন্য এখানে ভতি হ'ত। পরে হিন্দু কলেজ বা উভয় 
বিদ্যালয়ে একই সাথে ভতি হতে পারত । পটলডাঙ্গা বিদ্যালয়ের সবচেয়ে ভাল 
ছেলেদের সোসাইটির থরুে হিন্দু কলেজে পড়ান হত। পটল্ভাঙ্গ স্কুল/ক অনেক সময়, 
হিন্দু কলেজের “71632190015 01790) বলা হত। 

(৮) বেসরকারী প্রচেষ্টায় অন্যান্য স্কুল _হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় 
রামমোহন রায় সিমলায় একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ট! করেন । পরে এই স্কুল হেহুয়ায় 
স্থানাস্তরিত করেন এবং নাম দেন “এ্যাংলো৷ হিন্দু স্কল”। এই স্কুলটি ও ভবানীপুরের 
জগমোহন বোসের ইউনিয়ন স্কুল ইংরেজী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। 
গ্যাংলে হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা নীতি-ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধে উদ্দ্ধ হয় । 
এখানকার ছাত্র! অগ্রণী হয়ে বাংল! ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় চর্চার জন্য একটি 
সভ। স্থাপন করে। 

১৮২৯ খ্রীঃ ১লা মার্চ গৌরমোহন আণট্য কোলকাতায় ওরিয়েপ্ট)াল সেমিনারী 
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প্রতিঠা কবেন। এখানে বেতন নেওয়া হত। এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী, সাহিত্, 
গণিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ইংরেজীর মাধামে শেখানো হ'ত। ওরিয়েপ্ট্যাল 
সেমিনারার ভেভমাষ্টার হরম্যান জেওফ্রের সময়ে এই স্কুল জনপ্রিয়তায় হিন্দু কলেজের 
সমকক্ষ হয়ে ওঠে । 

রাধাকান্ত দেবের হিন্দু' হিতার্থী বিদ্যালয় তৎকালীন একটি আদর্শ বিদ্যালয় 
বেহালায় তবচত্র ঘোষ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন । ১৮৩১ খ্রীঃ শ্যামপুকুরের 
সারদাগ্রসাঁদ বস্থ হিন্দু বেনেভোলান্ট ইনফ্টিটউশন প্রতি্ঠা করেন । হিন্দু ফ্রি স্কল নামে 
তিনটি স্কলেব নাঁম জানা যায়। প্যারীটাদ মিত্র একটির নাম করেছেন । আরেকটি 
স্থাপন করেন সমলার রসিকচন্দ্র মাললক। অপরটি প্রতিষ্ঠা! করেন ১৮৩৪ খ্রীঃ গোবিন্দ 
চন্দ্র বসাক ১৮৩২ স্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজী স্কুল হিন্দু লিবারাল আযাকাডেমি । 

গৌবমোহন আঢোর ওরিয়েল্ট্যাল সেখিনারী ভবনে পাকিল্স সাহেণ প্রতিষ্ঠা করেন 
“নেটিভ ইনক্যান্ট স্কুল । এখানে তিন বছর থেকে ছয় ব্ছর পর্যন্ত শিশুদের ভর্তি কর! 
হত। 'এষ্ট বিদ্যালয়ে শিশুদের নতুন পদ্ধতিতে ইংরেজী ও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া! হত। 
এইটিই নোধ্হয় আমাদের দেশের প্রথম নার্শীরী স্কুল। 

(৯) হিন্দু কলেজ প্রাঠশাল। বা বাংল। পাঠশাল।-_রাধাকাস্ত দেব, 
রামকমল সে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ হিন্দু কলেজের পরিচালকগণ 
বাংলা ভাষার মাধ্যমে ছেলেদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজের অধীনে একটি আদর্শ 
বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ডেভিড হেয়ার এ কাঁজে এগিয়ে আসেন । 
এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ তা৷ ছিল হেয়ার সাহেবের জমি । এই জমিতে ১৮৩৯ 
খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারী ডেভিড হেয়ার নাঁংলা পাঠশালার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। 
পাঠশালার পরিচালকম গুলী স্থির করেন পাঠশালায় বাংল! ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা! দেওয়। হবে । 

1১০। তন্্ববোধিনী পাঠশালা বাংল! পাঠশালার আদর্শে মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সিমলার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখান! ভাড়া নিয়ে তত্ববোধিনী পাঠ- 
শালার প্রতিষ্ঠা করেন । এই পাঠশাঁল! বসত সকাল ছয়ট! থেকে নয়টা পর্যস্ত । পরে 
তত্ববোধিনী পাঠশালায় ইংরেজী পড়ানোর ব্যবস্থা হয় । 


(১১) কোলকাতার বাইরে শিক্ষার প্রসার- উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে 
কোলকাতার বাইরে মফস্বল অঞ্চলেও অনেক বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । এর মধ্যে প্রথমেই 
নাম করতে হয়, ২৪ পরগণাঁর টাকি স্কুলের কথ! । টাঁকির জমিদার কালীনাথ ও 
বৈকুষ্ঠনাথ রায়চৌধুরী তাদের বাসভবনে ১৮৩২ খ্রীঃ ১৪ই জুন এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
এখানে ইংরাজী, বাংস! ও ফাসি তিন ভাষাই শেখাবার ব্যবস্থা হয়। প্রতিষ্ঠার এক 
মাসের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা হয় পাঁচ*শ। সাহিতা, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াবাঁর 
জন্য বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। 


তারকনাথ সেন স্থখচরে বাউট্টিয়াস আযাকাডেমি নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় 
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প্রতিষ্ঠা করেন। বড়লাট অকল্যাণ্ড ১৮৩৭ খ্রীঃ ব্যারাকপুরে ত্রিশটি ছাত্র নিয়ে একটি 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন । লর্ড অকল্যাণ্ডের নির্দেশ অনুসারে এই বিছ্যালয়ের 
সবচেয়ে ভাল ছাত্রদের হিন্দু কলেজ ও মেডিকেল কলেজে পাঠান হত। 

বারাসতে ১৮৩৯ খ্রীঃ একটি অবৈতনিক বিচ্ভালয় প্রতিষ্ঠত হয় । বিদ্যালয়টি বহুদিন 
টির ছিল। পরে ১৮৫০ খ্রীঃ স্কুলটি গভর্ণমে্ট স্কুলের সাথে মিশে যায়। সেই 

জায়গায় একটি বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 

হুগলী থেকে একক্রোশ দূরে অমরপুব গ্রামে দানবীর তারকনাথ পালিতের পি 
কালীকিঙ্কর পালিত ১৮৩৭ খ্রীঃ মাঝামাঝি বেনেভোলাণ্ট ইনৃষ্টিট উসন নামে একটি স্কু 
স্থাপন করেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ চন্দননগরে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়" 
নদীয়৷ জেলার শান্তিপুরের জমিদার মতিলাল রায় সেখানে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন । তব্রিবেণীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । এছাড়' বাংলার সবস্রই 
বিগ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে । নতুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল 
অবৈতনিক । 

(১২) শ্রী-শিক্ষার সৃচন।- উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে দেশে স্ত্রী-শিক্ষার 
কোন আয়োজনই ছিল না। মেয়েরা সামান্য যেটুকু লেখাপড়া শিখত ঘরোয়াভাবেই 
শিখত। মেয়েদের জন্য মিশনারীরাই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বুল স্থাপন কবেন। 
বিদ্যালয়ের মাধামে মেয়েদের শিক্ষা! দেবার জন্য ১৮১৮ খ্রীঃ রেভারেগু মে চুঁচডায় একটি 
স্কুল থোলেন। স্কুলটি বেশী দ্দিন চলেনি । ১৮১৯ গ্রীঃ কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে মেয়েছ্র 
জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন । মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থায় মেয়েরাই যাতে এগিয়ে 
আসে, সেজন্য ব্যাপটিস্ট মিশনের অন্থরোধে মিসেন পিয়ার্স ও যিসেস লসনের সিদ্যালয়ের 
শিক্ষয়িত্রীর! বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৮২* শ্রীঃ ইংরেজ মহিলাদের নিয়ে ফিমেল 
জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এর নামের মাধ্যমেই 
নিহিত রয়েছে “72106 5600816 00৮7116 909০1505107 0109 85091731151700715 870 
58109001601 32175211 767910 901)09015+, 

লোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথম জুভেনাইল স্কুল 
খোল! হয় এবং ক্রমে আরও স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮২৯ খ্রীঃ সোসাইটির পরিচালনায় 
২০টি স্কুল হয়। ১৮৩২ খ্রীঃ এই পোসাইটি “ [০ 031০569. 138050 7602316 
১০০০] 9০০190. এই নতুন নাম গ্রহণ করে। সমিতির স্থাপিত স্কুলগুলি ছিল 
অবৈতনিক এবং এখানে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হত না । ১৮৩৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই সমিতি 
সক্রিয় ছিল। 

[72170916 ]0ড217115 ১০০1০০%-কে সাহায্যের জন্য লগডনের 8110517 27 
[01:6180 ০১০০1 ১০০1০-র পক্ষ থেকে কুমারী এন কুককে ভারতে পাঠানো হয় । 
তিনি ১৮২১ খ্রীঃ এদেশে আসেন এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটির আখিক সহায়তায় 
এক বছরের মধ্যে ৮টি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। কণকাতা ও পার্খববতাঁ এলাকায় এই 
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স্ুলগুলি ছিল অবৈতনিক । ভাল ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে শাড়ী, পয়সা ইত্যাদি 
দেওয়া হত। এছাড়া, পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল, এসব স্কুলে লেখা, পড়া, বানান, 
ভূগোল, হাতের কাজ প্রভৃতি শেখানো হত। ১৮২৪ শ্বীঃ মিপ কুকের পরিচাপনাধীনে 
২৪টি স্কুল ছিল। মিঃ উইলসনের জঙ্গে মিল কুকের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় [.34199 
5০০16 1০0: 20৮০ ছি20916 7:400301017 11) 021000009. 200. 165 ড1০1160165” 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে । এই স্কুলগুলি পরিচালনার ভার সেই সমিতিকে দেওয়া 
হয়। ১৮২৪ খ্রীঃ বড়লাটপত্বী লেভী আমহাস্টে'র পৃষ্ঠপোষকতায় কোলকাতার কয়েক- 
জন ইউরোপীয় মহিলা [,93195 ১০০1৪ 101 210155 6510919 71070026190 নামে 
একটি সংস্থ। গঠন করেন । সমিতি জানবাজার ও ইন্টালী অঞ্চলে ৬টি মেয়েদের স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করে । রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের ২* হাজার টাকা অর্থ সাহায্যে কোলকাতায় 
“মেপ্ণাল স্কুল' নামে মেয়েদের একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্টান স্থাপিত হয়। এই 
স্কুলে শিক্ষিকাঁদের শিক্ষণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ! এই স্লগহেই স্কটিশ চার্চ কলেজের 
শিশু ক-শিক্ষণ বিভাগ »তিষিত হয়েছে । 

বাংলাদেশে স্বী-শিক্ষ। বিস্তারে মিশনারীরাই পথপ্রদর্শক, স্্রীশিক্ষ। ক্ষেত্রে মিস কুকের 
দানত বিশেষ উল্লেখযোগ্য | বাংলায় স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষাব্রতী বাঙালী সমাজও 
একটি বিশিষ্ট ভমিকা গ্রহণ করে । উত্তরপাড়া, বারাসাত, যশোহর, নেবাঁদিয়! স্থখসাগর 
প্রভৃতি স্থানে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্থল গড়ে ওঠে। 
১৮৪৮ খ্রীঃ খেখুন সাহেব নড়লাটের পরিষদের আইন সদম্ত হয়ে এদেশে আসেন, 'এবং 
কান্সিল অন এড়ুকেশনের সভাপতি নিযুক্ত হন । ১৮০৯ খ্রীঃ ৭ই মে তার প্রচেষ্টায় 
২১ জন ছাত্রী নিয়ে 091০500317910310 9010001 ব হিন্দু বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
তয়। প্রাতঃম্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। এই স্কুল প্রতিটা থেকেই বাংলার স্ত্রীশিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন যুগের 
স্ত্রপাত হয়। এই স্কুলের বাড়ী করবার জন্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দশ 
হাজার টাকা ও পাচ খিঘ। জমি দান করেন। বেখন সাহেব এই স্কুলের জন্য ১০ হাজার 
পাউণড দান করেন। শ্খুন জাহেবের মৃত্যুর পর, তার স্মৃতির সম্মানে এই ক্কলের 
নাম হয় থেথুন নারী নিচ্ভালয় । ১৮৮৭ খ্রীঃ এইন্কুল বেগুন কলেজে রূপাস্তরিত হয় । 
নেখুন কলেজই মেয়েদের প্রথম কলেজ । হিন্দু বালিকা! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন 
বাদে রাজ! রাধাকাস্ত দেব শোঁভাবাজারে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্টা করেন ৷ এই 
সময়ে কোলকাতার নিকটবতাঁ অঞ্চলে স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহী ভারতীয় সমাঁজহিতৈষীদের 
প্রচেষ্টায় মেয়েদের আরও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এইক্কুলগুলি সরকারী সাহায্য থেকে 
বঞ্চিত হলেও দেশের লোকের অর্থসাহায্যে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে । 


(১২) সরকারী উদাসীনতা স্্ী-শিক্ষা বিস্তারে সরকার প্রথম থেকেই উদ্ণাসীন 
ছিল। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সরকারী তহবিল থেকে নিয়মিত কোন 
সাহায্যের ব্যবস্থাই ছিল না। রক্ষণশীল হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্র্গায়ই . স্ত্রীশিক্ষার 
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বিরোধী ছিল। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টায় তার! সথনজরে দেখত না। এই কারণে" 
দেশের সামাজিক ও ধ্মাঁয় ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা নীতির অজুহাতে সরকার স্ত্রীশিক্ষার 
জন্ত কোন সাহাষ্যদানে বিরত ছিল। মিশনারীদের ও কিছু সহদয় ভারতীয় ও 
ইংরেজের উদ্যোগে দেশে নারীশিক্ষার শুত্রপাত হয়। সরকার থেকে কোন উৎসাহ 
বা আঘিক সাহাষ্য না পেলেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা মোটামুটি 
আশাবাঞ্জক হয়েছিল । 


(১৩। বেসরকান্ী উচ্চশিক্ষা প্রচেষ্টা _বেসরকারী প্রচেষ্টা উনবিংশ শতকের 
প্রথমার্কে উচ্চ শিক্ষাপিস্তারে চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ১৮-৭ খ্রীঃ ২০শৈ জানুয়ারী 
হিন্দু ব্ছ্যালয় ( কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ শ্রীরামপুরে মিশনারীদের চেষ্টায় 
একটি কলেজ প্রতিষ্টত হয়। দিনেমার সরকারের এক সনদবলে এই কলেজের 
ছাত্রন্রে কলেজ কর্পক্ষ ডিগ্রী দিতে শুরু করেন। এই কলেজই 'ব্রটিশ ভারতে প্রথম 
মিশনারী কলেজ । চার্চ মিশনারী সোসাইটি ১৮২০ খ্রীঃ শিবপুরে বিশপস্‌ কলেজ নাথে 
দ্বিতীয় মিশনারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করে । ১৮৩৬ শ্বীঃ দানবীর হাজি মহসীনের দানে 
হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 


১৪) গোঁড়া মিশনারীদের শিক্ষাপ্রসার নীতি ও আলেকজাগ্র ডাফ-_ 
স্কট মিশনাবী চার্চের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পাত্রী আলেকজাগার ভাফ, :৮৩০ খ্রীঃ 
ভারতে ধম-প্রচারের উদ্দেশ্ঠে ক্কটল্যাপ্ডের জেনারেল গ্যাসেম্ত্রির পক্ষ থেকে আলেক- 
জাগার ডাফকে এদেশে পাঠানো হয়। তিনি এ বছর মে মাসে কোলকাতায় পৌঁছান । 
ডাফ আসবার পর মিশনারীর! নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। তার প্রভাবে মিশনারী 
শিক্ষা-গ্রয়াস নীতিগতভাবে এক নতুন রূপ গ্রহণ করে । ভাফ এদেশে মিশ-রীদের 
কাধ-পদ্ধতি দেখে মোটেই খুশী হতে পারেন নি। প্রাথমিক স্কুল সমূহে ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট 
ছিল না। প্রধানত; অনাথ বা সমাজের নিয়শ্রেণীর লোকেরাই গ্রীষটধর্ম গ্রহণ করেছিল । 
উপাসনায় খুব কম লোক উপস্থিত হ'্ত। ডাফের মত গোড়া পাত্রীর এতে খুসী হবার 
কথা নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বাইবেল দ্বারাই ভারতীয়দের 
মুক্তি সম্ভব । তিনি স্থির করলেন, সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষ। 
প্রচার করতে হবে এবং মিশনারীরের দেই উদ্দেশ্টে পরিচালিত করতে হবে । তার ধারণ! 
ছিল, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে নিয়শ্রেণীর মধ্যে তা৷ ছড়িয়ে পড়বে ।' 
তিনি চুইয়ে-পড়া নীতিতে (00৬77257810 ?108.007 01320:% ) বিশ্বাসী ছিলেন । 
তিনি তার মনৌভাব গোপন রাখেন নি। এই নীতিকে বাস্তবে রূপ নেবার জন্ত ১৮৩০ হীঃ 
তিনি জেনারেল এসেমব্রিজ ইন্ছ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান 
স্কটিশচার্চ কলেজ নামে খ্যাত। এখানে ইংরেজী ভাষার মাধমে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
ব্যবস্থা হয়। বাইবেল এখানে ছাত্রদের “অবস্ঠপাঠ্য” তালিকাভুক্ত হয়। শ্রীষ্র্ম 
প্রচার নুখা উদ্দেশ্য হলেও এখানে সাধারণ শিক্ষার মান অত্যন্ত উন্নত ছিল। এই 
বিদ্যালয়ের স্থনাম এত বেণী ছিল যে, হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ এখানকার শিক্ষারীতির 
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প্রশংসা করতেন। অন্ন দিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা এক হাজার হয়। 
কিছুদিনের মধ্যেই ডাফের পথ অঙ্গসরণ করে মিশনারী পরিচালিত মাধামিক বিদ্যালয় 
গুলিতে ইংরাজীই শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে। 


ডাফ সরকারী ধর্ম-নিরপেক্ষতা নীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ পছন্7 করতেন 
না। ইংল্যাণ্ডে দেখা গিয়েছে, শিক্ষ'য় সরকারী তম্তক্ষেপ সেখানকার মিশনারীরা। পছন্দ 
করেন নি। মিশনাঁরীর! ছুই জায়গাতেই চেয়েছে শিক্ষার জন্ত সরকার থেকে অর্থসাহায। 
দেওয়া! হোক, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার নেতৃত্ব থাকবে মিশনারীদের হাতে । ডাফ 
এই নীতির গোড়া সমর্থন ছিলেন । ডাফ চাইতেন এদেশে শিক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়া 
হোক মিশনারীদের ওপর। আর সরকারী শিক্ষ' প্রতিষ্ঠানসমূহে বাইবেল অবশ্ঠপাঠ্য 
হবে। প্রাচ্য বিছ্যা প্রতিগানগুলিকে বাচিয়ে রাখবার প্রতিশ্ররত দেবার জন্য ডাফ 
অকল্যাণ্ডকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। লর্ড হাঁডিজের প্রস্তাবও মিশনারীরা 
মোটেই স্থনরে দেখেন নি । হাভিগ্ ঘোষণা করেছিল্নে, সরকারী বর্মচারী নিয়ে'গের 
ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতর্দের অগ্রাধিকার দেওয়া! হবে। জনসাধারণের ইংরেজী 
প্রীতির পিছনে স্বার্থবুদ্ধি অনেকটা কার্ধকরী ছিল । 173617£2%1 0991011 0£ 70100910101) 
সরকারা পরীক্ষা ও কলেজের পাঠ্যতালিকা থেকে মিশনারীদের প্রকাশিত পুস্তক বাদ 
দেওয়ায় ডাফ এই ব্যবস্থার |বরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, লৌকিক 
শিক্ষার চেয়ে সরকারী চাকরির জন্য খ্রীষ্টান শিক্ষাই অধিকতর প্রয়োজনীয় । তৎকালীন 
শিক্ষানীতিতে মিশনারীদের সঙ্গে সামান্ত মতভেদ থাকলেও মিশনারীদের প্রভাব 
শিক্ষাক্ষেত্রে সবাধিক ছিল। লর্ড বেন্টিক্কের শিক্ষানীতি ডাফের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত হয়েছিল। সরকারী নীতি যাই হোক ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সরকারী 
কর্মচীরীদের অতিরিক্ত মিশনারী প্রীতি ও ভাফের মত কিছু গৌড় পাত্রীর হিন্দু ও. 
মুসলিম ধমের বিরুদ্ধে প্রচার ও অযৌক্তিক আক্রমণ উভয় সম্প্রদায়কেই মিশনারী বিরোধী 
করে তোলে ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা জম্পর্কে সরকারী নীতির প্রতি এদেশবাসী সন্দিহান হয়ে 
ওসে। মিশনারীদের সম্পর্কে দেশবাসীর অবিশ্বাস ও জরকাবী' নীতিতে সন্দেহ 
আংশিকভাবে সিপাহী বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাতে সাহায্য করেছিল। গ্রাণ্ট, মেকলে, 
ডাফ প্রন্তুতি সবাই বিশ্বাস করতেন ভারতীয়দের শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ বিন! উন্নতির কোন 
সম্ভাবনা! নেই । শিক্ষিত হলেই তারা সব দলে দলে খ্রীষ্টান হবে। এথেকে এ দেশের' 
ম'নুষের ধারণা হয়, সরকার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ধর্মীস্তরিত করতে" 
মিশনারীদের পরোক্ষ সাহায্য করছে । এই ধারণ! সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ । 
এই ধারণার পশ্চাতে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের অতিরিক্ত আগ্রহ ও একদল সরকারী 
কর্মচারীর মাত্রাধিক্যরূপে মিশনারী গ্রীতিই পরোক্ষভাবে দায়ী । 
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উত্তর। (১) ডিরোজিও ও যুব বাংল1 আন্দোলন - উনবিংশ শতাব্দীর বিশ 
ও তিরিশ দশকে বাংলা সমাঁজজীবনে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দেয়। শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই সেই আলোড়নের প্রভাবে একট! বিরাট পরিবর্তন 
আসন্ন হয়ে ওঠে । খ্রীষ্টান মিশনারী, রামমোহনের মধ্যপন্থী দল, প্রাচীনপন্থী দল-_ এই 
বিভিন্ন শক্তিগুপির পারম্পারক সংঘাত বাংলার পুরাতন সমাজ-সংগঠনকে সব দিকে প্রচণ্ড 
আঘাত করে । এই বিপুল আলোড়নের ফলে দেখা দেয় একদল চরমপন্থী যুব সংস্কারকের 
দল। এদের কার্যাবলী বাংলার ইতিহাসে “ধুব বাংলা আন্দোলন" নামে পরিচিত । 

এই যুব আন্দোলনের নেহা প্ধপে দেখা দিয়েছিলেন একজন খ্রীষ্টান যুবক, নাম 
ছেনরী লুই ভিভিয়ান ভিরোজিও। তিনি জাতিতে ্্যাংলো-ইপ্ডিয়ান ছিলেন এবং তার 
মাতৃভাষাও ছিল ইংরেদী। কিন্তু তিনি বাংলাদেশকে তার মাতৃভূমি বলে গ্রহণ 
করেছিলেন এনং এদেশের উন্নয়নের জন্য পৃণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 


ডিরোজিও ১৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এনং মাত্র বাইশ বখসর বয়সে ১৮৩১ সালে 
মারা যান । তিনি ড্রাণ্রের স্কলে শিক্ষাগ্রহণ করেন ! ড্রামণ্ড একাধারে কবি, পণ্চিত 
ও প্রগতিশীল চিন্তার নায়ক ছিলেন । তিন করাসী বিপ্লবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন এবং তার ছাত্রদের মধ্যে সেই আধুনিক চিন্তাধারা ও বিপ্লবের নীজ বপন 
করেছিলেন । ডিরোডিও ড্রামণ্ডের এই প্রগতিণীল ভাবধারার দ্বারা বিশেষভাবে অন্গু- 
প্রাণিত হয়েছিপেন। ডিরোজিও অতি বাল্যকালেই কবিতা লেখা স্থুর করেন 'এবং 
কাণ্টের দর্শনের উপর একটি সমালোচনাও প্রকাশ করেন। তিনি ভঃ গ্রাপ্টের ইপ্ডিয়া 
গেজেটেও নিয়মিত লিখতেন । 

১৮২৬ সালে ডিরোজিও হন্দু কলেজে চাকরী পান এবং সিনিয়র ক্লাসে পড়ান স্থুরু 
করেন । এই সময় তিনি হেসপারাস এবং ক্যালকাট! লিটারারি গেজেট নামক পত্তিকা 
ছুটির সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন । 

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে থাকাকালীন একজন অঠি ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক হয়ে ওঠেন । 
তার স্বাধীন ও জাতীয়তাবোধক চিন্তাধারায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা বিশেষভাসে অনু 
প্রাণিত হয়ে ওঠে এবং ডিরোঞ্জিওকে ঘিরে একটি অভিনব শিক্ষক-ছাত্র-চক্র গড়ে ওঠে । 


তিনি তার ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা করতে শিক্ষা দেন এবং অন্তায় শাপন ও দমনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বদ্ধ করেন । সত্যের জন্য বাচা ও মরা, সদ্গুণ আহরণ করা 
এবং সকল রকম দুর্নীতি পরিহার করা”-_এই আপর্শ তিনি তার ছাত্রদ্দের মধ্যে সধশলিত 
করেছিলেন । তাঁর উন্নত আদর্শের দ্বার! ছাত্ররা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল 
এবং পরবর্তাকালে ডিরোজিওর বহু ছাত্র বাঙালী সমাঞ্জের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ 
দিয়েছিলেন । | 
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ভিরোজিওর শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল অবাধিত বিতর্কের মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান 
খুঁজে লার করা । সে ক্ময়ে দেশের সামনে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় যত 
রকম জমন্তা ছিল, সে সব নিয়েই তাদের সমালোচনা-চক্রে বিতর্ক হ'ত এবং তার 
ফলে ভিরোজিও ও তার ছাত্রদের মধ্যে একটা অপূর্ব জম্পর্কের স্থষ্ট হয়েছিল। বস্তুত: 
ডিরোজিওর প্রভাব হিন্দু কলেজের শু নীরস শিক্ষা-পরিবেশের মধ্যে এক নতুন প্রাণের 
সঞ্চার হয়েছিল । 

ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তাকাঁলে নাম করেছিলেন তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণমোহন ব্যানাজি, রসিকমোহন মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জশ. মুখাজি, 
রামগোপাল ঘোষ, মাধব চক্র মলিক, রাযতন্ত লাহিড়ী, মহেশ চন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, 
হরচন্দ ঘোষ, রাধাণাথ সিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমুতলাল মিত্র প্রভৃতি । 

এদ্রে গুত্যেকেই হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ভিরোজিওর নেতৃত্বে 
এঁর! হিন্দু সমাজের জীপ, সঙ্গীর, ক্ষীয়মান সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণ' করেন। এরা হিন্দু সমাজের দুর্নীতি, রক্ষণনীলতা ও জঙ্কীর্তাকে তীব্র ভাষায় 
আক্রমণ করেন এনং প্রচণিত হিন্দু ধর্মের গোড়ামিএ পিরুদ্ে বিজ্রোভের নিদর্শনস্বরূপ 
তাদের অনেকে মদ ও গে'মাংস খেতে স্বর করেন। তারা তাদের এই আচরণগুলিকে 
প্রচশিত ধ্মীয় কুসংপ্কার ও সামাজিক জক্কীর্ণত! থেকে মুক্তির গ্রতীক বলে মনে করতেন । 
তারা প্রকাশ্যেই হিন্দুধর্মের তীব্র সমালোচনা করতেন এবং হিন্দুধমকে ধবংস করাই তাদের 
সংকল্প বলে ঘোষণ! কবেন। এই নব্য তর্ণদের কার্ধকলাঁপে হিন্দু সমাজের প্রধানদের 
মধে) িরাট বিক্সোভ দেখা দেয় এবং হিন্দুধমকে ধংস থেকে রক্ষা করার জন্য একটি 
সুসংহত রঙ্গণবাল গোষ্ঠী গড়ে ওঠে । 

১৮২৮ সালে ডিরোজিও তার ছাত্রদের নিয়ে এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসন গঠন 
করেন । এই সমিতির সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও, উমাচরণ বস্থ ছিলেন সম্পাদক : 
এই সমিতিতে নানাবিবয় নিয়ে বিতর্ক সভা বসত । সত্যের স্বরূপ, মানুষের স্বাবীন 
ইচ্ছা, সদগুণের অনুশীলন, দেশপ্রেমের মতত্খ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, 
পৌত্তলিকতার অসারতা, যাজকদের মিথ্যাচার প্রভৃতি উচ্চস্তরের বিষয়গুলি ডিরোজিও 
ও তার ছাত্ররা 'এই সমিতিতে নিয়ামত আলোচনা করতেন। 

ইংলগ্ডে অক্সফোর্ড ও কেমাত্রজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে অক্সফোর্ড ও কেমব্রজ ক্লাব 
নামে দুটি সংস্থা আছে । এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির মেধাবী ছাত্র! বাগ্সিতার অনু- 
শীলন করে থাকেন । তেমনি হিন্দু কলেজের সঙ্গে তার! সংযুক্ত ছিল । এই এ্যাকাডেমিক 
গ্যাসোসিয়েসনটি এবং এখানে হিন্দু কলেজের ভাল ভাল ছাত্ররা বিতর্কের দক্ষতার 
অন্থশীলন করতেন । এই সব বিতর্ক ও আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল সেই সময়কার 
হিন্দুধমের গোড়ামি ও সন্থীর্ণতার ম্বরূপ উদঘাটন করা । এই সমিতিতে হিন্দু কলেজের 
ছাত্ররা ছাড়াও স্ঞার এডওয়ার্ড রায়ান,,কর্ণেল বেনসন, কর্ণেল: বিটসন, ডঃ মিলস্‌, ডভেভিভ 
হেয়ার প্রসৃতি-ইংরেজ স্থুধীর! নিম্মিত" ফোৌগদান করতেন। এ্যাসোসিয়্িসনের এই১ 
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বৈঠক গুলি সেই সময়ের বাঙ্গাপী যুবকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং 
“তাদের মধ্যে শতাব্দীর অন্ধ বিশ্বাসের প্রাচীর ভেঙ্গে স্বাধীন চিন্তা এবং অনুসন্ধান করার 
প্রেরণা যু'গয়েছিল। 

এই নব্য যুবকদের প্রগতিণীল চিন্তাধারার পিছনে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের 
'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভলটেয়ার, ঠিউম, লক, টম পেইন প্রভূত পাশ্চাত্য 
চিন্তাবিদদের লেখার মাধ্যমে এই যুবকের! আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। 
বিশেষ করে পেইনের এজ অফ রিজন এবং রাইটস অফ ম্যান, বই ছুটি নবীন বঙ্গযুবকদের 
মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং সেই সময়কার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অন্তঃসারশূন্য 
সমাজব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। এছাড়া! রবাটনন ও 
গিবনের ইতিহাস, আযাভাম স্মিথ ও জেরেমি বেস্থামের রাজনৈতিক তন্ব, নিউটন ও 
(ডেভির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, হিউম ও পেইনের ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা, লক, রী, প্টয়াট 
ব্রাউনের যুক্তিধর্মী দার্শনিক তত্ব প্রভৃতি এই নব্য যুবকদের চিন্তাধারার মধ্যে বিপ্লব 
ঘটিয়েছিল। এইসব নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে তাদের মনে একটি 
প্রবল স্বাধীনতাবোধ জেগেছিল এবং একদিকে সমাজ ও ধর্মের কুসংস্কারের শৃঙ্খল এবং 
অপরদিকে বিদেশী শাসকদের দাসত্ব থেকে মুক্তলাভ তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল । 

একদিকে যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতি এই নবীন যুবকদের প্রভাবিত 
করেছিল তেমনই করেছিল পাশ্চাত্য দেশগুলির মুক্তিযুদ্ধ ও বিপ্রবের বিবরণ । আমেরিকার 
মুক্তিযুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব ও ১৮৩০ সালের জুলাই বিদ্রোহও তাদের মনে ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
বীজ বপন করেছিল। 

নব্য যুবকদের চিস্তাধারার ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের উদবোদ্ধা ছিলেন ভিরোজিও। তার 
বন্তৃতা, আলোচনা, উপদেশ প্রতিটি যুবককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পাশ্চাত্য 
সাহিত্যপাঠে তাদের উত্সাহ দিয়ে এবং হিন্দুধর্মের অন্শাসনের বন্ধন চুর্ণ করতে উদ্বুদ্ধ 
করে ভিরোজিও প্রত্যেকটি যুবককে এক নতুন সাংস্কংতিক ও ধর্মীয় বিপ্লবের যোদ্ধারূপে 
তরী করেন। স্বভাবতঃই এই যুবকদের অনেকেই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে 
গিয়ে নান! চরম-প্রকৃতির আচরণ করেন এবং তার ফলে রক্ষণশীল হিন্দুপমাজে ব্যাপক 
বিক্ষোভ দেখ দেয় । প্রাচীনপন্থীদের পত্রিক “সমাচার চন্দ্রিক? ও *সংবা্দ প্রভাকরে, 
তীব্রভাষায় এই যুবকর্দের আচরণের নিন্দা করা হয়। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা 
নিবারণ এবং রামমোহনের ব্রাঙ্গলমাজ স্থাপন গৌড়! হিন্দুদের আরও বিচলিত করে 
€তোলে। তারা রক্ষণশীলহিন্দুসমাজের প্রতিতৃম্বরূপ রাধাকাস্ত দেবের নেতৃত্বে ধর্মসভা 
নামে একটি পাণ্টা সমিতি গঠন করেন এবং সেই সমিতিতে এই নবীন যুবকদের উগ্রধমা 
আধুনিকতার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানানো হয়। 

এই সময় আলেকজাগার ডাক বাংলাদেশকে গ্রীষটধর্ম প্রচারের একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র 
বলে মনে করেন এবং তিনি হিন্দু কলেজের নিকটেই খ্রীষ্টধর্মের উপর বক্তৃতাবলীর 
“আয়োজন করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা দলে দলে সেই আলোচনায় যোগ দিতে 
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সরু করে। এই ঘটনায় ভীত হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কোনও ধমীঁয় সভায় 
যোগদান কর! নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা! করেন । 


হিন্দু কলেজে উগ্রপন্থীদের দমনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষককে বিশেষ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করেন এবং কলেজের শিক্ষকদের সব রকম ধর্মীয় 
আলোচনা! থেকে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ জারী করেন। কিন্তু ডিরোজিও এই নিষেধ 
শোনেন ন! এবং হিন্দধর্ম ও হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে তারা তাদের জমালোচন! ও প্রতিবাদ 
অব্যাহত রাখেন। তার ফলে কলেজ কতৃপক্ষ ডিরোজিওকে কলেজের শিক্ষক পদ থেকে 
অপসারিত করার সিদ্ধান্ত নেন। ডিরোজিও এই খবর পেয়ে ১৮৩১ সালে নিজেই 
তার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন। 


হিন্দু কলেজ পদত্যাগের পর ডিরোজিও “ইষ্ট ইত্ডিয়ান নামে একটি দৈনিক পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। সমাজের সব সম্প্রদায়ের ন্যাঘ অধিক্কার প্রতিষ্টা করাই পত্রিকাটির 
লক্ষ্য বলে বর্ণন! করা হয়। ডিরোজিওর প্রেরণায় তর ছাত্রের দল হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন 
করেন। ১৮৩১ সালের ডিলেম্বর মাসে এই ননীন বিপ্রনীর মৃত্যু হয়। 


(২) ভিরোজিও-পন্থীদের কার্বকল প - ভিরোজিওর আয়ু স্বল্লনকালীন হলেও 
বাংলার নব ভাবধারার জাগরণে তার প্রভাব যেমন গভীর তেমনই সুদূর প্রসারী ছিল। 
'ভিরোজিওর মৃত্যুর পর তার অন্থুগামীর! যুব বাংল! গোষ্ঠী নামে পরিচিত হয়েছিল । 
ডিরোজিওর স্বাধীন চিন্তাধারার অনুসরণে এই যুবকদের দল হিন্দু সমাজের নানা ছুর্নাতির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে ান। তাদের প্রতিবার্চ সময় ময় অত্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করত 
এবং তার ফলে সেই সময়কার হিন্দু সমাজের কর্ণধারর! যেমন ক্রুদ্ধ তেমনই শঙ্কিত হয়ে 
উঠেছিলেন । রাধারুষ্ণ দেবের নেতৃত্বে সনাতনপন্থীরা এই নবীন বিদ্রোতীদের বিরুদ্ধে 
তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখেন । 

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ডিরোজিওপন্থীরা সমান উত্সাহ ও উদ্যমের সঙ্গে তাদের 
আন্দোলন চালিয়ে গেলেন। হিন্দু কলেজের ছাএর। একটি পত্রিকা 'বার করলেন। 
১৮৩৮ সালে “সোপাইটি ফর দি এ্যাকুইজিপন অফ জেনারেল নলেজ' নামে ছান্তদের 
একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই সমিতিতে মানবজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নানা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। এছাড়া ভিরোজিওপস্থীরা একটি ভ্রাম্যমাঁণ পাঠাগার এবং 
পত্রবিনিমন্মূলক সমিতি স্থাপন করেন। এই পাঠাগারে সদস্তরা বিভিন্ন বই পড়ে 
নিজেদের মধ্যে সে সম্বন্ধে আলোচনামূলক পত্র বিনিময় করতেন । 


ডিরোজিও-পস্থীর৷ অনেকগুলি পত্রিক৷ প্রকাশ করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হুলঃপাধিনন, হেসপেরাস, জ্ঞানান্বেষণ ইনকোয়ারার, হিন্দু পায়োনিয়র, কুইল এবং বেঙ্গল 
স্পেকটেটর। এইসব পত্রিকাগুলিতে হিন্দুধর্মের গৌড়ামি এবং অঙ্ধবিশ্বাসের তীব্র 
নিন্দা কর! হয় । | 

চষ্লিশ শতকে এই “যুব বাংলা! আন্দোলন, রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। এই নব্য 
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সংস্কারকদের চরম মতবাদ বাঁংলার নবজাগরণের এক নতুন অধ্যায় স্থা্ট করেছিল । 
রামমোহনের প্রগতিশীল মতবাদের সঙ্গে কিন্তু ডিরোজিওপন্ীদের সংঘাত দেখা 
দিয়েছিল। রামমোহন পাশ্চাত।শিক্ষার প্রসারকে সমর্থন করেছিলেন বটে কিন্তু হিন্দু- 
ধর্মের প্রাচীন এঁতিহাকে বর্জন করে নয়। বরং তিনি এ ছুয়ের একটা স্থসমন্বয়ই 
চেয়েছিলেন । এইজন্য ভিরোজিওপন্থীরা রামযোহনকে নীতিহীন, সুবিধাবাদী, অর্ধ, 
উদারনৈতিক বলে সমালোচনা করেছিলেন । ফলে ডিরোজিওপস্থী যুব বাংপার সমর্থকর! 
একদিকে যেমন প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসেছলেন তেমনই অপরদিকে 
রামমোহনের সমর্থক মধ্যপন্থীদেরও সঙ্গে তাদের সমান বিবাদ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে 
বাংলার নবচেতনার উন্মেষণের চরমরূপটি এই ত্রিমুখী শক্তির পারস্পরিক সংঘাত থেকে 
স্ষ্ট হয়েছিল । 

(৩) যুব বাংলার আন্দোলন ও ডিরোৌজিওর অবদান__-উনবিংশ শতকের 
প্রথমার্ধে বাংলার শিক্ষা, সংগতি ও সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিনর্তন দেখা 
দিয়েছিল এবং পরবর্তাকাশের ইতিহাঁপে ব! রেনাস। যা নবজাগরণ বলে পরি চত হয়েছিল । 
সেই পরিবর্তনে ভিরোজিও এং তার যুব বাংলা আন্দোলনের অবদান যে সবচেয়ে 
গভীর ও স্ুদুরপ্রয়্াসী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই | সেই সময় বাংলার, শুপু বাংলার কেন, 
সারা ভারতের শিক্ষা ও সংস্কত্ত হিন্দুধর্মের গোড়ামি, কুসংস্কার ও ববরোচিত আচার- 
প্রথার অবনতির চরম স্তরে নেমে গিয়েছিল । সেখান থেকে তাকে তুলে ধরতে থে 
প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন ছিল সেই শক্তি ডিরোজিও ও তার অন্ুগামীদের চরমপন্থী 
আন্দোলনই জুগিয়েছিল। একথা অবশ্য অনন্বীকার্থ যে কেরী ও অন্যান্য মিশনারীরাই 
প্রথম ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কতিকে তার বদ্ধ জলভূমি থেকে পথ কেটে বাইরের জগতে 
নিয়ে আসেন। কিন্তু সেই ক্ষীণ শ্রোতধারাকে বিপুশকায় ও বেগবতী করে তৃপতে 
ডিরোভি ও ও ভাব ম্বন্গাীদের চরম মতবাদই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একথা 
সত যে দে সংয় রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মত শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংঞারক ৫ 
ভারতের মৃতপ্রায় শিক্ষা ও সংস্কুতিকে নবজীনন দেবাব জন্য আবিভূত হয়েছিলেন । 
কিন্ত ভিরোজি « তাঁর অন্রগামীদের নৈপ্ববিক শক্তি ও প্রেরণা যদি দেই সঙ্গে যুক্ত না 5ত 
তাহলে তান্বে প্রচেষ্টা কতটা সফণ হত সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । 

দ্বিতীয়তঃ, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরেব সংস্কারপ্রচেষ্টা ছিল ঘংগঠনমূলক। তারা 

নান ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যতটা জস্ভব অক্ষুণ্ন রেখে ধর্ম ও সমাজকে জঙঞ্জালমুক্ত করতে 
চেয়েছিলেন ৷ এই ধরনের প্রচেষ্টার ফল সাধারণতঃ বিলম্বিত হয়ে থাকে । ভিরোজিও 
তার অন্ুগামীদের প্রাচীন শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহই রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ সংক্গারকদের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করেছিল । 


তৃতীয়তঃ:, ভিরোজিও একজন যথার্থ শিক্ষক ছিলেন। তাঁর গভীর উপলব্ি, 
ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা ও উচ্চ আদর্শ-নিষ্ঠা তার ছাত্রদের বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করেছিল এবং তারই ফলে অক্সফোর্ড কেমব্রিজের আঘর্শসম্পন্ন ছাত্রদলের মত এদেশেও, 
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জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ একদল ছাত্র তৈরি হয়েছিল । পরবর্তী যুগে দেশের 
ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্কারের ক্ষেত্রে ধারা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে 
ভিরোজিওর ছাত্রদেরই সংখ্যা সব চেয়ে বেশী ছিল। 

সবশেষে, ভিরোজিওর দেশপ্রেম অত্যন্ত গভীর ছিল । তিনি জাতিতে এ্যাংলো 
ইত্ডিগ্রান হলেও ভারতকে তার শ্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেনচ৷ দেশের প্রতি তার গভীর 
ভালবাসা এবং সেই দেশকে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের গহবর থেকে তুলে আনার আপ্রাণ 
প্রচেষ্টা বহু বাঙীলীকে স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবি* করেছিল। পরবর্তাকালে শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্রবের পাশাপাশি যে রাজনৈতিক বিস্ফোরণ দেখা দিয়েছিল তাতেও 
ডিরোজিও ও তার ছাত্রদের অবদান কম ছিল না। 

(8) ডিরোৌজিওর পরে নবজাগরণ আন্দোলন 

ডিরোজিও মারা যান ১৮৩১ সালে । ১৮৩৫ সালে মেকলের মিনিট প্রকাশিত হয় 
এবং দেশে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ইংরাজী শিক্ষাদান স্থরু হয় । এ সময় ডিরোজিও- 
পন্থীদের চরম ও উগ্র প্রতিবাদ স্তিমিত হয়ে আসে । কিন্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশ 
ও জংস্কারমূলক আন্দোলন স্তব্ধ হয় না। পরবতী অর্ধশতকের মধ্যে বাংলাদেশ এবং 
ভারতের অন্যান্ত প্রদেশে বিভিন্ন মতবাদধারী বহু সংস্কারকের আবিভাব ঘটে । কিন্তু এই 
জনতার মধ্যে থেকে যে মানুষটির মাথা! সবচেয়ে উপরে দেখ! গিয়েছিল তিনি হলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 
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উত্তর । (১) ভূমিকা উনবিংশ শতকের প্রারস্তে বুটিশ ইস্ট ইখ্ডিয়া কোম্পানী 
ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন । কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের 
নৈতিক দায়িত্কে তারা কোনদিন স্বীকার করেনি । বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাবিস্তারের জন্য 
স্থানীয় কত্‌পক্ষ অর্থ সাহায্য করেছে, বেনারসে সংহ্কংত কলেজ ও কলকাতায় মাদ্রাসা 
প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে সরকারী উদ্যোগ থাকলেও দেশে শিক্ষাবিস্তারের কোন স্ুনি্ি্ট 
সরকারী নীতি ছিল না । 

১৮১৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ আইন পার্লামেন্টে উপস্থিত কর! হয়। জনমতের চাপে 
আইনের ৪৩ ধারায় ভারতে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে একটি শর্ত লিপিবদ্ধ কর! হল। এই 
ধারার (০190956 ) দু'টি অংশ ছিল। প্রথম অংশে বলা হল “বুটিশ ভারতে:সাহিত্যের 
পুনরুজ্সীবন ও উন্নতিবিধান ; পণ্ডিতর্দের উত্সাহ-দান এবং দ্বিতীয় অংশে বলা হয় এ 
ফেশবাসীদর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনকলে কোম্পানী অন্য সব রকম খরচ 
মিটিয়ে বছরে এক লক্ষ টাকা খরচ করবে 1” 

১৮১৩ শ্রী: সনদ আইনের শিক্ষাধারাকে ভারতে জরকারীভাবে শিক্ষাবিস্তারে প্রথম 
পদক্ষেপ বল! যায়। এর পূর্বে কোম্পানী শিক্ষাবিস্তারে সহায়ত করলেও শিক্ষা! যে 
সমাজের ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব একথা শ্বীকার করে নি। 
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(২) শিক্ষাার। সম্পকে” কোম্পানীর মনোভাব ও ভারত সরকারের 
শিক্ষানীতি-- ১৮১৩ হঃ কোম্পানীর সনদ আইনে শিক্ষাধারা (600030101. 018:356 ) 
গৃহীত হবার ফলে আশা করা হয় সরকারী প্রচেষ্টায় দেশে ত্রুত শিক্ষার প্রসারলাভ 
ঘটবে এবং সরকার শিক্ষা সম্পর্কে একটি সবভারতীয় নীতি স্থির করে শিক্ষাব্যবস্থার 
পুনর্গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করবে । শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণে কোম্পানীর প্রথম 
থেকেই আপত্তি ছিল। তাই সর্বভারতীয় কোন নীতি ছারা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবার 
কোন প্রচেষ্টা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে হয়নি । শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট এক লক্ষ টাকা 
ব্যয় সম্পর্কে কতৃপক্ষ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ফলে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক 
জটিলতারই স্থষ্টি হয়েছিল । 


শিক্ষাধারার ব্যাখ্য। নিয়ে জটিলতা- সনদ আইনের শিক্ষাধারায় 
সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি বলতে ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য সাহিত্যকে বুঝায় তা 
পরিফার করে বলা হয়নি । নদে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়ন করতে বল৷ হয়েছে, 
কিন্ত বিজ্ঞান বলতে প্রীচ্য বিজ্ঞান কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়নি । 
ফলে শিক্ষাধারার ব্যাখ্য। নিয়ে বিতকের স্থাষ্ট হয় । ইংলগ্ডের ক'ঠুপক্ষ যদি সুস্পষ্টভাবে 
তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন তাহলে কোন জটিলতার স্থষ্টি হত না । 

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ-_-১৮১৩ খস্টাব্দে সনদ আইনে শিক্ষাধারা 
গৃহীত হবার পর সরকারী তহবিল থেকে এক লক্ষ টাঁকা ব/য়ের নির্দেশ দেওয়। হয়। 
১৮২৩ খুন্টাব্বের ৩১শে জুলাই সপরিষদ বড়লাট দশজন সভ্য নিয়ে 05217619] 
(00007010696 0£ [0110 11750090001 (3.0...) নাষে একটি কমিটি গঠন করেন। 
এই শিক্ষাসভার উদ্দেশ্ট সম্পর্কে বলা হয়-_ভারতীয়দের জন্য উন্নত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার 
প্রবর্তন ও তীর্দের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাঁধনের জন্য শিক্ষা-সভা গঠন কর! হল। 

বাংলাদেশের সিভিলিয়ানদের নিয়ে এই সভা। গঠিত হয়। সভার সাহায্যের জন্ত 

বিভিন্ন মাঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। জঅদ্দর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জন 
হেরিংটন শিক্ষাসভার প্রথম সভাপতি ও ভঃ হোরেস উইলসন প্রথম জম্পাদক নিযুক্ত 
হন। সমগ্র উত্তর ভারতে সভার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। প্রস্তাবিত সংস্ক'ত কলেজ 
প্রতিষ্ঠা! ও পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষাসভা গ্রহণ করেন। সভার হাঁতে সরকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও বরাদ্দীকৃত লক্ষ টাকা ব্যয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের জন্ত পরধাপ্ত অর্থ সরকারের হাতে না থাকায় স্থির হয় 
-- “শিক্ষাসভা? শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করবে । 


) শিক্ষা-সভায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধের জুচনা-শিক্ষাসভায় প্রাচ্য 
কিনি প্রাধান্য থাকায় প্রথমদিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের দ্দিকে সভার বিশেষ 
আগ্রহ ছিল না। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে ও সভায় ছুটি দলের স্থাটট 
হয় । ১৮৩১ খুস্টান্দে সভার দশজন সদন্তের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন প্রাচ্য বিদ্যার সমর্থক ৷ 
তাদের নেত! ছিলেন প্রিজ্দেপ। অপর পাঁচজন সদস্তের মধ্যে অধিকাংশই পাশ্চাত্য শিক্ষ। 
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ও ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষানুরাগী এই নব্য 
সিভিলিয়ান দলের নেতা ছিলেন “ট্রভেলিয়ান' | 

(৬) প্রাচ্য পাশ্চাত্য ঘন্ব--প্রাচ্য বিচ্তার সমর্থক দল বলেন, সাহিত্যের 
পুনরুজ্জীবন বলতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কথাই বল! হয়েছে । শিক্ষিত বলতে 
প্রীচ্যবিষ্ঠায় পণ্ডিতদের বোঝান হয়েছে । নব্য সিভিলিয়াঁনগণ বললেন, সাহিত্য বলতে 
ইংরেজী সাহিত্য ও পণ্ডিত বলতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের বোঝান হয়েছে । শিক্ষা 
সভার আন্কুল্যে দেশের আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তার প্রসারকে কমিটির নতুন 
সিভিলিয়ান সদম্তগণ মোটেই স্থনজরে দেখেন নি। এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়, 
প্রপশ্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে জনমত গঠন 
করতে থাকেন। শিক্ষাপভার মধ্যেও ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষানাদী দল শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে। উভয়দলের নীতিগত পার্থক্য খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। কমিটির 
হাতে যে পামান্ত অর্থ ছিল, ত] দিয়ে প্রাথ।মক শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিছু কর! সম্ভব বলে 
বিবেচিত হয় নি। ছুই দলই উচ্চ শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিল। 
চুইয়ে নামা শিক্ষানীতি সম্পর্কেও কোনও মতভেদ ছিল না। প্রীচ্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠান 
সমূহে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হ'লেও নীতিগত বিরোধ সামান্ত যেটুকু ছিল 
তা-ও রইল শা। এখন সমন্ত। হ'ল শিক্ষার বাহন নিয়ে। প্রাচ্যবাদী দল সংস্কৃত ও 
আরবীর মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থ৷ চালু রাখতে চাইল । পাশ্চাত্তবাদী দল এই “অকেজে| ও 
অপ্রয়োজনীয়” ভাষার বদলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের দাবি জানাল। 
১৮৩১ খুন্টান্দে কমিটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তযবাদী দলের সদশ্য সংখ্যা সমান সমান হয়। 
ফলে বিরোধ অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে এবং কাজকর্মে অচল অবস্থার স্যাষ্ট হয়। 
সভাপতির কাষ্টিং ভোটে কাজ কোনব্রমে চালু রাখ! হয়। কিন্ত কোন পক্ষের একজন 
সদস্ত অনুপস্থিত থাকলে আগের সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে পরের সভায় ত' 
বাতিল হয়ে যেত। এই অস্বাভাবিক অবস্থার যখন কোন রকমই পরিবর্তন হ'ল না, 
তখন শিক্ষাসভ! বাধ্য হয়ে এই বিরোধের মীমাংসার জন্য সরকারের দ্বারস্থ হল। 


১৮৩৪ খুন্টাব্দে লর্ড মেকলে বড়লাটের পরিষদে আইন সাদন্তরূপে যোগ দেন। লর্ড 
বে্টিঞ্চ তাকে শিক্ষাসভার সভাপতি পদে নিযুক্ত করেন। শিক্ষাসভার সভাপতিরূপে 
মেকলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। ১৮১৩ খুস্টাব্দে সনদ 
আইনের শিক্ষীধারার ব্যাখ্যা নিয়ে ছুই দলই সরকারী মধ্যস্থতার প্রার্থনা জানায় | 
বিষয়টি বড়লাটের নিকট পাঠান হয় । বড়লাট আইন সদন্তরূপে মেকলের অভিমত 
চেয়ে পাঠান 1 প্রাচ্যবাদীরা! বলেছিলেন_-শিক্ষাধারার নির্দেশমত আইনগতভাবে সরকারী 
অর্থ শুধুমাত্র প্রাচ্যবিছ্যা প্রসারের জন্যই ব্যয় করা যেতে পারে । মেকলে এই শিক্ষাধারার 
ব্যাখ্যা উপলক্ষ্য করে ১৮৩৫ খুন্টাব্দে ২র! ফেব্রুয়ারী তার বিখ্যাত “মিনিট” বা মন্তব্য পেশ 
করেন। 


(৭) মেকলের মন্তর্য--১৮১৩ ুন্টাবধে সনদ আইনের শিক্ষা সম্পর্ষিত বিখ্যাত 
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৪৩ ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মেকলে তার মন্তব্যে লিখলেন, “সাহিত্য কথাটিতে শুধুমাত্র 
সংস্কৃত বা আরবী সাহিত্যকে বোঝান হয় নি। ইংরেজী সাহিত্যকেও বোঝান হয়েছে। 
ঘশিক্ষিত ভারতীয়” বলতে শুধু সংস্কৃত পণ্ডিত বা আরবী ফারসীতে পারদশী মৌলবীদের 
বোঝায় না। যারা লকের দর্শন ও মিলটনের কবিতায় পারদশিত! লাভ করেছেন. 
তাদেরও বোঝায় । বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের কাজে বড়লাট প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাল মনে করেন তার জন্যই অর্থব্যয় করতে পারেন। 
প্রাচ্যবাদীগণ বলেছিলেন প্রাচ্যবিগ্যার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাচিয়ে রাখতে হবে; কারণ 
এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতীক এবং জনসাঁধারণও এইগুলিকে 
বাচিয়ে রাখতে চায়। মেকলে বলেন, এগুলি কোন উপকারেই আসছে না, তাই' 
এগুলিকে উঠিয়ে দেওয়! দরকার । 


(৮) শিক্ষার মাধ্যম ও মেকলে- শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন দলের 
মতাঁমত বিচার করে তার অভিমত উপস্থাপন করেন । শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনটি 
মত ছিল-দেশীয় ভাষা বা শ্রাতৃভাষা, সংস্কত ও আরবী ভাষা এবং ইংরাজী ভাষা । 
দেশীয় ভাষা বা মাতৃভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন-দ্বেশীয় ভাষাসমূহ অত্যন্ত দীন ও' 
এশ্বর্বহীন। এ ভাষার শব্দসম্পদ ভাবপ্রকাশে এত অনুপযুক্ত যে পাশ্চাত্য ভাষার জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ দেশীয় ভাষাসমূহে অন্গবাদ করা সম্ভব নয়। যে ভাষার এত দৈন্য 
সে ভাষা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বাহন হতে পারে না। এ সম্পর্কে পরম বিস্ময়কর বিষয় এই 
যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কোন দলই মাতৃভাষাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন নি। 
এরপর রইল সংস্কৃত, আরবী ও ইংরেজী ভাষা । মেকলে বলেন-প্রাচীন প্রাচ্য ভাষ! 
সমূহ ইউরোপীয় ভাষাসমূহ অপেক্ষা নির্কুষ্টতর ও প্রমাদপূর্ণ। তিনি দস্ভভরে বলেন, 
“সমস্ত ভারত ও আরবের যে সাহিত্য সম্পদ আছে ইউরোপীয় যে কোন একটি ভাল 
্রস্থাগারের একটি মাত্র সেল্ফে সে সম্পদ রয়েছে, সেই জাহিত্য সম্পদের সঙ্গে তার 
তুলনা! করা যায়”_( 44 5177612 910616 0£ 2. €9090 [70101990 111121% ৮423 
01৮) 0৫6 15010 96155 11057806016 01 10019, 2:70. £১131)19.5) ইংরেজীর মত 
সম্পদশালী ভাষায় শিক্ষা দেবার স্থযোগ যেখানে রয়েছে, সেখানে ছুদশাগ্রস্ত ভারতীয় 
ভাষা_-যে ভাষায় ইংরাজী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজীর সমকক্ষ একখানি গন্থও নেই সে 
ভাষায় শিক্ষা! দেবার কোন অর্থই হয় না। 

মেকলে ইংরেজী ভাষার সমর্থনে লিখলেন-_ ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
এক অফুরন্ত খনি। ইংরেজী ভাষা ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ট ভাষা । 
এক সময় যেমন গ্রীক ও লাতিন ভাষার মাধ্যমে ইউরোপে নবজাগরণের সুচনা হয়েছিল, 
যেমন পশ্চিম ইউরোপ রাশিরাকে সভ্য করেছিল, তেমনি ইংরেজী ভাষ। ভারতে এক 
নতুন যুগের স্থষ্টি করবে । দেশীয় লোকের! ইংরেজী শিখতেই চায়। 


তিনি বললেন-_ভারতে ইংরেজী শাসকশ্রেণীর ভাষ! কিছুদিনের মধ্যেই প্রাচ্য সমুদ্ধের 
তীরবর্তী দেশসমূহের বাণিজ্যের ভাষারপে গৃহীত হবে। ভারতীয়দের সম্পূ্ণরূপে' 


বাংলার ইতিহাস 3% 


ইংরেজী ভাষায় স্থুপপ্ডিত করে তোলা সম্ভব এবং সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টায় সেই লক্ষ্যই 
'থাঁকবে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে এদেশে এমন এক শ্রেণীর লোক স্থাষ্ট হবে--যার! বর্ণে ও 
রক্তেই শুধু ভারতীয় থাকবে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ-_ 
59 01955 0 1001:50795 [1019 17) 1010990. 2070. ০0910001006 [77151191517 0509, 
01710135 90. 11166116001” এদের মধ্য থেকেই শিক্ষা নীচের দিকে নেমে সাধারণের 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে । 

(৯) বেন্টিংকের সিচ্ছান্ত 

লর্ড বেন্টিংক প্রথম থেকেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। 
মেকলের স্থপারিশসমূহ তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করে ১৮৩৫ থুস্টাব্দে ৭ই মার্চ কতকগুলি 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন । এই প্রস্তাবই ভারত সরকারের নতুন শিক্ষানীতিরূপে গৃহীত হয় । 

(ক) প্রথম প্রস্তাবে বল! হয়--ভার ঠীয়দের মধ্যে ইউরোগীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
চর্চার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করাই সরকারী নীতির উদ্দেশ্য হবে, এবং শিক্ষার জন্য নিদিষ্ট অর্থ 
ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে । 

।খ) দ্বিতীয় প্রস্তাবে বল! হয়--যতদিন এদেশের লোক প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি অন্ুরক্ত 
থাকবে, ততদিন প্রাচ্যবিছ্যা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে না। তবে এ সব 
প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন কোন অর্থ সাহাষ্য দেওয়! হবে না। এই প্রস্তাবে ভারতীয়দের 
কিছুটা শান্ত করবার চেষ্টা কর! হয়। 

(গ) তৃতীয় প্রস্তাবে বল! হয়__শিক্ষাসভ! প্রাচ্য ভাষায় বই ছাঁপাতে যে বিপুল 
ব্যয়ভার বহন করেছে, তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। 

(ঘ) চতুর্থ প্রস্তাবে আছে-_-এই সংক্কারের ফলে শিক্ষাসভার হাতে যে অর্থ উদ্্ত 
হবে, সেই অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর 
জন্যই বিনিয়োগ করা হবে । 

লর্ড বেন্টিংক ভারতে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসবার পর থেকেই ইংরেজী শিক্ষ। 
প্রসারের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি ১৮২৯ খুন্টাব্দে এক চিঠিতে শিক্ষাসভাকে জানান-_ 
সরকারী নীতিই হচ্ছে ধীরে ধীরে সর্বক্ষেত্রে ইংরেজী চালু করা । এজন্য ইংরেজী শিক্ষা 
প্রসারের সব রকমের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে হবে। কোর্ট অফ. ভাইরেক্টরস, 
বেন্টিংকের শিক্ষানীতিকে সমর্থন জানান । প্রাচ্য ও পাশ্চান্তয দলের বিরোধের ফলে 
শিক্ষাক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার স্যষ্টি হয়েছিল, বেন্টিংক বিঘোষিত ভারত সরকারের 
প্রস্তাবসমূহের মধ্য দিয়ে সেই অচল অবস্থার অবসান হয়ে এক নতুন যুগের সুচনা! 
হয়। ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার ও প্রসারই যে সরকারী শিক্ষানীতির 
লক্ষ্য, এই প্রস্তাবগুলির মাধ্যমে তা দ্ধযর্থহীন ভাষায় এই প্রথম ঘোষণা করা হ*ল। 
বেন্টিংক যদ্দি মেকলের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ না করতেন, তাহলে হয়ত ইংরেজী শিক্ষার প্রসার 
বিলম্বিত হ'ত। দেদ্দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার ইতিহাসে বেন্টিংকের প্রস্তাবসনৃহ 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 
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(১০) মেকলের সমালোচন1- ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বিখ্যাত মন্তব্যের জন্ত 
মেকলে সমভাবে নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। উচ্ছ্বাসবশে অনেকে তাকে নতুন 
যুগের আলোকবতিকাবাহী বলে অভিনন্দিত করেছেন। আবার অনেকে ভারতীয় 
ভাষাসমূহের উন্নতির সস্তাবনাকে নষ্ট করেছেন বলে তাকে নিন্দা করেছেন । ভারতীয় ধর্ম, 
ভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে মেকলে বহু অবজ্ঞান্ছচক উক্তি করেছেন। 
ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্পর্কে তার অজ্ঞতা এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জন্য তিনি 
ভারতীয়দের নিকট চিরদিনই নিন্দনীয় থাকবেন। পরবর্তাকালে ভারতবর্ষের অসন্তোষ 
ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য অনেক ইংরেজ ইংরেজী শিক্ষাকে দায়ী করে অন্ঠান়্- 
ভাবে মেকলেকে নিন্দা করেছেন । |] 

একটু ধীরভাবে চিন্তা! করলে দেখ! যাবে। অতিনিন্দা বা অত্তিপ্রশংসা কোনটাই 
তার প্রাপ্য নয়। নতুন যুগের উন্নতির আলোকবতিকাবাহী (00:00 16267 1 
0১০ 72.0) 09:£ 70709£655) বলে তাকে অভিনন্দিত করলে অতিশয়োক্তিই করা হবে । 
পাশ্চাত্য শিক্ষাণীতি গ্রহণের দায়িত্ব তার একার নয়, তাই নিন্দা ব৷ প্রশংসাও তার 
একার প্রাপ্য নয় । মেকলে এদেশে আসবার আগে থেকেই এ দেশের জনসাধারণ 
ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহনীল হয়ে উঠেছিল। 
রাজা রামমোহন রায় বহু পূবেই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের দাবি জানিয়েছিলেন । অর্থ ও 
মান দুয়ের জন্যই যে ইংরেজী শিক্ষার উপযোগিতা রয়েছে, একথা এদেশের লোক বুঝতে 
পেরেছিল। শিক্ষাসভার প্রাচ্য-পাশ্চান্ত্য বিরোধ মেকলে এদেশে আসবার পুবেই স্থষ্ট 
হয়েছিল । ল্ বেন্টিংক এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন । বোডের 
কাছে চিঠিতে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন । বোর্ডও তাকে সমর্থন 
জানিয়েছিল । এসব বিবেচনা করে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য মেকলেকে কি করে 
দায়ী করা যায়? তারপর শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছিল বড়লাটের উপর । বড়লাট 
পরিষদের আইন, সাশ্তরূপে তিনি আইনগত পরামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র । লর্ড বেন্টিংক 
যদি তার পরামর্শ গ্রহণ ন! করতেন, তাহলে তার মতামত সরকারী নীতিরূপে গৃহীত 
বা স্বীকৃত হবার প্রত্ন উঠত না। মেকলে তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে বেন্টিংকের কাজের 
সহায়তা করেছিলেন মাত্র । 


(0.6. জা) ও ০2718051 100965 010 6196 01206 26100 91. 


উত্তর । (১) ভূমিক1_ আধুনিকতার জন্য রামমোহনের আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ 
সংস্কার আন্দোলন, সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন নয়। তাঁর আত্মীয়সভ। এবং ব্র'হ্গদভাও 
বিপ্রবাত্মক প্রকৃতির ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃতিকে এবং মধ্যযুগীয় মূল্যবোধকে যেমন 
তিনি অবিমিশ্রভাবে অক্ষুণ্ন রাখতে চান নি, তেমনি পাশ্চাত্তের দাসম্থলভ অন্ভুকরণও 
তিনি চাননি । তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মূল্যবোধের সার্থক 
সংক্লেষণ । কিন্তু একবার যখন আন্দোলন স্থুরুই হল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই হাজার 
প্রশ্নের স্থষ্ট হল। ইতিবাঁচক-_নেতিবাচক, রক্ষণপন্থী__-চরমপন্থী--উদ্দারপন্থী নানা 
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প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল । ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংঘর্ষ 
ঘটতে লাগল । জনাতনপন্থী গোঠীর কথা আগে আলোচন! কর! হয়েছে । ডিরোজিওর 


কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু হিন্দু বিদ্যালয়ের বাইরে যুব বাংলার যে প্রভাব পড়েছিল, 
সে কথাও জাণ। দরকার । 


উগ্রপন্থী যুব-বাংলার মন্ত্রগুরু ছিলেন ডিরোজিও, তিনি বুদ্ধিবৃত্তির স্থবিরতা এবং 
নন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই করেছেন এবং এই আদর্শবাদ তীর ছাত্রদের মধ্যেও 
দিয়ে গেছেন। অবশ্ত ডিরোজিও প্রথমাবধিই চরমপন্থী ছিলেন না । রক্ষণশীল অচলায়- 
তনের চাপে এবং ঘটনার গতিপথে তিনি উগ্রপন্থ। গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছেন । হিন্দু সমাজপতিদের হাতে ডিরোজিওর শাস্তি ভোগের ঘটনাই তাঁর 
শিশ্তর্দের অনুপ্রাণিত করেছে দেয়ালে গীগ দিয়ে লড়াই করতে । যেভাবে হোক 
প্রতি-আক্রমণ করতে । যুক্তিবাদের নামে প্রতি-আক্রমণের উদ্দেশ্টে এন সব পন্থা 
ভারা নিলেন, যাকে যথার্থ যুক্তিবাদ বলা যায় না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, শিক্ষা ও 
ভাষাকেই তাঁরা বেশী দরকারী মনে করলেন । তীদের নীতি হল কুসংস্কার এবং সনাতনী 
ভাবধারার সব কিছুকেই বজন করে পাশ্চাত্যবাঁদকেই পুরোপুরি গ্রহণ করা । পাশ্চাত্ত্যকে 
গ্রহণ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রীষ্টধর্মকেও গ্রহণ করলেন । আমাদের 
দেশ ও সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজ্জনীয় কিছু কিছু পাশ্চাত্য আগার আচরণেও তার' 
অভ্যস্ত হলেন । 

যুব বাংল! গোহীর উপর প্রভাব পড়েছিল ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা 
যুদ্ধ এবং শিল্প নিপ্রবের | হিন্দু বিদ্যালয় থেকে ডিবোজিওর বরখাস্ত হওয়ার অল্প পরেই 
যুব বাংলার অন্ততম নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্থাপিত হয় ইংরেজিতে 
“20৩70000161” পত্রিকা । বাংলাতেও তারা “জ্ঞানান্বেষণ” কাগজ বার করলেন । 
আগে আলোচিত এ্াকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন ছাড়াও তার! ১৮৩৩ জনে স্থাপন 
করলেন «“সবতত্ব দীপিকা সভা” । ১৮৩৫ সনে “কলকাঁত! পাবলিক লাইব্রেরী” 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য । ১৮৩৮ সনের “দাধারণ 
জ্ঞানান্বেণ সমিতিও'” (9০9০1205007 00০ 4১০01510101 00 (30172191 
চ0)09৬/1905) তাদেরই কাজ । ১৮৩৯ সনে তার! স্থাপন করলেন “1৬1০1781)109] 
[0501706 সহজেই বোঝা যায় ষে, শুধু সাহিত্য এবং ধর্ম বিষয়ের আলোচনাতেই 
সীমাবদ্ধ না থেকে এদের প্রচেষ্। ছড়িয়ে পড়েছিল জ্ঞানক্ষেত্রের বিভিন্ন 
দ্রিকে। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তার! চেয়েছিলেন বলেই পাবলিক লাইব্রেরীর 
জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন । এবং নিজেদের ইংরেজীয়ানা সত্বেও জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষা! বিস্তারের উদ্দেশ্টে এরাই সর্বপ্রথম মাতৃ ভাষার দাবিকে সোচ্চারে ঘোষণা 
করেছিলেন । নারী মুক্তি এবং স্ত্রী-শিক্ষায় এদের আগ্রহ ছিল খুবই বেশী। বেখুন 
বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য জমি দাঁন করেছিলেন এদেরই একজন সাদস্ত দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় । 


40 হিগ্রি অব বেঙ্গল 


রামমোহনের ““সন্বাদ কৌমুদীর” প্রত্যুত্তরে বেরিয়েছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“সংবাদ চন্দ্রিকা” | উগ্র মতবাদের অভিযোগে “এনকোয়ারার” পত্রিকারও ক্রোধ 
কর! হলে নব্যর এর জায়গায় বার করলেন “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” | প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন 
কুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন ইংরেজিতে **[179 [২০০:021 । সরকারী বাধা এবং 
প্রতিসাদীদের প্রতিরোধ সত্তেও এরা এগিয়েছিলেন । 


যুব বাংল! ছিল বৃহত্তর বঙ্গ সমাজের বিদ্রোহী সন্তান। এই দলের 
সদম্যদের মধ্যে ছিলেন কুষ্ণমোহন বন্য্যোপাধ্যায়, তারা্টা্দ চক্রবর্তী, রাঁমতন্থ লাহিড়ী, 
রামগোঁপাল ঘোষ (যাঁকে বাগ্মিতার জন্য বলা হ'ত বাংলার ডেমস্থিনিস ), রাজনারায়ণ 
বন্ন, রসিকরুষ্জ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মধু্ছদন দত্ত। এঁর সকলেই ছিলেন: 
জ্ঞানবিগ্যার ক্ষেত্রে স্ুপ্রতিঠিত । সমাঁজ জীবনে কোন ন! কোন ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই 
ছিলেন সার্থক পুকষ। এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন ব্রাহ্ম, কেউ হয়েছিলেন খস্টান । 
শেষোক্তদ্রে সামাজিক আচরণই পণ্ডিত মহলে বিল্ফৌরণ ঘটিয়েছিল। 


(২) রাজনৈতিক প্রন্ে যুববাংলা 


শুধু সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করেই যুব-বাংল! দল সন্থপ্ট থাকেন নি। তার৷ নানা 
ধরনের সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেও জনমত গঠনের চেষ্টা করেছেন । সামাজিক প্রশ্ন 
ছাড়া রাজনৈতিক প্রশ্ন, বিশেষতঃ বিদেশী শাসনের বিভিন্ন দিক সঙ্গন্ধেও এরা প্রশ্ন 
তুলেছেন । ১৮৩৪-৩* অনে রসিকরকুষ্ণ মল্লিক কোম্পানীর ১৮৩৩ সনের সনর্দের 
সমালোচনা করে এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দাবি করে প্রবন্ধ লেখেন এনং যুক্তিপৃর্ণ 
বক্ততাও দেন। ১৮৩৫ সনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কল্পিত কাহিনী লিখে 
হিন্দু কলেজের ছাত্র কৈলাসচন্ত্র দত্ত “রাজদ্রোহী” হিসাবে ব্রিটিশ মহলের বিষ নজরে 
পড়েন। দশ বছর পরে শশীচন্দ্র দত্তও এ ধরনের আর একটি গল্প লেখেন । সিপাহী 
বিজ্দোহের সময় এই দলেরই সদল্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিদ্রোহের সম্ভাব্য 
সমর্থকদের সাথে কিছু কিছু গোপন কথাবাতাঁও চালিয়েছিলেন। 


এই গোঁঠাই দাঁসপ্রথা বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন। “বঙ্গীয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়! 
সোসাইটির” এবং পরবতাঁকালে “ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটির” মূল শক্তিও ছিল এই 
গোঠী। এছ্েশের আইন ব্যবস্থার মধ্যে বিদেশীদের বিশেষ -স্থযোগ স্থবিধার বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এ্ররাই ছিলেন অগ্রবর্তী । ভারত থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে 
কুলি হিসাবে বিদেশে ইংরেজ মালিকদের থামার ও বাগিচায় চালান দেওয়ার বিরুদ্ধেও 
এরাই সোচ্চার হয়েছিলেন । সংক্ষেপে বল! চলে যে জাতীয় চেতনার প্রথম বীজ 
রো'পন করেছিলেন গ্ররাই। এই গোষ্ঠীর শেষ প্রান্তের সদন্ত মাইকেল 
মধুসূদনের কাহিনী দিয়েই এদের চরিত্র সম্যক বোঝা ষায়। এর! যেমন 
পাশ্চান্ত্য শিক্ষার প্রতি অন্ধ আবেগ নিয়ে যাত্র। স্বর করেছিলেন, মাইকেল তেমনি 
ইংরেজিতে কাব্য স্থষ্টির স্বপ্প নিয়েই যাত্রা সুরু করেছিলেন। এরাও যেমন ইংরেজ 
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শাসনের উদ্দারতা৷ সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে মোহমুক্ত হলেন, মাইকেলও তেমনি আত্মবিলাপে 
জর্জরিত হয়ে দেশ মাতা এবং মাতৃ ভাষার কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন । 

যুব বাংল! গোষ্ঠীর সীমাবন্ধত1 ছিল। এই আন্দোলন ছিল নিতাস্তই মধ্যবিত্ত 
বুদ্ধিজীবিগোষ্ঠীর আন্দোলন । ভিরোজিও-পন্থীদের সাথে রক্ষণশীলদের যে সংগ্রাম হল, 
আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে ভাষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সংঘর্ষ বলে মনে হ'লেও এর মূল 
চরিত্র ছিল পুরাতন তৃতম্বামী স্বার্থ এবং নবোখিত মধ্যবিত্ত শ্বার্থের সংঘর্ষ । এদের 
সাথে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সংযোগ ছিল না। তাই সাধারণ জনতার দরবারে 
এরা পৌছাতে পারেননি, গণ-উদ্বেলতাঁও স্ষষ্টি করতে পারেন নি। সুতরাং বৃহত্তর সমাজ 
থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিদ্রোহী আখ্যায় চিহ্নিত এই আন্দোলনও ভল ক্ষণস্থায়ী । কিন্তু ষে 
তীব্র আলোক এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছুরিত হল, তাই ভবিষ্যতের পথ দেখিয়ে দিল । 
এঁদের তৈরী উত্তাপেই রক্ষণশীলতার বরফ গলতে লাগল । ক্ষয়িফু মধ্যসুগীয়তার বিরুদ্ধে 
বন্ধিষুট আধুনিকতার সংগ্রামে এই সময়ের মধ্যে কোন চমকপ্রদ তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি 
হল না। কিন্ত ভারতীয় শিক্ষা বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ক্রমিক ফলশ্রুতি 
দেখা গেল। 
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উত্তর। (১) ভূমিকা 

ইউরোপীয় নবজাগরণের মতোই উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের 
চিন্তা জগ্কতে এক প্রচণ্ড আলোড়ন দেখ! দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের 
জীবনযাত্র| ছিল যেমন সীমাবদ্ধ তেমন সংকীণ । উনবিংশ শতকে এ অবস্থার বিরুছে। 
গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়৷ অবশ্য কেবলমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর 
হৃতসর্বস্বতার বিরুদ্ধেই নয়, সমগ্র মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে 

যুক্তির বদলে অন্ধ বিশ্বাস, সামাজিক রক্ষণশীলতা, বর্ভেদ এবং বর্ণের ভিত্তিতে 
নানা অবিচার, অত্যাচার, রক্ষণশীলতার ফলে নারী স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিলোপ, কুসং- 
স্কারের প্রভাবে গঙ্গাবক্ষে শিশু বিসর্জন, সতীমরণ, পর্দ! প্রথার চরম বিকাশ, পুরোহিত 
তন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন, বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর গৌরব কীর্তন এবং দেবতাদের 
পারম্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের কাহিনীকে কেন্দ্র করে ভক্তদেরও বিভক্ত রাখবার 
অপকৌশল, পরলোক এবং পুনর্জন্মের প্রতি অন্ধ নিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানের সাহায্যে 
জাগতিক বন্ধন মোচনের কল্পনা! এবং এই অন্ধ বিশ্বাসের সাহায্যে বাক্তি চেতন! এবং 
ব্যক্তিম্বাতন্ত্রোর অপচয়-_'এই সবই ছিল মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য । 

মধ্যযুগীয়তাঁর স্থুর ধরেই আঁমাঁদের অর্থনীতি তখনও ছিল প্রাচীন কৃষির উপর 
।নর্ভরশীল। হাতে চালানো! তাত, বর্ণভেদযুক্ত বৃত্তিভেদ, পশ্চাৎপদ্দ এবং অতি প্রাচীন 
পদ্ধতিতে চালিত ক্লষিকে অবলম্বন করে যে গ্রাম-সমাজের অস্তিত্ব ছিল, তাকেই 
“শাশ্বত” বলে প্রচার করে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের জয়গান করা হয়েছে। উপরতলার শাসক, 
জমিদার রাজকর্মচারির শাসন যেমন শ্বৈরতন্ত্রী ছিল, নীচের তলায় গ্রাম প্রধানের 
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শাসনও ছিল শ্বৈরতন্ত্রী। মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক ব্যভিচার, অন্ধ-আচার. 
অনুষ্ঠানের দাসত্ব এবং কুসংস্কার প্রভৃতি যে সব কারণের ফলে ভারতে এবং বাংল! 
দেশের সমাজে স্থবিরত। এসেছিল, যে পরিবেশের ফলে স্যজনশীল জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং 
শিল্পকলার বদলে প্রাচীন দর্শন, কুসংস্কার মিশ্রিত তথাকথিত “বিজ্ঞান” এবং সাহিত্য 
বস্তুর চধিত চর্বণ চলছিল, সাধারণের মধ্যে বলিষ্ঠ শিক্ষা চেতনার অভাব ঘটেছিল, 
উনবিংশ শতকে সেই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ত্থাষ্ট হয় । 

রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক জীবনের অবক্ষয়ের সাথে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং 
সামাজিক রক্ষণশীঙগত। যুক্ত হয়ে সমাজের প্রাণশক্তি শুষে নিয়েছিল। শিক্ষা সংস্কৃতির 
জগতে স্থবিরতাই ধ্বংসের ইঙ্গিত নহন করেছে । এই জরাজীপ সমাজকেই প্রচণ্ড 
আঘাত করল একট] নৃতন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অর্থা বাণিজ্য ও শিল্পের 
ভিত্তিতে গড়ে ওঠ ইউরোপীয় ধনতন্ত্র। ধনতন্ত্র আঘাত করল সামস্ত- 
তন্ত্রের উপর । এদেশে গড়া হতে ৮াগল একট! নৃতন বিচার ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা । 
ইংরেজদের স্বার্থেই তরি হতে লাগল বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ স্থলপথ 
ও জপ্রপথ। যে অবস্থাটি মধ্যযুগে ছিল না, সেই অবস্থা এখন স্্ট হল, অর্থাৎ দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার স্থষ্ট হল। মানুষ পরস্পরের কথা 
জানল । পাঁরম্পরিক সমচেতন! ও আত্মসমীক্ষার স্থযোগ দেখা দিল। 

নিজেদের বাস্তব জীবনের অসপ্পূর্ণতা সম্বন্ধে অন্নুভূতিকে আরও বাড়িয়ে তুললো 
ইতিহাস জ্ঞান এবং তত্কালীন ঘটন! স্রোতের প্রভাব । ইংলগ্ডে তখন প্রবাহিত হচ্ছে 
উদ্বারনৈতিক দর্শনের হাওয়া । আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী এবং যুদ্ধে 
আমেরিকানদের সাফলাযই ভারতীয় উপনিবেশের ভাগ্য সম্বন্ধে সচেতনতা আনতে 
সাহায্য করে। ফরাসী বিপ্লব থেকে হৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনতা ও সামের ধ্যান-ধারণ! | 
পাশ্চাত্য সংক্কতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দর্শন-চেতনা, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ এবং বিজ্ঞান চেতনা 
নিয়ে এল সামগ্রিক চিন্তাধারার পরিবর্তন । এই পরিস্থিতিতে আমাদের ধর্মীয়, 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক চেতনার যে পরিবর্তন এল, সেই পরিবর্তন রূপ 
পেল নৃতন করে ভাষা ও সাহিত্য চর্চায়, যুক্তিশীল মানসিকতায়, সমাঁজ-সংস্কার চিন্তায় 
এবং মূল্যবোধের জগতে মৌলিক পরিবর্তনে । এই পরিবর্তনকেই বল! হয়েছে নবজাগরণ। 
সুতরাং মধ্যযুগীয়, সামন্ততান্ত্রিক' এঁতিহ্থাবাদী ও রক্ষণশীল পশ্চাঁৎমুখী 
সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে রূপান্তরকেই বল। চলে নবজাগ্ররণ । 

(২) নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য যুক্তিবাদ 

নব্জীগরণের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিবাদ । যুক্তিবাদের প্রভাবেই 
ধর্মতত্বকে নৃতনভাবে অনুসন্ধান কর! হয়। যেসব কুসংস্কারের আবর্জনায় হিন্দু, ধর্ম 
আচ্ছন্ন ছিল, সয্বে সেই জঞ্জাল সরিয়ে হিন্দু ধর্মের মুল কথাগুলো! পুনরুদ্ধার করার চেষ্টাই 
ধর্ম সংস্কারে রূপ গ্রহণ করে। অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস এবং ভবিতব্যধাদ থেকে মাহুষকে উদ্ধার 
করে ব্যক্তিসত্তার স্বীক্কতি দেওয়া হয় । একেশ্বরবাদ প্রচার করে বহু বর্ণে এবং উপবর্ণে, 
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বিভক্ত সমাজকে এঁক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। যুক্তিবাদের প্রতাবেই মাকুষের ব্যক্তিত্ব 
এবং ব্যক্তিম্বাতন্ত্য স্বীকৃতি লাভ করে। আবার ব্যক্তিস্বাতত্ত্বাদ্দের প্রভাবে নারীর 
ব্যক্তিসত্তাকেও স্বীকার কর! হয় । নারী মুক্তির সপক্ষে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নতার মাঝে 
সম্তান নিধন, সতীমরণ, বাল্যবিবাহ এবং বহু বিবাহের বিরুদ্ধে মতাদর্শ গড়ে উঠতে 
শুরু করে। 

(৩) বিজ্ঞান চেতন। 

যুক্তিবাদের প্রভাবে সৃষ্টি হল নবজাগরণের দ্বিতীয় বড় বৈশিষ্ট্য-_বিজ্ঞান 
চেতন । জীবন চেতনার প্রভাবে জীবন বোধকেও নৃতনভাবে বিচার কর! হয়: 
প্রশ্নাতীতভাবে কোন কিছুকে স্বীকার ন! করে বিজ্ঞান চেতনার কষ্টি পাঁথরেই সব কিছুর 
মূল্য যাচাই করা ভয়। এমন কি প্রাচীন শিক্ষার মুল্যও বিচার করা হয় বাস্তব জীবনে 
প্রয়োগযোগ্যতার মানদণ্ডেই । বিজ্ঞানের পরীক্ষিত তত্ব যদি বিজ্ঞানে অগ্রসর পাশ্চাত্ত্য- 
ভূমি থেকেও আসে, তবু তাকে গ্রহণ করতে হবে--যদি সেই জ্ঞান আসে পাশ্চাত্ত) 
ভাষার মাধ্যমে, তবে তাকেও গ্রহণ করতে বাঁধা নেই । 

অবশ্ঠ পাশ্চান্তের বিজ্ঞান কিম্বা উন্নত দার্শনিক তত্ব গ্রভণ করলেই এ দেশের প্রাচীন 
জ্ঞানকে সম্পরণ বন করতে হবে, এমনও কথা নয় । প্রাচোর সাংস্কৃতিক সম্পদের যা কিছু 
এখনও মুলাবান, সেই সম্পদকে রক্ষা করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যাঁ কিছু সুল্যবান সেইটুকু 
গ্রহণ করে উভয় সংস্কতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পক স্থাপনই ছিল নবজাগরণের 
মর্নকথা। তাই প্রাচীন সাহিত্যের নবদূল্যায়ন শুরু হয়। পাশাপাশি সৃষ্টি হতে শুর 
করে পাধারণ মানুষের নিজস্ব ভাষায় সাভিত্য। আগে সাহিত্যের আঙ্গিক ছিল মূলত: 
টব প্রধান কিন্বা ভক্তি প্রধান পচ্য। এবার যুক্তির সার্থক বাহন হিসেবে তৈরী হল গছ: 
সাহিত্য । আগে সাহিতোর নায়ক ছিলেন দেবদেবী এবং মানুষ ছিল ভাগ্য বিড়দ্বিত 
ক্রীড়নক। এবার মানবিকতার প্রভাবে মানুষই হল সাহিত্যের নায়ক এবং আত্মবিশ্বাস- 
সম্পন্ন মানুষ নিজের ভাগ্যকে নিজে জয় করতে অগ্রসর হুল। বাক্তি মানুষের 
মূল্যহাঁনতার ফলে মাস্ুষের কোন স্বাধিকার কিন্বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মধ্যযুগীয় সমাজে 
ছিল না । এখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের 
পরিবেশ তৈরী হল। 


(8) সামাজিক পরিবর্তন 


মধ্যযুগের সমাজ ছিল স্থাণুর মত। গতিহীন সমাজে উত্থান-পত্তন ছিল না । কিন্তু 
এখন সমাজে গতি সঞ্চারিত হ'ল । চিরাচরিত সামাজিক স্তরভেদ ভেঙ্গে সমাজ- 
জীবনে নৃতন উতান-পতন সুরু হ'ল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক জীবনে ষে 
নীতিহীনতার বন্য! এসেছিল, উনবিংশ শতকে সেখানে এল এক নূতন নীতিবোধ-__ 
রাজনীতির ভাষায় যাকে বলা যায় বুর্জোয়া! নীতিবোধ। বস্তুতঃ মধ্যযুগীয়তার বদলে 
সমাজ জীবনে আধুনিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শ সঞ্চারিত হওয়ার ফলেই এল বিরাট পরিবর্তন । 
এই ভাবাদর্শের প্রভাবেই স্থুরু হল আধুনিক জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ্দ এবং বিশ্ব- 
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মানবতাবাদ । বিশ্বমানবতাঁবাদের প্রভাবেই ছুনিয়ার মানুষের স্বাধীনতা-_রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক- সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়লো । এভাবেই ছড়ানো হল ভবিষ্যৎ 
আন্তজ তিকতাবাদের প্রথম ধ্যান-ধারণ।। 

সমাজ জীবনে যে নৃতনত্তবের প্রভাবে এই আলোডন এল, তারই প্রভাবে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা স্থষ্টি হওয়াও ছিল স্বাভাবিক । পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে 
এসে আত্মসচেতনতা ও আত্মসমীক্ষার সুযোগ হয় । ভারতীয় সমাজের সজীবতা ও 
ছুবলতা সম্বদ্ধেও ধারণা জন্মায় । সেই ছুর্বলতা দূর করে বলিঠ সমাজ গড়বার 
মানসিকতা তৈরী হয়। মধ্যযুগীয় দুবলতা দূর করে আধুনিক ভারত তৈরি করার 
উদ্দেশ্তেই ইংরেজি শিক্ষার দাবি করা হয়। কুতরাং নবজাগরণের নেতাদের পক্ষে 
ইংরেজী শিক্ষ। দাবি করাকে ইংরেজের দাসত্ব গ্রহণ করা কিন্বা তাদের 
কাছে আত্মসমর্পণ বল যায় না। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক চিন্তা এবং 
আত্মচেতনার প্রকাশই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 

(৫) নবজাগরণের প্রকৃতি 

নবজাগরণের প্রক্কতি সম্বন্ধে সম্প্রতিকালে কিছু বাঁক-বিতগ্ডার স্থষ্টি হয়েছে। কেউ 
কেউ বলেন যে, উনবিংশ শতকের “তথাকথিত” নবজাগরণ এমন কোন মৌলিক 
সামাজিক আলোড়ন কিম্বা পরিবর্তন করতে পারেনি, যা পেরেছিল যোড়শ-সপ্তদশ শতকে 
শ্রচৈতন্তের ভক্তিবাদ এবং বৈষ্ণব আন্দোলন । একথা! সত্য যে উনবিংশ গাতকের 
আন্দোলনের উদ্যোক্ত1 এবং নেতা ছিলেন অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত এবং 
ঠারাই এই আন্দোলনের সুফল ভোগ করেছেন। এই আন্দোলন 
সমাজের শিকড় স্পর্শ করে সমগ্র সমাজ জীবনকে নাড়া দিতে পারেনি । এই আন্দোলনের 
ফলে সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনও তেমন কিছু ঘটে নি। স্থুতরাং একে নবজাগরণ 
আখ্যা দেওয়। যায় না। কেউ কেউ আবার এই আন্দোলনকে “জাগরণ”, “নবজন্ম” 
“নবযুগ” প্রভৃতি নামেও চিহ্নিত করেন । 

উনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণ নিয়শ্রেণীর জনসাধারণের জীবনকে স্পর্শ 
করতে পারেনি, একথা! আংশিক সত্য । এঁ আন্দোলন বাংলার সমাজ জীবনে কোন 
আমূল পরিবর্তনও আনতে পারে নি। কিন্তু এগুলি সবই আন্দোলনের দুর্বলতার 
পরিচয় । দুর্বলতাগুলি দিয়ে আন্দোলনের মূল চরিত্র নিরূপণ ক্রা যায় নাঁ। মূল 
ভাবাদর্শের বিচারই বড় কথা । 

তাছাড়। আন্দোলনের প্ররুতি সম্বন্ধে অন্তহীন বিতগ্ডার অবতারণ! করবার প্রয়োজনও 
নেই। ইউরোপীয় নবজাগরণের নিরিখে তুল্য মুল্য বিচার করে আমরা এই যুগের 
বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করতে পারি-_-(১) ধর্মের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ, (২) সাহিত্যে 
নৃতন ভাবধারা, (৩) মানবতাবাদদ এবং স্বাধীনতার স্প্রহা, (৪) । অপ্রয়োজনীয় 
প্রাচীন জ্ঞানের বদলে প্রয়োজনীয় আধুনিক জ্ঞান আহরণ, (৫) মতাদর্শের 
স্বাধীনত|, ব্যক্তি-ম্বাধীনতা, এমনকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, (৬) পাশ্চাত্য শিক্ষার 
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প্রতি এবং এ শিক্ষার সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক সফলের প্রতি আস্থা, (৭) জমা 
সংস্কারের আগ্রহ, (৮) জাতীয় চেতনার প্রাথমিক উন্মেষ, (৯) উন্নত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আশা এবং আস্থা । এই সবগুলি বৈশিষ্ট্যই শিক্ষা! প্রয়াসকে প্রত্যক্ষ কিন্বা পরোক্ষভাবে 
প্রভাবিত করেছে। 


কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছেন যে, ইংরেজদের এবং ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে ই 
নবজাগরণ হয়েছিল । একথাঁটিও সর্বেব সত্য নয়। জাতির আভ্যন্তরীণ জীবনে 
কোন অন্তনিহিত চাঞ্চল্য স্টি না হলে বাইরে থেকে হাতুড়ির ঘায়েই 
প্রাণ চাঞ্চল্য আসে না। বস্ততঃ মুঘল সাম্রাজ্যের শেষে যুগ থেকেই বাংলার 
জীবনে এমন কিছু ক্রিয়া-প্রক্রিয়৷ ঘটছিল যার প্রভাবে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত 
নিজে থেকেই হয়তো! সমাজ বিপ্লব ঘটতো, অর্থনৈতিক পরিবর্তন আজতো । অবশ্ঠ 
তেমনটি হত সময় সাপেক্ষভাবে, ধীর গতিতে । আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতি 
অর্থনীতির প্রভাব সেই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে একটি আন্দোলনের রূপ দেয়। 

তাই দেখ! যায় স্থস্থ মানসিকতাসম্পন্ন নেতার! প্রাচ্যের অতীত গৌরবকে অস্বীকার 
করেন নি, আবার পাশ্চাত্ত্যের নূতন ভাবধারাকেও বর্জন করেননি । তাঁদের লক্ষ্য 
ছিল প্রাচ্যের সর্বোত্তম এতিহোর সাথে পাশ্চাত্যের সর্বোত্তম অবদানের সংমিশ্রণে 
একটা সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে তোলা । অপর দিকে এই আন্দোলন ছিল সমগ্র 
উনবিংশ শতাব্বীব্যাপী আন্দোলন । এই দীর্ঘ দিনের আন্দোলনে প্রয়োজন 
অনুসারে তার রূপের কিছু কিছু পরিবর্তন হ'লেও তাঁর মৌলিক পদ্ধতির বিশেষ কোন 
পরিবর্তন ঘটে নি। 

(৬) উপসংহার 

জাতীয় জীবনের এক ঞ্ষটময় মুহূর্তে বাংলাদেশের নবজাগরণ সরবক্ষেত্রে এক 
গভীর ও সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের বাণী বহন করে আনে । তবে এই নধজাগরণ কোন 
এক ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টায় এসেছিল তা বল! যায় না। কোন একটি ঘটনা ব 
কোন একটি নির্দিষ্ট ভাবাদর্শ বা কোন এক ব্যক্তিকে নবজাগরণের কারণ বলে চিহ্নিত 
করার চেষ্টা করলে তা ভুল হবে। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে নানা ঘটনাপ্রবাহ, 
বিভিন্ন চিন্তাধারায় এবং দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চরিত্রের কিছু ব্যক্তির চেষ্টায় বাঙ্গালী উনবিংশ 
শতাব্দীতে নবচেতনায় উদ্ধ,দ্ধ হয়ে ওঠে । বহুদিনের জড়তা, চিন্তাহীনতা, অন্ববিশ্বীস, 
সংকীর্ণতা, কুসংস্কারের বেড়াজালকে ছিন্ন করে মানবিকতা, যুক্তিবাদ ব্যক্তিত্বাতন্তরযে 
উদ্ধদ্ধ হয়ে এক নতুন পথেযাত্র! সুরু করল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার 
ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদদির অনুবাদের মাধ্যমে জাতীয় এঁতিহা সম্পর্কে সচেতনতা, ধর্মের 
ক্ষেত্রে একেশ্বরবাদের প্রচলন, নতুন চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে গছ্য ভাষার প্রবর্তন, 
উপন্যাস, গ্রীতি কবিতার শুরু, জাতীয়তাঁবোধ ও দেশপ্রেমের উদ্বোধন প্রভৃতির মধ্যে 
নবজাগরণ আত্মপ্রকাশ করল । রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভিরো জিও, মধুন্থদনঃ বহ্ছিমচন্তর 
দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্চ। রিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরও অনেকের মধ্যে দিয়ে 
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রেনেসাস মূর্ত হয়ে উঠল। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি সকল ক্ষেত্রে বাংলা! দেশ 
বিশ্বচেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠল । 
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উত্তর। ১) পটভূমি 

মূললিম শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের প্রন্র্তন-_-এই যুগটিকে বলা হয়, 
আমাদের জাতীয় জীবনের সাবিক অবক্ষয়ের যুগ ৷ রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক । 
ও ধর্মীয় যে দিকেই দৃষ্টি দিই না কেন, আমাদের সামনে ভেসে ওঠে একটি হতাশার 
চিন্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতের শিক্ষাসংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের শুচন। পরিলক্ষিত হয় । এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তার ও পাশ্চান্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে পাঁমাজিক 
রূপাস্তর ও উদ্দার পধমমতের 'প্রবততন আমাদের সমাজ জীবনে ও ধর্মক্ষেত্রে এক 
ঘুগান্তর আনে । 


(২) আবির্ভাব ও প্রস্ততি 

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলায় যে নবজাগরণের সুচনা হয়, সেই যুগ- 
সন্ধিক্ষণে রাজা রামমোহনের আবিভাব । রামমোহনের চিন্তাধারার মধ্যে পাই জাতীয় 
পুনরুজ্জীবনের আশ্বাস । উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে তিনি নবজাগরণের অন্যতম 
চিন্তানায়ক । তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের শ্রষ্টা ও প্রথম রূপকার। কৈশোর 
পার হয়েই তিনি প্রচলিত সামাজিক ও ধ্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করেন। যার জন্য পিতার সঙ্গে মতাঁন্তরের ফলে তাকে গৃহত্যাগ করতে হয় । প্রায় 
চার বছর সারা ভারত তিনি পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
অধিবাঁসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার, রীতিনীতি 
সম্পর্কে অপরিসীম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন । পরবর্তী সংগ্রামী জীবনে এই সঞ্চয় ছিল 
মূল্যবান সম্পদ ৷ 

ভুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমায় রাধানগর গ্রামে এক বিত্তবান অভিজাত 
ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৭৭২ খুস্টান্দ ( মতাস্তরে ১৭৭৪ খুস্টাব্ঘ) রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন । 
তারুপিতার নাম বামকাস্ত রায়, মায়ের নাম তারিণী দেবী । গ্রামের পাঠশালায় পাঠ 
শেষ করেই রামমোহন মৌলবীর নিকট ফার্সা শেখেন। এরপর তিনি পাটনায় যান 
আরবী ভাষ। শিখতে । পাটনায় থাকাকালীন কোরান পাঠ করেন ও স্থৃফীদের দার্শনিক 
মতবাদের সঙ্গে পরিচিত ও গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। গৃগ্চে ফিরে পিতার সঙ্গে 
মততবিরোধের ফলে গৃহত্যাগ করেন। এই সময় পরিভ্রমণকালে তিনি তিব্বতে গিয়ে 
বৌদ্বশান্ত সম্পর্কে আন লাভ করেন । তি্বতে লামাদের বিরাঁগভা্জন হলে তাঁর জীবন 
বিপন্ন হয় । কয়েকজন তিত্ধতী মছিশার সাহীষ্যে তিনি পালিয়ে গ্রার্ণ বাঁটান। কথিত 
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আছে এজন্য তিনি চিরদিন এই দয়ার কথ! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মন রেখেছিলেন এবং 
পরবততাঁকালে তিনি নারীমুক্তির একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। রামমোহনের তিব্বত 
' পরিভ্রমণ কতট! কাহিনী আর কতটা ইতিহাস, নে সম্পর্কে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ 
করেন। পরিভ্রমণের শেষ পর্ধে তিনি বারানসীতে অবস্থান করেন। এখানে তিনি সংস্কৃত 
পড়েন এবং হিন্দুদের প্রাচীন পবি্র শাস্ত্রীয় গ্রস্থাদি পাঠ করেন । 


জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজনে তিনি সম্ভবত ১৭৯৭ খুস্টাব্দ থেকে ১৮০২ খুস্টা্খ 
পর্যস্ত কলকাতায় ছিলেন। পরের বছর পিতার মৃত্যুর পর তিনি মুশিদাবাদে যান, 
এখান থেকে তার প্রথম গ্রন্থ “তুহাফতুঅল-মুয়াহ-হিদীন” “একেশ্বরবাদীদের প্রতি 
উৎসর্গ” প্রকাশিত হয়। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় সুদীর্ঘ সংগ্রামের 
্রস্তুতিপর্ব সুচিত হয় এই পুস্তক প্রকাশনের মধ্য দিয়ে । 

তারপর রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজন্ববিভাগের চাকরি নেন। ১৮০৫ 
খৃষ্টাব্দে তিনি জন ভিগবীর অধীনে নিয়োজিত হন। ডিগবীর সেরেস্তাদার হয়ে তিনি 
রংপুর যান। ১৮*৯ খুস্টাব্দ থেকে ১৮১৪ খুস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রংপুরে ছিলেন। সেখানে 
থাকাকালীন তিনি হিন্দু মুসলিম, জৈন জ্ঞানী পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন । হরিহরানন্দ 
তীর্থস্বামীর কাছে তন্ত্র শান্পে পাঠ নেন। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ কলস্ত্র পাঠ করেন। 
ডিগবীর সাথে কাজ করবার সময় তিনি ইংরেজী শেখেন এবং ইংরেজী ভাষায় সুপপ্তিত 
হয়ে ওঠেন। মূল বাইবেল পড়ার জন্ত তিনি 'গ্রীক ও হিক্রু ভাষা শেখেন। এভাবে 
তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জন, মুসলমান ও খৃস্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। 
সব ধর্ম গভীরভাবে অনুশীলন করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সব ধর্মই মূলতঃ 
একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্টিত। এভাবে জীবনের প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে এর পরের পর্ব 
'নবজাগরণের অগ্রদূত" রূপে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন । 

১৮১৪ খুস্টাব্দে রামমোহন কোম্পানীর চাকরি ত্যাগ করেন। পরের বছর তিনি 
স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন । 

(৩) ধর্ম সংস্কার 

রামমোহন যখন বংপুরে ছিলেন, সেখানে তার বাড়ীতে স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে 
বর্মীয় আলোচনা করতেন। সেই আলোচনায় হিন্দুদের পৌত্ুলিকতা, গোড়ামি, কুসংস্কার 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে তার মতবাদ স্থানীয় রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে আলোড়ন স্থাষ্ট করে। 
হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তার মতবাদের প্রতিবাদে সেখানে একটি দলও গড়ে ওঠে । কলকাতায় 
এসে হিন্দুদের আড়গ্বর ও আচার-অন্থষ্ঠানসর্বন্থ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতা, বনু 
দেবদেবীতে বিশ্বাস প্রভৃতির বিরুদ্ধে “একেশ্বরবাদ্' প্রচারে ব্রতী হন। হিন্দু সমাজের 
অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্তটে ধমী'্ আলোচনার জন্য কলকাতায় ১৮১৫ 
খৃষ্টাব্দে আত্মীয়সভার প্রতিষ্ঠা করেন । রামমোহনের উদার মতাদর্শের অনুরাগী 
কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর একটা অংশ ও প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী 
কিছু ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে একদিন আত্মীয়সভার আলোচনায় যোগ দিতেন। হিন্ছু- 


48 হিহ্রি অব বেঙ্গল 


4 


শাস্ত্র থেকে পাঠ ও ধর্মীয় সংগীত গীত হ'ত। সভায় মৃতি পূজা, জাতিভেদ প্রথা, 
সতীদাহ প্রথা, বহু বিবাহ, বিধব! বিবাহ প্রভৃতি বহু ধমীয় ও সামাজিক বিষয় নিয়ে 
আলোচন! হত। আত্মীয়সভ1 পরবর্তাকালে ব্রাহ্মদভারই পূর্বস্থরী । 

হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকত! ও যাগযজ্ঞ পরিত্যাগের ফলে রামমোহন হিন্দু রক্ষণশীল 
সমাজের প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। নিজের ধর্মমতকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপনের 
জন্য ও হিন্দু সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করবার জন্য তিনি হিন্দুধর্মশান্ত্রসমূহ অন্বাঁদ শুরু 
করেন। ১৮১৫ খুস্টাব্ঘ থেকে ১৮১৯ খুন্টাব্ব মধ্যে বেদাস্তক্ত্র ও ঈশ, কেন, কঠোঁ, 
মাণ্ডক্য প্রভৃতি উপনিষদের ব্যাখ্যা করে একেশ্বরবাদ যে উপনিষদের তত্বের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রমাণ করেন । বেদ-উপনিষদ্দের পাঠ ও আলোচন! তখন সাধারণ' 
পণ্ডিতদের মধ্যে ছিল না । প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহের পাঠ ও আলোচনা রামমোহনের 
জন্যই নতুন করে শুরু হয়েছিল । ১৮২৫ খুপ্টাব্দে তিনি বেদান্ত মহাবিদ্যালয় স্থাপন 
করেন । এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ ছিল অদ্বৈতবাদের প্রচার । এখানে ছাত্রদের 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শনের সঙ্গে বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেওয়া হত। বিদ্যালয়টি বেশী দিন 
স্থায়ী হয় নি। ্‌ 

বামমৌহনের ধমসংস্কার প্রচেষ্টার পরিণতি লাভ করে ব্রাঙ্গদভা প্রতিষ্ঠার মধ্যে। 
তিনি ১৮২৮ খুদ্টান্ে ২*শে আগস্ট ব্রাহ্মদভা বা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন | ব্রাহ্ছ 
সমাজের নিজস্ব গৃহ নিমিত হয় ১৮৩০ খু এবং একটি অছি পরিষদের হাতে গৃহটি 
ন্যস্ত হয়। রামমোহন এই উপলক্ষে যে "950 ৫০০৭ তৈরী করেন, সেখানে তিনি 
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07160315 7০0015590. 00616 10. চিব্রজীবন একেশ্বরবাদের প্রবক্তা হয়েও 
রামমোহন এক জায়গায় বলেছেন ধ্মীয় সাধনার পথে যারা শীচস্তরে আছেন, তাদের 
পক্ষে নিরাকার পরমত্রন্ষের ধারণা করা! সম্ভব নয়, মুক্তিপূজা তাদের জন্য ।__“3030 
80171016050 0700 110006  ড/0151319 ড05 11700217090 107 0901912 ০0: 10৬০] 


12115109035 50010092109 1.০. 101 0009০ ৮৮100 22 107০9170010 0৫ 12৬9,61175 00611 
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এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রামমোহন যখন হিন্দুদের বহু দেব দেবী ও মৃতিপৃজার 
বিরোধিতার জন্য রক্ষণশীল হিন্দু সমাঁজের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ন, সেই আঅময় ১৮২৭ খ্রীঃ 
[০ 171692005 0৫6 :19545 51001)5 (70100 00 12300 20. 17907117095 নামে 
একখানা পুস্তিকা রচনার জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কে জড়িত হয়ে 
পড়েন। বইটি লিখবার পূর্ধে তিনি সযত্বে সমগ্র বাইবেল পড়েন। এজন্য তিনি 
গ্রীক ও হিক্র ভাষা শেখেন । থৃস্টের প্রচারিত বাণীতে রামমোহন বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়ে এই বইথানি লেখেন । বইটিতে খৃষ্টধর্মের উদার ব্যাখ্যা শ্রীরামপুরের মিশনারীদের 
পছন্দ? হয় নি। মিশনারীরা রুষ্ট হয়ে ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া ও সমাচার দর্পণ পত্রিকার 
রামমোহন ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীত্র আক্রমণ চালিয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
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(8) সমাজ সংস্কার ও নারীমুক্তি আন্দোলন 

রামমোহন শুধু মাজে একজন ধর্ম সংস্কারক ই ছিলেন না, সমাজের বনবিধ অন্তায় ও 
অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তার কেই প্রথম ধ্বনিত হয়। জমাজ সংস্কার আন্দোলনের 
তিনি একজন পধিকৎ। তিনি লক্ষ্য করেন, আমাদের সমাজে নারীরাই সবচেয়ে 
অবহেলিত । বন্ধ অন্টায় ও অমান্ুষক বিধানকে শাস্ত্রীয় নির্দেশ বলে তাদের ওপর 
চাপিয়ে দেওয়! হয়েছে। যে যুগেনারী স্বাধীনতার বা নারীমুক্তি আন্দোলনের কথ! 
কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না, সে সময় নারীদের প্রতি অন্থায় আচরণের বিরুদ্ধে 
রামমোহন সোচ্চার হয়ে ওঠেন। উদ্দারশীল হিন্দুদর দাবীতে লর্ড উই'লয়ম বেনটিঙ্ক 
সতীদ্দাহু প্রথা নিবারণে উদ্ভোগী হলে তৎকালীন রক্ষণণীল সমাজ প্রতিবাঙ্ধের ঝড় 
তোলেন । তখন রামমোহন দৃঢ়ভাবে বেট্টিস্কের সমথনে এগিয়ে আসেন। রামমোহনের 
সক্রিয় সহযো গতা৷ না৷ পেলে সতীদ্াহের মত অমান্ু।ষক প্রথা বেন্টিষ্ক বন্ধ করতে পারতেন 
কিনা সন্দেহ । রামমোহন সমাজের বনু বিবাহ ও বাল্য |[ববাহের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন ' হিন্দু বিধবারা যাতে সম্পত্তর উত্তরাধিকার লাঁভ করেন, তিনি সেজন্য ও চেষ্টা 
করে'ছলেন। ইংলগ্ড থেকে দেশে 1ফরে এসে তিনি বিধবা! বিবাহে সচেষ্ট হবেন, 
এ ইচ্ছ! প্রকাশ করেছিলেন। ইংলগ্ডে মৃত্যু হওয়ায় তার এ ইচ্ছা আর পূর্ণ হয় 
নি। রামমোহন জাতিভেদ প্রথার কুফলের নিন্দা করেন। তিনি জাতিভেদ প্রথার 
বিরুদ্ধে লেখ। মহাযান বৌ গ্রন্থ “ব্জ্রন্থচী”র অনুবাদ প্রকাশ করেন। 

(৫, সাংবাদিক রামমোহন 

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গামমোহন অন্যতম পথিকৎ। তার আগে গঙ্গাধর তষ্টাচাধ 
“বেঙ্গল গেজেটি' প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুর মিশনারীর। দিগ দর্শন (মাসিক পঞ্জিকা ) ও 
সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক ) ১৮১৮ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিকতার 
আদর্শ কি হওয়া উচিত, সেই দৃষ্টান্ত আমরা পাই রামমোহন প্রতিষ্ঠিত “স্বাদ 
কৌমুদী'তে। উনবিংশ শতাবীতে কোন মতবাদ বা! ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার 
বিশেষ কার্ধকরী মাধ্যঘ ছিল সংবাদপত্র। রামমোহনের নেতৃত্বে যে সব সংস্কার 
আন্দোলন গ্রবতিত হল- সমাজে, ধর্মক্ষেত্ে, শিক্ষায়, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে তাকে 
অনুসরণ করে দেশে যে সংস্কার ও মুক্ত মতাদর্শের জোয়ার এল, সেই মনোভাবের বাহক 
হিসাবে একটি উদার ও প্রগতিশীল সংবাদপত্রের প্রয়োজন ছিল। বাংল সাপ্তাহিক 
'সম্বাদ কৌমুদী”র সম্পাদকরূপে তিনি সে অভাব পূর্ণ করেন। ১৮২১ খৃষ্টানদের ৪১1 
ডিসেম্বর রামমোহনের সম্পাদনায় “সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয়। পত্রের মুখ্য লঙ্গ্য 
ছিল জনসাধারণের কল্যাণ। তার পত্রিকায় ধায়, নৈতিক ও রাজনীতি বিষয়ক 
আলোচনা! এবং আভিস্তরীণ স্থানীয় ও বৈদেশিক নানাবিধ সংবাদ প্রকাশ কর! হ'ত । 
১৮২২ খুষ্টাব্বে রামমোহন ফগাসী ভাষায় “মিরাট ল-আখবর+ নামে একটি সাপ্তাহিক 
পর্সিক! প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুরের মিশনানীদ্দের আক্রমণের হাত থেকে হিন্দু 
একেশ্বরবাদ ও বেদাস্তকে বাচাবার জন্য রামমোহন ছুটি পত্রিক! প্রকাশ করেন : বাংলায় 
“ব্রাঙ্গণ সেবধি” ও ইংরেজীতে 8191010101081 11883 21776. 
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ভারতীয় সংবাদপঞ্জের স্বাধীনতা! রক্ষার জন্য সরকারী নিয্ুস্্রণের বিরুদ্ধে প্রথম 
প্রতিবাদ করতে তিনিই এগিয়ে আসেন । ১৮২৩ খুষ্টান্ধে প্রেস অভিনাব্সের বিরুদ্ধে 
তিশ্ই প্রথমে স্প্রীয কোট" পরে প্রিভি কাউন্সিলে আবেছন করেন। তার আবেদন 
অগ্রাহ্য হলে সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে তিনি মিরাট উল-আখবরের প্রকাশ বদ্ধ 
করে ছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এটাই 
প্রথম প্রতিবাদ । 

(৬) অন্যান্য সংস্কার আন্দোলন 

রামমোহন শাসন ব্যবস্থায় কতকগুলি সংস্কারের দাবি করেন। তিনি চেয়েছিলেন 
আদালতে ফাধাঁ ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন হোক? জুরির সাহাযে: 
বিচার হোক; শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হোক এবং ফৌজদারী আইন 
সমূহ বিধিবদ্ধ হোক । সেনাবাহিনী ভারতীয়করণের দাবিও তিনি করেছিলেন। 
ভারতবাপীর আধিক অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য রামমোহন অবিশ্রাম কাজ করে 
গিয়েছেন। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর হুনের ব্যবসার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। 
১৮৩২ থুষ্টান্দের পার্লামেন্টারী কমিটিকে তিনি জানিয়েছিলেন, “কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত 
করুণ। জমিদারের অর্থলিপ্দ। ও উচ্চাকাজ্ঞার শিকার তারা” । ভারতের অর্থনীতিতে 
যে বৃটিশ শাক পরম্পরাম্থ শোষণ চালাচ্ছে, প্রথম রামমোহনই তার দিকে দ্বেশবাসীর 
দৃ্ি আকর্ষণ করেন। 

৭, বাংল। গদ্যের লেখক রামমোহন 

রামমোগনের বহুমুখী কর্মোস্যমের মধ্যে সাহিত্যচর্চা অন্যতম ছিল। তিনি তার 
সমাজসংস্কার ও প্রগতিমূলক চিজ্তাধারাকে ভাষায় রূপ দেবার জন্যই সাহিত্যসেবায় 
ব্রভীহন। তিনি নিজমত প্রতিষ্ঠার আগ্রহ সেই যুগের গগ্যের আড়ষ্ট ও গঠন লৌষ্ঠটবের 
বাধাকে অতিক্রম করে নিজ বংক্তিত্বকে পরিস্ফুট করতে বাংলা ভাষাকে উন্নততর রূপ 
দেন। তার গদ্য শ্রুতিমধুর না ৮চলেও তিনি শাক্তধর লেখক ছিলেন যা সভার ভাষার 
শক্তি ও আাকর্ষণীয়তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তার যুক্তিনিষ্ঠ মনের প্রকাশ তার 
স্থনংবদ্ধ লেখার মধ্যে খাজে পাই। “বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম লেখক যিনি 
আধু নক অন্ুশীলিত মন লইন়া গছ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহার গন্ভ ললিত- 
মধুর না হইলেন মননদীপ্ত ও ভাবের অমুন্ততিতে মর্যাদাময় |” 


(৮ শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা 

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা! প্রবর্তীনর সপক্ষে রামমোছন ছিলেন একজন প্রধান প্রবক্তা । 
বিজ্ঞ'নশিক্ষা প্রলা“লাভ করলে কুমংস্কাব দূর হবে 'এবং বিজ্ঞানভিতিক শিক্ষার ফলে 
তা-তনর্যও ইউরোপের মত প্রগিব পথ এগিয়ে যেতে পারবে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
ও সাহ/ত্য ভারতীয়দের মুশিক্ষিত করে তৃলতে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার 
পরিকল্পনা তিনি ও ডেভিড তেয়ারই প্রথম চেয়েছলন। এই পরিকল্পন। থেকেই সৃষ্টি 
তয় ংন্টু কলেজের। তৎকালীন হিন্দ ” জে রক্ষণশীলদের বাধায় তাকে হিন্দু কলেজের 
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পরিচালক সমিতিতে নেওয়া হয্তনি। তবু এই উদণারচেতা৷ পুরুষ দূর থেকে তীর স্বপ্নকে 
বাস্তবে রূপ নিতে দেখে সুধী হয়েছিলেন । 


হিন্দু ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য রামমোহন স্ুঙ্গি পাড়ায় একটি স্কুল খোলেন। 
এই স্কুলটিই ১৮২২ খ্রীঃ আনুষ্ঠানিকভাবে এ্যাংলে। হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত হয়৷ 
এই বিদ্যালয়টি ছিল বৈতনিক | ছাত্রদের মধ্যে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন 
অন্থতম। স্কুলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য শিক্ষা! দেওয়া হ'ত। বেদান্ত দর্শন ও 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষ! দেবার জন্ত +৮২৫ খ্রীঃ বেদাস্ত কলেজ প্রতিষ্ঠার কথ! 
আগে উল্লেখ করেছি। 


(৯) ব্লামমোহনের শিক্ষািন্ত! 


রামমোহনের বনুমুখী প্রতিভার নানাদিক সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হলেও আমরা 
এখানে প্রধানতঃ শিক্ষানুরাগী রামমোহনের বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাই। প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রাচীন সত্যতার বুকে 
প্রাণবেগের সঞ্চারের জন্য যারা সচেষ্ট হয়েছিলেন, রামমোহন তাদের অন্ততম পথিকৎ। 
তীর প্রচেষ্টার বিশেষ তাৎপর্য এই যে, তিনি ছিলেন সংস্কৃতের প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ভারতের 
প্রাচীন ধর্মদর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাণীল। প্রাচীন ভারতের সবকিছুকে ধার! 
অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, তিনি তাদের দলে ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন, এই প্রাচীন 
সভাত| ও সংস্কৃতির ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হ'লে, এর বুকে গতির স্থষ্টি করতে ছলে, 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারার সে তার ষোগসাধন করতেই হবে। তাই তিনি 
একদিকে যেমন বেদাস্ত মহা|বদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, আবার তেমনি অন্যদিকে এ্যাংলো 
হিন্দুস্কুলও প্রতিষ্টা করেন । রামমোহন বুঝেছিলেন যে, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আমুল 
পরিবর্তন না হলে শত শত বছরের ঘুম থেকে এ জাঁতকে জাগাতে পার! যাবে না। সমস্ত 
শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে । প্রয়োজন যুক্তিনি্ভর বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার । যার 
ফলে ভারতবর্ষ বিশ্বসভায় তার যোগ্য স্থান নিতে পারবে । কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বখন 
প্রচলিত ধারার অনুসরণে হিন্দু পণ্ডিতদের পরিচালনায় সংস্কৃত কলেজ খুলবার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলেন, তখন রামমেহেন ১৮২৩ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর লর্ড আমহান্টকে এক পত্র লিখে 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান । তিনি চেয়েছিলেন গণিত, বদায়ন, 
পদ্ার্থবিদ্ভ। ও সামান্ত প্রাকৃতিক বিদ্যা পড়ানো ছোক। তিনি লর্ড আমহাস্টকে 
লিখেছিলেন, “যে জাতির শিক্ষা ভারতবর্ষে চলছে, তাই দেখার জন্যই সরকাব 'একটি 
সংস্কৃত বিগ্ভালয় খুলছেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান (লর্ড বেকনের আগে ধে জাতীয় 
স্থল ইউরোপে ছিল ) তরুণ যুবকদের মন ব্যাকরণের হুস্্ম তত্বে আর দার্শনিক শ্রেণীভেদে 
বোঝাই করে দ্ষেবে--সমাজে তা কোন কাজেই আসবে না। ছু" হাজার বছর আগে 
ভারতবর্ষে যা শেখানো হ'ত, ছেলেরা তাই শিখবে । উপরন্ধ দার্শনিকদের অর্থহীন 
অস্তঃসারশুন্ত গুল্ম তা-চ্চ। চলবে, সাব। ভাগতে এখনও তো তা চলছে। ইংরেজ জাতকে 
যদি চিরকালের মতে! অজ্ঞ করে রাখার মতলব থাকত, তাহলে কি অজ্ঞতা-প্রসারী 
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স্বুলমেনদের শিক্ষাকে সরিয়ে বেকনের দর্শনকে জায়গ! দেওয়! হত। বৃটিশ শশসনের যছি 
দেশব্যাপী অজ্ঞতা-বিস্তারই নীতি হয়, তাহলে সংস্কৃত পদ্ধতির শিক্ষা-বাবস্থাই সে কাজের 
সবচেয়ে উপযোগী । “জনসাধারণের উন্নতি যখন সরকারের উদ্দেশ, তখন আরও উন্নত 
ও প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রচার করা দরকার । যাতে গণিত, প্রাকৃত বিষ্ঠা, দর্শন, 
রসায়ন, দেহতত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান পঠন-পাঠন চলতে পারবে । যে টাক! 
ব্যয় করার প্রস্তাব হয়েছে, তা দিয়ে ইউরোপের শিক্ষিত কয়েকজন গুণী ও ক্ষমতাবান 
ভদ্রলোককে নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় বই ও যন্ত্রপাতি সহযোগে একটি কলেজ গে 
তোল! যেতে পারে ।” | 
এই এঁতিহাসিক পত্রের কিছুটাঁ এখানে উদ্ধৃত কর! যায়_রামমোহন লিখেছিলেন-_; 
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(১০) মূল্যায়ন 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অসীম শক্তিশালী রামমোহুনের চিস্ত। ও চরিত্র 
সমাজের অভ্যস্ত জড়ত্বের ওপর বারবার আঘাত হেনে এক নবজীবনের চাঞ্চল্য স্থাষ্ট 
করেছিল। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে অধঃপতিত জাতিকে টেনে তুলবার জন্য রামমোহন সমস্ত 
প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে এক! দাড়িয়ে যে কি অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করেছিলেন আজকের 
দিনে তা ধারণা করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, “তিনি কি না 
করেছিলেন ? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, ধর্ম বল, 
সমাজ বল, বঙ্গপমাজের যেকোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, কেবল 
তাহারই তস্তাক্ষর নতুন নতুন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়! উঠিতেছে মান্্র।” 

তৎকালীন বঙজগসমাজে রামমোহনের প্রতিভা, স্থগভীর দেশপ্রেম উপলব্ধি করবার 
লোক অতি অল্পই ছিল। সেই অল্পসংখাক অনুরাগী সহচর নিয়ে তিনি কুসংস্কার, 
অর্থহীন প্রথা, প্রাণহীন আচার প্রভৃতির বিরদ্ধে নির্মম হয়ে সংগ্রামের শুচন| 
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করেছিলেন। মুতিপূজার বা! জাতিভেদের বিরুদ্ধে রামমোছনের আন্দোলন অপেক্ষ! 
সহমরণ প্রথার কদর্ধ নিষ্টরতার বিরুদ্ধে তার আন্দোলন রক্ষণণীল হিন্টু সযাজকে অত্যন্ত 
চঞ্চল করে তৃলেছিল। রামমোহনের চেষ্টায় সতীদাহ নিবারিত হওয়ায় হিন্দু সমাজের 
লঙ্গাট থেকে একটি ছুরপনেয় কলঙ্করেখ! মুছে গেল । 

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার জোয়ার একটি প্রাচীন ধর্ম; সভ্যত! ও সংস্কৃতি ভেসে 
যাতে না ধায়, যুগোপযোগী উপায় অবলঘ্বন করে স্বপ্রাচীন জাতীয় আদর্শ রক্ষা করে 
জীবন সংগ্রামে আনতে পারে, সেই মহৎ উদ্দেশ্টের প্রেরণায় রামমোহন অদবৈতবাদের 
ভিত্তির ওপরে সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন । তিনি তার আরন্ধ শ্তাজ শেষ করে 
যেতে পারেন নি। দেশের দুর্ভাগ্য তিনি ইংল্গড থেকে দেশে ফিরে আসতে পারেন নি। 

রামমোহনের কর্মময় জীবনের পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, জ্ঞানান্বেষণের 
শ্বাধীনতা, বিজ্ঞানের জন্য আগ্রহ, বিস্তৃত মানবিক সমবেদনার মনোতঙ্গি, তার বিশুদ্ধ 
ও বিশিষ্ট নীতিবোধ, অতীতের জন্য বিচারশীল শ্রদ্ধা প্রভৃতির তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। 

“এ এক আশ্চর্য ব্যাপার যে, সংকীর্ণ প্রার্দেশিকতার তমসাচ্ছন্ন যুগে যখন দেশবাসী 
তাকে চিনতে পারেনি, সেই যুগে রামমোহন এমন এক উন্নত মানের অর্ধ্য তার দেশ- 
বাসীর জন্ত বহন করে আনলেন, যার উদার সহানুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ আকাজ্ষার যিলন ঘটেছিল । বিভিন্ন সংস্কৃতির যে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে 
সভ্যতার এক-একটি বিরাট তরঙ্গের উদ্ভব হয়েছে, সেই সমন্বয়ের জন্ত এই মন জঙ্গাই 
উন্মুক্ত ছিল। বিচিত্র দাবি ও কর্মবুল বর্তমান যুগের চিত্র তার মনশ্চক্ষে স্পষ্ট উদ্ভাসিত 
হয়েছিল, এবং আপন মানস সম্বন্ধে অবচেতন যুগের কাছে তিশিই সেই চিত্র তুলে 
ধরেছিলেন ।” 


(9. 10. 7175 1)69]১9501) 91 1854 19 2 18770 10915 হয 01)9 1789107 91 
80897 290 0 ০91 8018১---1)15607885. 


উত্তর। (১) উডের ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪ 

১৮১৩ সালের সনদ আইনের পর থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নয়নের 
জন্য নানাপ্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষ! চলেছিল এবং শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি নিয়ে অসংখ্য 
নীতি ও বিচ্ছিন্ন মতবাদ দেখা দিয়েছিল। এর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে শিক্ষার ক্ষেত্রে 
এমন এক অবস্থার উদ্তব হ'ল যার ফলে এ সব বিভিন্ন শিক্ষানীতির মূল্য ও কার্ধকারিত! 
বিচার করার প্রয়োজন দেখ! দিল । সেজন্য ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সন্দ আইন পুনরায় প্রবতিত 
করার সময় ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার আন্গপৃবিক তথ্যানুমন্ধানের নির্দেশ 
দেন। এর ফলে ১৮৫৪ সালে একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুদীর্ঘ শিক্ষার দলিল (ছ:003০8010091 
[05508601) ) প্রকাশিত হয়। জন্তভবতঃ তদানীন্তন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট চাল উডের 
পরামর্শ মত এই মূল্যবান শিক্ষার দলিল প্রণয়ন কর! হয়েছিল বলেই এটি উডের ডেসপ্যাচ 
( ৬/০০৫৪ [08512:0) ) নামে পরিচিত। ভারতের ইতিহাসে শিক্ষাসংক্রাস্ত যতগুলি 
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নির্দেশ ব1 দলিল ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল এটি যে, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
সে বিষয়ে সন্দেছু নেই এবং পরবতাঁকালে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যত পরিবর্তন ও সংস্কার 
কর! হয় সব কিছুর মূলে এই উডের ডেসপ্যাচের কিছু না কিছু প্রভাব ছিল। একথ। 
এখন নিঃসন্দেহে বল! ঘায় যে ভারত স্বাধীন হবার আগে পর্ধস্ত এবং তার পরেও এদেশে 
ষে শিক্ষাবাবস্থা চলে আসছে তার ভিত্তি রচনা করেছিল এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিক্ষার 
এ | 
) শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য 

রর ডেসপ্যাচের প্রারস্তেই বলা হয়েছে যে, ভারতে সাধ্যমত শিক্ষাবিস্তার কর! হল 
ইংলগ্তের একটি পবিত্র কর্তব্য । তারতে ইংরাজদ্ের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হ'ল ইংলগ্ডের : 
সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে ভারতবাসীর! যাতে কার্ধকর শিক্ষালাভ করে এবং তা থেকে অতুল 
পািব ও নৈতিক ফলঙলাভ করতে পারে। 

ভারতবাশীদেের জ্ঞানমূলক যোগ্যতা বাড়ানোই কেবলমাত্র এদেশে শিক্ষাবিস্তারের 
উদ্দেশ্ত নয়, তাদের নৈতিক চবিভ্রের উন্নয়ন করাও একটি বড় লক্ষ্য। তাছাড়া এই শিক্ষা 
ব্যবস্থ৷ ভারতবাসীদের শ্রম ও পুঁজির বিনিয়োগ করতে শেখাবে এবং তাদ্দের বিরাট 
সম্পদের উন্নয়ন করে এম্বধ ও বাণিজ্যের প্রসার করতে সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে 
ইংলগ্ডের উৎপাদ্নশিলের জন্য নানারকম মাঁল-মশল| সরবরাহেরও ব্যবস্থা হবে এবং 
ভারতে ইংলগ্ডের উৎপন্ন বস্তর চাহিদ্। বাড়বে । 


(৩) প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দন্দ 

ভারতের শিক্ষাক্ষেজ্ে গ্রাচাপস্থী গু পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে যে ছন্্ চলছিল সেই 
সম্পর্কে মেকলের সিদ্ধাস্তটিই উডের ডেলপ্যাচে মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। 
ডেচপ্যাচে অবশ্ট মেকলের মত তীব্র ভাষায় প্রাচশিক্ষার নিন্দ। কর! হয় নি। বরং বল! 
হয়েছে যে প্রাচ্য ভাষাশিক্ষার একটি এতিহাসিক ও প্রতুতান্বিক মূল্য আছে। তাছাড়! 
হিন্দু ও মুসলমানদের আইন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যও প্রাচ্য শিক্ষার দরকার। কিন্ত 
তা সত্বেও ভেসপ্যাচে প্রাচ্য দর্শন ও বিজ্ঞানকে গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে এবং শেষ পর্যস্ত পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিস্তারই সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বলে অভিমত 
প্রকাশ কর! হয়েছে। 

শিক্ষার ভাষামাধ্যম 

এই ডেসপ্যাচে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের পরিষ্কার নির্দেশ ছেওয়া হয়েছে । 
কিন্ত সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ভারতে সুষম শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত করতে 
হলে ইংরাজী ভাষা! ও ভারতীয় ভাষার সম্মিলিত গ্রচেষ্টাতেই ত! হতে পারে। এ থেকে 
অবশ্ঠ প্রমাণিত হয় ষে ভারতীয় ভাষার দাবীকে উডের ভেসপ্যাচে হুস্পষ্টই মেনে নেওয়া 
হয়েছিপ। বিশেষ করে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের 
সপক্ষে স্প্ অভিমত ডেসপ্যাচে দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু দুঃখের বিষয় ভেসপ্যাচের এই 
মূল্যবান নির্দেশটি শিক্ষা-কণ্তৃপক্ষ সে সময় সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিলেন। 
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ডেসপ্যাচের একটি গুরুত্বপৃণ নির্দেশ হল যে বাংলা, মাপ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ 
পাঞ্জাব এই পাচটি স্থানে একটি পৃথক শিক্ষাবিভাগ স্থাপন কর' হবে এবং জনশিক্ষা 
আধিকারিক ব ভাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনট্রাকশন (10105000301 0৮110 
[1251100900 ) সংক্ষেপে ভি-পি-আই নামে একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী এই বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত হবেন । এই ডি-[প-আই'কে সাহায্য করার জন» & বিভাগের অধীনে যথেষ্ট 
সংখ্যক পরিদর্শক থাকবেন । এই শিক্ষাবিভাগকে প্রতি বৎসর সরকারের নিকট বাষিক 
বিবরণী দাখিল করতে €বে। 

(৬) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন 

ভ্ডেসপ্যাচের দ্বতীয় মূল্যবান প্রস্তাবটি হল ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। কাউন্সিল 
অফ এডুকেশন ১৮৪৫ সালে সর্বপ্রথম ভারতে বিশ্বাব্ালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু 
সেই প্রস্তাব তখন অগ্রাহা কর! হয়। এই ডেলপ্যাচে বলা হল যে ভারতবর্ষে কলিকাতা, 
বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যার্দি শ্বানে যেখানে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে 
সেখানে সেখানে লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে বিশ্বাবগ্যালয় প্রতিটা! কর! হবে । সরকার 
মনোনীত একজন আচার্ধ, একজন উপাচার্ধ এবং কয়েকজন ফেলো নিয়ে এই সব বিশ্ব 
বিগ্ালয়ে একটি করে সেনেট গঠিত হবে। পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধিদাদই হবে এই 
বিশ্ববিগ্ালয়গুলির প্রধান কাজ । ডেসপাচে অবশ্ত আইন শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং জংস্কৃত- 
চর্চা ইতযাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে বিশেষ বক্তৃতাবলীর বন্দোবস্ত করা! এবং প্রয়োজন 
মত বশেষ উপাধিদানের কথাও উল্লেখ কর! হয়োছল। এতে বোঝ! যায় যে, নিছক 
পরীক্ষাগ্রহণ ছাড়াও ববশ্বাবগ্যালয়গুালতে অধাপনার আয়োজন করার জগ্ক পরোক্ষ 
নির্দেশও উক্ত ডেসপ্যাচে ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে প্রথম যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 
স্থবাপত হয় সেগুলিতে অধ্যাপনার বিশেষ কোন ব্যবস্থা কর! হয়ান। সেগুলি সম্পূর্ণ 
অনুমোদনধমণীই ছিল এবং গ্রকত অধ্যাপনার দাযুত্ব সরকারী কলেজগুলির উপর ন্থস্ত 
করা হয়েছিল। 


(৭) ভারতে সবত্র বিদ্যালয় স্থাপন 

শক্ষাবিভাগ এবং বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রত্ষ্ঠার পরিকল্পনার পর ডেসপ্যাচ ভারতের সর্বত্র 
শ্রেণীসম্বলিত বিছ্যালয় স্থাপনের নিরেশ দেন। এই বিদ্যালয়ুগুলি ক্রমোননত-শ্রেণীসম্পন্জ 
হবে। এই শ্রেণীবিস্াসের এক প্রান্তে থাকবে বিশ্ববিস্ালয় এবং অনুমোদিত কলেজগুল 
এবং সেগুলিতে বিজ্ঞান, কলাশাস্্র প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হবে। এর নীচে থাকবে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়গাল এবং লেগুলিতে ভারতীয় ভাষা কিংবা! ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষা দেওয়! হবে । সব নীচে থাকবে দ্বেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গু'ল 

ইতিপূর্বে শিক্ষার খাতে বরাদ্দ টাকার অধিকাংশই কলেজ স্থাপনের জন্তই ব্যয় করা 
হ'ত । তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা ভীষণভাবে অবহেলিত হয়োছল। এর পেছনে ছিল 
সরকারের নিম্নমুখী পরিক্রতির নীতিটি। €ডপপ্যাচে মেকলের সেই বিঘোধিত নিষ়মূখী 
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পরিস্রতির মতবাদের নিন্দা! কর! হয় এবং বলা হয় বে, প্রচুর সরকারী অর্থ ব্যয় করে 
এতঙ্িন ঝলে্জীয় শিক্ষার মাধ/মে যে উচ্চশিক্ষা দিয়ে আসা হয়েছে তাতে সমাজের 
উচ্চস্তর থেকে আগত মাত্র মুষ্টিমেয় ছাত্র কয়েকজন উপকৃত হয়েছে। এই ভেঙপ্যাচে 
নির্দেশ দেওয়া হল যে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্য। বুদ্ধি কর! হোক্‌ যাতে সমাজের 
সকল সুরের ছেলেমেয়ের! শিক্ষাগ্রহণের স্থযোগ পায়। ডেঙলপ্যাচে ইংরাজী ভাষার মাধামে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্য। বৃদ্ধি কর! হোক্‌ যাতে সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা, 
গ্রহণের হযোগ পায় । ডেসপ্যাচে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গানের কথ! বলা হলেও ' 
মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সপক্ষেও সুস্পষ্ট নির্দেশ ছেওয়! হয়েছে । | 

মাধামিক বিদ্যালয়ের নীচের স্তরে থাকবে দেশীয় প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলি। উপযুক্ত : 
অর্থলাহাযোর ছ্বারা এগুলিরও উন্নয়নের নির্দেশ ভেসপ্যাচে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে 
টমসন উত্তর-পশ্চিম প্রর্দেশগুলিতে শিক্ষাকর ধার্ধ করে দেশীয় শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
উত্লাহত করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ডেসপ্যাচে টমসনের সেই পরিকল্পনাটিও 
অন্ুলরণ করার প্রস্তাব কর! হয়েছিল। যোগা 'শক্ষা্থাদের ছাত্রবৃত্তি প্রদানের নির্দেশ 
ডেসপ্যাচে দেওয়া হয়। 

ডেনপ্যাচের উপরের প্রস্তাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পথমতঃ 
শিল্নমূখী পরিস্রুতর মতবাদের বর্জন, দ্বিতীয়তঃ, মাধ্যমিক স্তরে ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার 
মাধমরূপে গ্রহণ এবং তৃতীয়তঃ, ভারতেং জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনায় দেশীয় শিক্ষা- 
পা হঠানগুলিকে স্বীকৃতি দান । 


1৮) গ্রাণ্ট-ইন-এড এর প্রথ। প্রবর্তন 

সলা বাহুল্য শিক্ষাব্যবস্থার পুনগঠনে উপন্রে পবিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে 
প্রচুর শর্থের প্রয়োজন । এ ব্যাপারে ক্তিস্ব ডেসপ্যাচে বাস্তবধর্মী কোন নীতি গ্রন্ণ 
করা হয় নি। তার পরিবর্তে যে নীতি গ্রহণ কর! হল তাতে ভারতীয় জনসাধারণের 
উপরুই শক্ষার অধিকাংশ দায়িত্ব অর্পণ করে সরকার নিজে আংশিক দাত্িত্বমান্র 
গ্রহণ করলেন। 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আথিক সমস্তার সমাধানের জন্ত ডেসপ্যাচ সরকারী গ্রান্ট-ন- 
এড প্রথ| প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। সব বিচ্যালয়ই এই গ্রান্ট-ইন- এড পাবার যোগ্য 
বলে বিবেচিত হবে, যেগুলিতে--(১) ধর্মনিরপেক্ষভাবে স্ুষ্ট শিক্ষার্দান কর! হবে; যি 
অবশ্য কোথাও ধমীয় শিক্ষা দেওয়া হয় তা! উপেক্ষা কর! বেতে পারে; (২) বিদ্যালয় 
পরিচালনায় উপযুক্ত ব্যবস্থ আছে; (৩) জরকারী পরিদর্শকের প্রদত্ত শর্তা্ছি মেনে 
চলবে এবং (8) ছাত্রদের নিকট থেকে ঘযত্লামান্য বেতন গ্রহণ করবে । দেখা যাচ্ছে যে, 
ডেসপ্যাচে স্পষ্টভাবে একথ! বল! হয়েছিল যদি কোন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার আয়োজন 
থাকে তবে সরকারী পরিদর্শ তদের সেদিকে দৃষ্টি না দিলেই চলবে । এই নির্দেশের 
পরিষ্কার অর্থ হল যে মিশনারীদের ধর্ম প্রচারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা শিক্ষা-কত্তৃপক্ষের 
অভিপ্রায় ছিল না। গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার অন্যান্য বিশঙ্গ নিয়মকানুন প্রণয়নের দায়িত্ব 
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প্রাঙ্দেশিন্ত সরক্কারের উপরুই নাস্ত করা হয়েছিল । শিক্ষান্ততৃপক্ষ একথা! বিশ্বাস করে- 
'ছিলেন, ঘে গ্রাণ্ট-উন-এড প্রথার সাহায্যে জরুকারী তত্বাবধানে শিক্ষাব্যবস্থ' পব্চালন। 
কর! সম্ভব হবে। প্ররুত প্রস্তাবে এদেশে গাণ্ট-ইন- এড প্রথা ইংলগ্ডে প্রচলিত অনুরূপ 
প্রথার অন্থকরণেই প্রবর্তিত তষ়েছিল এবং 'এক ফলে শিক্ষকদের বেতন বুদ্ধি, ছাত্রবৃত্তি 
প্রদান, বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণ প্রভৃতির ক্ষন সরকারী নর্থ প্রদানের ব্যবস্থ। কর! হয়েছিল। 
এই নবপ্রবতিত সাহাযাদানের প্রথার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবস্ত করে দেশীয় 
প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলির পক্ষেও অর্থসাহাযা পাওয়! জন্তব তল । বিভিন্ন খাতে বায়- 
নির্বাহের সময় শিক্ষাপ্রক্ঠানগুর্র অর্থভাগ্ডাবে যেমন যেমন ঘাটতি দেখ! দিত, 
তেমন তেমনই এই গ্রাপ্ট-ইন-এড ব্যবস্থার দ্বার! সরকারী অর্থ পাওয়। যেত। 
একথা বল! বাহুল্য যে সে সময়ের সব দিকের পরিস্থিতি বিবেচন1 করলে ভারতে এই 
_গ্রাপ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তনকে কোন দিক দিয়েই সমর্থন করা যায় না। গ্রাপ্ট-ইন-এড 
প্রথ! দেই সব দেশেই সাফল্য লাভ করতে পারে যে সব দেশে জনগণের মধ্যে শিক্ষা- 
লচেতনতা যথেষ্ট মান্সায় দেখ! দিয়েছে এবং যে সব দেশের জনগণ শিক্ষার জন্য নিজের! 
অর্থ বায় করতে সমর্থ । কিন্তু ভারতের মত শিক্ষায় অনগ্রসর ও দারিদ্র-কিই দেশে 
গ্রাপ্ট ইন-এড প্রথা সফল হওয়া! নিতান্তই "অবাস্তব ব্যাপার ছিল। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত 
করা যায় যে ইংরেঙ্গ সরকার শিক্ষার দায়িত্ব থেকে নিজের মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে এ 
প্রথার "প্রবর্তন করেন । তবে এ প্রথা প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যে উপকার 
হয়েছিল তাকে নিতান্ত তুচ্ছ করা চলে না। 
এই গ্রাণ্ট-ইন-এড 'প্রথ! প্রবর্তনের পেছনে যেমন ইংরেজ সরকারের দায়িত্ব এড়াবার 
প্রচেষ্টা একটা বড় কাঁরণ ছিল, তেমনই মিশনারীদেরও যথেষ্ট সমর্থন ছিল। বস্ততঃ 
ডেসপ্যাচটি যধন ইংলণ্ডে রচিত হয় দেই সময় প্রসিদ্ধ মিশনারী ডঃ ভাফ ইংলগ্ডে ছিলেন 
এবং গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তনের ব্যাপারে নিঃদন্দেহে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! ছিল। 
ইতিপুরে মিশনারীর! সরকারের কাছে কোনও অর্থলাহাধ্য পেতেন ন'। কিন্ত গ্রাপ্ট-ইন- 
এড প্রথার প্রবর্তনের ফলে মিশনারী বিদ্যালয় গুলির ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে সরকারী 
অর্থসাভাষ্য পাওয়। সম্ভব হয়ে উঠল বস্তুত: বেসরকারী বিদ্যালয়ের তুলনায় মিশনারীদের 
পরিচালিত বিদ্যালয় সংখ্যায় অনেক বেশী থাকার ফলে সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে এই প্রথার 
প্রবর্তনে উপকৃত হয়েছি । 
গ্রান্ট-ইন-এড মোটামুটি তিন শ্রেণীর ছিল-_(১) শিক্ষকরা যাতে বেতন পান সেজন্য 
তার কিছু অংশ সাহাযা রূপে দান; (২) নিরিষ্টকালের জন্য শির্দিষ্হারে সাহায্য দান; 
€৩' পণীক্ষার ফঙগাফলের ভিত্তিতে সাহাব্যদান । 
(৯) শিক্ষক-শিক্ষণ 
সার্থক শিক্ষাদদানে সমর্থ যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের একাস্ত অভাব সম্বন্ধে উডের 
েসপ্যাচে উল্লেধ কর' হয় । সেই উদ্দেস্টে শিক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষক প্রস্তুত করার 
জন্য ডেসপ্যাচে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য একটি নতুন পরিকল্পন! দেওয়া! হয়েছিল । ডেলপ্যাচে 
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বলা হয় যে বিদ্যালয়ের যে সব সর্দার-পড়ো অধ্যাপনার কাজে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষককে 
সহাক্ত1 করতে পারব তার্দের বেছে নিতে হবে এবং তাদের অর্থসাহায্য দিতে হবে। 
যোগ্য বলে প্রমাণিত হলে তাদেরই পরে নর্মাল স্কুল বা শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে 
শিক্ষণপ্রাপ্ধ হুযোগ্য শিক্ষক-রূপে গড়ে তুলতে হবে। পরে শিক্ষণ শেষে তাদের 
শিক্ষকরূপে নিয়োগ করতে হবে। ইংলগ্ডেও শিক্ষক-শিক্ষণের এই প্রথা অন্ুন্তত হত 
এবং ডেপপ্যাচের প্রস্তাব হল যে সেইমত এখানেও এ প্রথাটি অন্ুনরণ কর! হোক । 
এর জন গ্রাণ্ট- ইন- এড প্রথার মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হবে। 

(১০) বৃত্তিশিক্ষা 

ডেনপ্যাচে সাধারণ মানুষের বৃত্তিসংস্থানের জন্য বল! হয়েছে যে, বৃত্তিমূপক শিক্ষারও 
সত্বর আয়োজন করার প্রয়োজন রয়েছে এবং সুশিক্ষিত ভারতধালী মাত্রকেই কর্মপ্রান্তির 
যথেষ্ট হথযোগ দেবার ব্যবস্থ। করতে হবে। এ প্রসঙ্গে উডের ভেদপ্যাচে যেটি লক্ষণীয় 
সেটি হচ্ছে এই যে, ভারতবাসীদ্রে কর্মনিযুক্তি সম্বন্ধে নির্দেশ হাভিঞ্জের ঘোষণার মত 
কেবলমাত্র ইংরাজী-শিক্ষিতদের মধ্যেই লীমাবদ্ধ রাখ! হয় নি। 


(১১ নারীশিক্ষ। 

নারীশিক্ষার দ্রতবিস্তার সম্বদ্ধেও ডেলপ্যাচে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। :'ডেসপ্যাচে 
বল! হয়েছে যে ভারতে যাতে মেয়েদের জন্য অধিকসংখ্যক শিক্ষায়ুতন স্থাপিত হয় 
তার সব রকম ব্যবস্থা করতে হবে এবং গ্রাপ্ট-ইন-এড প্রথার সাহায্যে নারী শিক্ষার 
বিস্তার ঘটাতে হুবে। 
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উত্তর। '১) ভূমিকা 

উড্ডের ডেস্প্যাচ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একখানি গুরুত্বপূর্ণ দলিল । ভারতের 
শিক্ষা-ব্বস্থাকে এরূপ লামগ্রিকভাবে বিচার করে শিক্ষার সর্ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বনের প্রচেষ্টা এর আগে কখনও হয় নি। লর্ড ভালহোৌসী বলেছেন, ভারতে শিক্ষার 
জন্ত এরূপ পৃণাঙ্গ পরিকল্পন! প্রাদেশিক সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কর! 
সম্ভব হয় নি। এঁতিহাসিক জেম্স্‌ বলেছেন, ভারচতর শিক্ষাক্ষেত্রে এর আগে যা ঘটেছে 
উডের ডেস্প্যাচ তা পরিণতি লাভ করেছে; পরে যা! হয়েছে তার উতৎসাহও এখানে 
(4৬108 2০০৪ 0610916 16805 0000 10 51990 1011075 10৬5 6100) 1৮ )। 


(২) সামগ্রিক দি 

শিক্ষার সংনিয় ক্ষেত্র থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্ধস্ত এই শিক্ষা পরিকল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত। 
ভারতীয় শিক্ষার বিতর্কমূলক ক্ষেত্রে এই দলিলেই মীমাংসার নির্দেশ দেওয়! হয়েছে। এই 
ভেস্প্যাচেই প্রাথমিক ও লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। ও সেই সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা 
শিক্ষণ-শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হয়। বেসরকারী 
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প্রচেষ্টার গ্রতি সরকারের বিমাতৃম্থলভ মনোভাব ত্যাগ করে সহযোগিতাষূলক নীতি 
অনুসরণের নির্দেশ এই ভেসপ্যাচের উল্লেখযোগা অবদান। ডেস্প্যাচের নির্দেশ অন্গসারে 
শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোছে ও মান্্রাজ শহুরে 
বিশ্ববিদ্তালয় স্থাঁপত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষায় আথিক সাহায্যের 
ব্যবস্থা করায় গণশিক্ষা প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত হয়। গ্রান্টের 
আন্দোলনের সময় থেকে ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে 
ষে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল, উডের ডেস্প্যাচে তার সমন্বয় করে সর্বগলের গ্রহণযোগ্য 
একটি শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয়েছে । 


,৩। কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা 

উডের নির্দেশ যদ্দি যথাযথরূপে পালন করা হত, তাহলে ভারতে শিক্ষার বিস্তার' 
আরও ভ্রততর হত। কিন্তুকেন্ত্রীয় সরকার উ্ের অনেক মৃঙ্যবান শির্দেশই বহুদিন 
পর্যন্ত কার্ধকর কর! প্রয়োজনবোধ করেনি । মাতৃভাষার মর্ধাঙ! বহুদিন উপেক্ষিত ছিল। 
ডেস্প্যাচে গণশিক্ষা প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট কর হলেও উচ্চ- 
শিক্ষার স্বার্থে বুঙ্িন পর্ধস্ত তারত সরকার গণশ্ক্ষার বিষয় চিস্ত। করবার অবসর পায়শি । 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ; অনার্স কোর্সের প্রবর্তন, বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি 
নির্দেশসমূহ ৰ্ূুদিন অবহেলিত ছিল । মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে বাতনক্সপে গ্রহণ 
করাব প্রস্তাব বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কার্ধকর কর! হয়নি । সাহাযাদান নীতি গ্রহণ করবার 
পর সরকার শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরে দাড়াবে, এই ইচ্ছা ব্যক্ত করা হলেও কার্যক্ষেত্রে তার 
বিপরীতই হয়েছিল। শিক্ষা-ব্যবন্থ' সরকারী নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধীন হওয়ার ফলে বহু 
প্রশাসনিক জটিলতার স্থষ্টি হয় । একটি মাঝ কেন্দ্রীয় দপ্তরের অধীন হওয়ার ফলে শিক্ষা 
বিভাগের লাল ফিতার গৌরাত্ম্যে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নমনীয়ত! লুগ্ হয়। 


18) জাতীয় এতিহ্থ্য অবহেলিত 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের কাঠামে। তৈরির ক্ষেত্রে ডেস্প্যাচ রচয়িতার! জাতীয় শিক্ষা ও সংহতির 
ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে যে দৃষ্টিতঙীতে দেখ! হত 
এবং ভারতীয়দের জীবনে শিক্ষার কি স্থান হবে, সে সম্পর্কে ভেস্প্যাচে কোন বিচার 
কর! হয় নি। প্রাচ্যভূমিতে বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি জাতীয় চিন্তাধারা ও অগ্রগতির ধারক ও 
বাহক হতে পারে নি। বিশ্ববিষ্ঞাল্য পরিচালনায় কোন বেসরকারী সদন্তই স্থান পায়নি । 
উচ্চ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভারতীয় মনোভাব প্রতিফলিত হবার প্রয়োজনকে এভাবে অস্বীকার 
কর! হয়েছে । ভারতীয়দের পরিচালক মগ্ডলীর মধ্যে স্থান দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় 
সাধনের চেষ্ট। করাই কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল। প্রাচী ও প্রভীচীর মিলনের পথকে শিক্ষার 
মাধ্যমে সহজ করবার স্থযোগের সঘ্যবহার কর! বিলাতের কতৃপক্ষ প্রয়োজন মনে 
করে নি। 


(৫) শিক্ষাজগতের ম্যানা কাট? 
এঁতিহাসিক জেম্স্‌ এই ভেস্পযাচকে 19809. 01200. 01 চ:0811510 7:30509 00 
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10 17501 বলে অভিনন্দিত করেছেন৷ ভারতের শিক্ষার অগ্রগতিতে উডের ডেস্প্যাচের 
এঁতিহাপিক গুরুত্ব অনম্বীকার্ধ। আধুনিক শিক্ষার যে রূপটির সঙ্গে আমরা! পরিচিত, 
সেই শিক্ষাধার। ও শিক্ষাধার! পরিচালনার কাঠামো, এই ডেস্প্যাচেই আমরা পেয়েছি । 
কিন্ত ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে ইছাকে মম্যাগনাকার্টা, বল! বাড়াবাঁড়ি। ডেসপ্যাচ 
রচয়িতাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভলীর প্রশংস। করেও আমর! বলতে পারি ডেসপ্যাচ এতথানি 
প্রশংসার যোগ্য নয় । ডেসপ্যাচে শিক্ষানীতি সম্পর্কে নির্দেশ আছে । কিন্তু ঢ:0003007) 
0081707 বললে জনসাধারণের কতকগুলি অধিকারের সরকারী স্বীকৃতি বোঝায়। 
উডের ডেসপ্যাচে তা আমর! পাই না । ডেসপ্যাচে শিক্ষাপ্রসারের সদিচ্ছ! আছে, কিন্ত 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হয়ু নি। 

(৬) ওপনিবেশিক চরিত্র 

সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের চরিত্র তচ্ছে_ত্াছ্গের শাসিতদের উপর নিজেছ্ের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করা । একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন তার সাম্রাজ্য সম্পর্কে 
কোন নীতি গ্রহণ করে তার পিছনে একটি উদ্দেশ্যই থাকে । তা হচ্ছে শাসক দেশের 
স্বার্থ রক্ষা। আপাতদৃষ্টিতে যাকে জনকল্যাণমূলক বলে মনে হয় তার পশ্চাতেও সাত্রাজ্য 
রক্ষা, বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার মনোভাব সক্রিম্ন থাকে । বুটিশ উস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী 
ভারতে বাণিজ্য করতে এসে একট! বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে বসে। এ দেশে 
সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ শক্ত ভিতের উপর স্থাপন করতেও ইংরেজের বাণিজ্যিক স্বার্থেই 
এদেশের সরকারী শীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । শিক্ষানীতিও তার ব্যতিক্রম নয়। এদেশ 
শাসনের জন্য সুলভে এক শ্রেণীর কর্মচারী স্ষ্, ইংলণ্ডের কলকারখানার জন্ত কাচাথালের 
সরবরাহ অব্যাহত রাখা ও ইংলগ্ডের কলকারধানায় তৈরী পণ্যের অবাধ চালান অক্ষুণ্ 
রাখার দিকে লক্ষ্য রেধেই সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । 

ইংলগ্ডের ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ খন ভারতের জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ 
করেন, সেখানেও এই মনোভাব দেখা যায়। উডের ডেন্‌প্যাচের মত শিক্ষাসম্পকিত 
একখানা মুল্যবান দলিলে কোম্পানীর যে বণিকম্থলভ মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে, তা 
অতি নিন্দনীয় । সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চিরদিনই তাদের উপনিবেশকে কীাচাষাল সরবরাহের 
কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করে। তাই শিক্ষানীতি নির্ধারণ করতে বলেও উডের ডেলপ্যাচে 
শিক্ষা-প্রসারের অন্ভতম লক্ষ্য রূপে বলা হয়েছে ইংলগ্ডের কারখানাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় 
ভারতের কীচামালের সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া ও বৃটেনে উৎপন্ন পণ্যের ভারতের 
বাজারে অফ্ুরস্ত চাহিদা! স্থষ্টি করা। শিল্প বিপ্লবের সুফল থেকে ভারতকে চিরদিনের মত 
বঞ্চিত করে, ভারতকে শিল্পে অনুন্নত রেখে এই অনগ্রনর দেশটিকে ইংলগ্ডের বাণিজ্যিক 
স্বার্থরক্ষ। করার মধ্যে নব্য ওঁপনিবেশিক মনোভাবই ডেসপ্যাচে প্রকাশ পেয়েছে । 
ভারতীয়দের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমুন্রত 
জাতিতে পরিণত হুতে সাহাধ্য করার কোন সদদিচ্ছাই কোম্পানীর ছিল না। ভেদ প্যাচে 
সরকারী শিক্ষার লক্ষ্য রূপে বল! হয়েছে, “শিক্ষার মধ্য দিয়ে যোগ্য, নৈতিক বুদ্ধিলম্প্, 
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বিশ্বাসী সরকারী কর্মচারী স্থষ্টি হবে” এই অভিমতের মধ্য দিয়েই সরকারী মনোভাব 
পরিষার রূপে ফুটে উঠেছে। ডেসপ্যাচে মেকলের প্রভাবে প্রাচ) জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে 
এবটা অবজ্ঞার ভাবই প্রকাশ পেয়েছে । কোম্পানীর স্বার্থে এদেশের কিছু লোককে 
শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন ছিল, তা! যাতে সম্ভব হয় সেভাবেই উডের ভেস প্যাচে 
ভারতের শিক্ষানীতি স্থিরীকত হয়েছে । মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের জন্য ভদ্রলোকের 
শিক্ষাব ব্যবস্থাই ভেস প্যাচে করা হয়েছে। 

উডের ডেসপ্যাচের ওঁপনিবেশিক চরিত্রকে মেনে নিয়েও বলা ধায় এর থেকে কিছু 
স্থফল আমরা লাভ করেছি। এতদিন পর্যন্ত বুটিশ ভারতের কোন স্থনিদিষ্ট শিক্ষানীতি 
ছিল না। এই ডেসপ্যাচে সে অভাব পূরণ করে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষ1 পর্যন্ত 
ভাবষ্যৎ শিক্ষার একট। রূপরেখ! ডেসপ্যাচে পাই। 

(৭) সমালোচন। 

নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখ! যাবে যে, দলিলটির দ্বাঁবা ভারতীয়দের শিক্ষাগত 
স্বার্থ পূর্ণভাবে রক্ষিত তয়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে তদ্দানীস্তন বিশৃঙ্খল দূর করে শক্ষার 
একটি সুসংহত রূপ ডেসপ্যাচটি দিলেও ভারতীয়দের শিক্ষা্ঘটিত কয়েকটি আতগুর-ত্বপূর্ণ 
দক এতে অবহেলিত হয়েছিল। প্রথমত্তঃ, মাতৃভাষার প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে 
বল! হলেও কোথাও স্ম্পষ্টভাবে মাতৃভাষাকে শিক্ষামাধ্যম করতেই হবে এমন নির্দেশ 
দেওয়। হয়নি । তার ফলে কোম্পানীর শিক্ষা-নির্দেশিকরা শ্বভাবতঃই ইংরাজী ভাষাকে 
শিক্ষার মাধ্যয করে তুলেছিলেন । দ্বিতীয়তঃ, গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তনও মিশনারীদের 
শিক্ষাগ্রচেষ্টাকে গাহায্য করার জগ্ত পরিকল্পিত হয়েছিল বল! চলে। তখনকার ডেসপ্যাচ- 
প্রণেতারা ভালভাবেই জানতেন ষে, শিক্ষাপ্রসারে দেশীয় প্রচেষ্টা নিতান্তই শবল্প হবে এবং 
তাদের এই অর্থ সাহায্য পরিক্ল্পশার দ্বার! প্রকৃতপক্ষে মিশনারীরাই উপকৃত হবেন। 
অথচ মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচেষ্টার মুল উদ্দেশ্য যে ধর্মাস্তরকরণ এটাও তাদের কাছে 
সম্পূর্ণ বিদিত ছিল। : অতএব প্রকৃতপক্ষে ডেস্প্যাচের গ্রাপ্ট-ইন-এড প্রথার মাধ্যমে 
অর্থ সাহায্য দানের পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ হয়ে দাড়াল ভারতে খুষ্টধর্মপ্রচারকপের 
সাহাধ্য করাঁ। একথা অনম্থীকার্ধ যে, এই ডেসপ্যাচের ফলে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার 
সাধারণভাবে যথেষ্ট উল্মতি হয়েছিল। কিন্তু তাহলেও এটিকে 'ম্যাগন! কার্টা” বলে বর্ণনা! 
করা যায় না। তার প্রধান যুক্তি হল যে, ভারতের সাধারণ জনসমাজের প্রকৃত স্বার্থ 
এই দলিলের দ্বার! রক্ষিত হয্মনি। বন্ততঃ দলিলটি মুল গোষীবিশেষের সঙ্থীর্ণ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্ত পরিকল্পিত ছিল এবং সেজন্য এটি থেকে ভারতীয় জনসমাজ উপকৃত হলেও 
এটিকে ম]াগন। কার্ট1, বা শিক্ষার মহৎ সন আখ্য! দেওয় যায় না। 

উডের ডেলপাচ ভারতে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ভিত্তিস্থাপন করলেও একথ! 
ভূললে চলবে না যে ভারতে ওপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্চন! এই ডেসপ্যাচই 
করেছিল। উভের ডেসপ্যাচের শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে, 
এ দেশে ইংরাজদের ভূমিকা ছিল প্রধানত: পররাজ্য-মধিকারী, সাআজ্যবাদী শাসকের 
এবং ভারত ছিল তাদের একটি উপনিবেশ বিশেষ অর্থাৎ শোষণের স্থান । 


62) হিত্রি অব বেঙ্গল 


আর এই সব শাসকদেরই একজন ছিলেন উক্ত ডেগপ্যাচের রচয়িতা । তিনি 
ভারতবর্ষকে প্রধানত: ব্রিটিশ শিল্পের জঙ্ক কাচামাল সরবরাহকারী এবং তার' শিল্পজাত 
পণ্যে একটি বাজার রূপেই দেখেছিলেন । আর সেইজগ্ত উডের ভেসপ্যাচে ভারতে 
শিক্ষার নানাব্যবস্থা কর! হলেও তা ব্রিটেনের মজ্জাগত সঙ্দাগরী সন্ীর্ণ মনোভাব প্রস্থত 
ছিল এবং তার মধ্যে ওঁদার্য ও সহান্গভূতির যথেষ্ট অভাব ছিল। এজন্য ভেনপ্যাচের 
ছজ্জে ছজ্ে এই যনোভাবই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্য চালাবার জন্তু 
বহুসংখ্যক কর্মচারীর দরকার এবং কিছুটা ইংরাজী শিথিয়ে-পড়িয়ে অতি অল্প বেতনে 
ভারতীয়দের মধ্যে থেকেই সেই কর্মীরুন্দ সংগ্রহ ঝরতে €বে। এই নীতি ভারতের 
শিক্ষাক্ষেত্রে যে এক এবচিত্র এঁতিহের” স্থষ্টি করেছিল তার কুফল আজও দূর হয়নি এবং 
বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থার বনু মারাত্মক ক্রুটির জন্ত ডেসপ্যাচের এই সঙ্ীর্ণ ওপনিবেশিক 
নীতিকে দায়ী করা! চলে । ইংরাজ শাসকের এ দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিস্তালয় 
€ুভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষ! প্রতিষ্টানগুলিকে এমন এক সরকারী ব্যবস্থায় হেন্্রীভৃত 
করেছিল যে তার ফলেই এদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্রের রাজত্ব গতিষ্ঠিত হয়, 
আর অসংখ্য দপ্তর, ফাইল-সমন্বিত “লাল ফিতার আধিপত্যের হারা সব কিছু নিয়ন্ত্রিত 
হতে থাকে । আগেই বল! হয়েছে যে, উক্ত ডেসপ্যাচের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ুস্ত- 
ক্ষেপের ক্ষমতা হাস পাওয়া ত দুরে থাকুক বরং তো আরও বৃদ্ধি পায় এবং দগ্তরসংক্রাস্ত 
নির্দেশ ও শৃঙ্খলার বোঝা এতই অসহনীয় হয়ে ওঠে যে শিক্ষাক্ষেত্রের ক্মীরাও ভ্রমে 
ক্রমো বরক্ত হয়ে সকল ক্রুটির জন্য সরকারকে দায়ী করতে থাকেন । তাছাড়। ভারতবর্ষে 
যে শিক্ষাকে চরকাল বৃহত্তর ধর্মবোধ ও সর্বজনীন জীবনাদর্শের সঙ্গে সমন্বিত করা! হত সেই 
সপ্রাচীন এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এাতস্থকে অগ্রাহহ করে ডেলপ্যাচে যে শিক্ষ। ব্)বস্থার 
আমদানী কর! হয়েছিল সে শিক্ষা নহুক পুথি পড়ে পাস করার চেয়ে অধিক মর্ধাদাসম্পন্ল 
বা মূলবান ছিল না। ভারতীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে মর্ধাদ! দান ও তার 
প্রয়োজনীয়তার কথ! ডেসপ্যাচে স্বীকৃত হলেও ত৷ বাস্তবে কার্ধকর করা হয় নি। প্রকৃত- 
পক্ষে এ ভাষাসমূহের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে ডেলপ্যাচে সত্যকার কোন নির্দেশ দেওয়া! 
হয় নি। প্রার্থামক শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারেও ডেদপ্যাচে কোন কাধকর পরিকল্পন। স্থান 
পায় নি এবং শুধুমাত্র গ্রাপ্ট ইন-এডের সাহাষে অত্যন্ত উদাসীন প্ররক্কাতর একটা ব্যবস্থা 
এ ক্ষেত্রে প্রবতিত কর! হয়েছিল। এদেশে বে-সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা তখন মোটেই 
উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং স্বভাবতই শুধুমাত্র গ্রাপ্ট-ইন-এডের প্রেরণায় তা ব্যাপকতা 
লাত করতে পারে নি। ফলে গ্রাপ্ট-ইন-এড প্রথার সাহায্যে শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার 
হম নি এবং সরকার এই নীতির অন্তরালে নিজের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টাই করেছিল্নে। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন যুগের 
সত্রপাত করলেও সে শিক্ষাব্যবস্থ। মূলত: শাসক-শোধিত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিঠ ছিল। 
জণ্সাধারণের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আমলাতন্ত্রে 
কুক্ষগত কর! হয়েছিল। আজও সেই ব্যবস্থার চরম কুফল আমর! ভোগ করে চলেছি। 

উপরোক্ত সকল সমালোচন! সত্বেও পরিশেষে আমর! এই কথাই বলব যে, ১৮৫৪ 
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সালের উড্ের ডেসপ।াচ ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটামুটি একটি সুসংবন্ধ ও স্থসংহত 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। লর্ড ডালহ্েঠাসর মতে এরূপ সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা! পরিকল্পনা 
ইতিপূর্বে কোন প্রাদেশিক্ক বা কেন্দ্রীয় সরঞ্জাবের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয় নি। 
"সনেকের মতে ১৮৫৪ সালের এই ডেনপ্যাচটিই উনিশ শতকে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে 
চরম অবদ্দান। ১৮৫৪ সালের আগে এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যা কিছু সংস্কার ও উত্নয়ন 
সংঘটিত হয়েছিল তা সবই এই ডেসপ্যাচে এসে স্থুলমন্থিত হয়েছিল এবং পরবর্তাঁকালের 
শিক্ষাক্ষেত্রে সকল সংস্কার ও পরিবর্তনের মুল উৎলও ছিল এই ডেসপ্যাচটি। এই 
ডেসপ্যাচটিকে অনেকেই ভারতীয় শিক্ষাসৌধের ভিত্তিগ্রস্তর বলে বর্ণনা করে খাকেন। 
তাঁদের এই বর্ণন1 বহুলাংশে সত্য, প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী যুগের ভারতীয় শিক্ষার সংগঠনটি 
এই ডেসপ্যাচকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। 
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উত্তর। 1১) আলেকজাগার ডভাফ 

১৮৩০ সালে ভারতে প্রথম ইংরাঁজ স্কুল স্থাপন করেন আলেকজাগার ডাফ। তিনি 
সে সময়কার প্রখ্যাত মিশনারীদের মধো একজন ছিলেন । সে সময়ের আরও ভ্ব'জন 
খ্যাতনাম মিশনারী কমার নাম করা যায়। একজন রেভারেগ্ড জে উইলসন ! অপর 
জন রেভারেও্ড জন এপগারসন । এই তিন জনই ইংরাজী শিক্ষার মাধামে ভারতীয়দের 
শিক্ষাপানের নীতি গ্রহণ করেছিলেন । তারা বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয়দের ইংরাজী 
ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত কবে তুলতে পারলে তারা শ্বভাবতই খুষ্টধর্ম গ্রহণ 
করবে। উইলসনের কর্মক্ষেত্র ছিল বোশ্বা্টতৈে এবং সেখানে এখনও তার নাম অকন্ক্যায়ী 
উইলসন হাই স্কল এবং উইললন কলেজ আছে। গ্যাপ্ডারদন কাজ করেন মান্রাজে, 
আর ডাফের কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ। 

আলেকজাপ্ার ডাফ ১৮৩: সালের মে মালে কলকাতায় এসে পৌছান। তাকে 
ভারতে ধর্মপ্রচারের কাজে পাঠান “জেনারেল গ্যাসেম্র্র' নামে ক্কটল্যাণ্ডের একচি ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান। ভাফের উপর তাদের নির্দেশ ছিল “উচ্চন্তরের সাহিত্যমূলক এবং ধর্মীয় 
শিক্ষাদানের জন্ত বাংলাদেশে একটি কলেজ স্থাপন করা?” । 

বাংলাদেশের সে সময়কার সামাজিক অবস্থা পর্ধবেক্ষণ করে ডাক এই সিন্ধান্তে 
আসেন যে এদেশের জনগণের মধ্যে যে ধরনের জ্ঞান ও শিক্ষানুলক উদ্দীপনা দেখ দিয়েছে 
মিশনারীদের ইতিপূর্বে স্থাপিত কোনও বিগ্যালয়ই সে প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী নয়। 
সেজগ্ তিনি ইংরাজী ভাষরি মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্ত একটি নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্টে তিনি ১৮৩০ সালে কলকাতায় জেনারেল 
এ্যাসেম্রিল ইনভিটিউসন নামে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিদ্যালয়টি ১৮৩৭ 
সালে স্কটিশ চার্চ স্কুল নামে পরিচিত হয়। 
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(২) আলেকজাণগ্ার ডাফের শিক্ষানীতি 

ভাফ একজন উচ্চাশাক্ষতঃ দৃঢ়চেতা এবং গৌড় খৃষ্টান ছিলেন। যে সব ভারতীয় 
ৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদ্দের মধ্যে অধিকাংশই দরিব্র ও নিম্নবর্ণের ছিল। ধর্মীয় 
বিশ্বাসের চেয়ে ?িজেদের আধিক অবস্থার উন্নয়নই তাদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের বড় উদ্দেশ্য 
ছিল। এ কারণে তিনি সে সময্নকার মিশনারীদদের ভারতে অনুশ্ুত নীতির তীক্র 
সমালোচনা করেন। 


(৩) উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার 

ভারত থেকে হিন্দুপধর্মকে সম্পূর্ণ বিদায় করে তার জায়গায় খৃষ্টধর্ম প্রতিষ্টা করাকেই। 
ডাফ মিশনারীদের গুধান উদ্দেশ্ত বলে বর্ণনা করেন । তার মতে মিশনারীদের অনুম্থত 
পথে হিন্দুধর্মকে এদেশ থেকে বিদায় করা যাবে না। তাছাড়া এ কাজ করতে হলে 
ছিন্দুধর্মর নীচের কল! থেকে কাজ আরম্ত করলে চলবে নাঁ। হিন্দুধর্মের উপরের স্তরে 
যে সব উন্নত ও উচ্চবর্ণের লোকের! বাস করে তাদ্দের থেকে সুর করতে হুবে। ডাফের 
মতে যদি ব্রাঙ্গগণ ও অন্ঠান্তয উচ্চবর্ণের [হন্দুদের থুইধর্মে দীক্ষিত করা যায় তাহ, 
স্বাভাবিকভাবেই নিম়শ্রেণীর লোকেরা দলে দলে খুষ্টধর্ন গ্রহণ করবে । 


(8) মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার বিস্তার 

এই উদ্দেস্টে তিনি প্রস্তাব (দলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের পরিবর্তে মাধ্যমিক 
শিক্ষা! ও উচ্চাশক্ষার বিস্তারের প্রতি মিশনাগীদের অধিক মনোযোগ দেওয়! উাচত। 
উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় খুললে শ্বভাবতই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সেখানে যোগ দেবে এবং সেখানে 
তার! সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করবে । তার ফলে তারা নিজেরাই হিন্দুধর্মের 
অন্ত:সারশৃগ্ঠতা বুঝতে পারবে এবং স্বত:গ্রণোর্দিতভাবেই খুষ্টধর্ম গ্রহণ করবে । 


(৫) ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দান 

ডাফ তার বিদ্যালয়ে যে কেবল ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান পড়ানোর আয়োজন 
করেছিলেন তাই নয়, তিনি শিক্ষার মাধাম রূপে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষাকে 
গ্রহণ করেছিলেন । তার মতে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও 
সাহিত্য শিক্ষা! কর! একেবারেই সম্ভব নয় । অতএব ভারতায়দের অবশ্যই ইংরাজী ভাষায় 
জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাছাড়! দেশীয় ভাষায় অন্গবাদ করে বাইবেল পড়ানোরও 
সার্থকত! তিনি স্বীকার করেন নি এবং সেজন্য ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই যাতে 
ভারতীয়রা বাইবেল পড়তে পারে তিনি তারই ব্যবস্থা করেছিলেন। 

স্পষ্টতঃই ডাফের এই নীতি তার পূর্বগামী মিশনারীদের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। 
তার আগে মিশনারীরা বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয়দের শিক্ষা! দিতে দেশীয় ভাষার 
মাধামেই শিক্ষা দিতে হবে । সেজন্য তাঁর1 নিজের! দেশীয় ভাষ। আয়ত্ত করেন এবং 
দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ডাফও প্রথমে বাংলাভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা 
করেন কিন্ত তেমন সফল হন নি। তখন তিনি বলেন যে বাংলাভাষ1 অত্যন্ত অপরিণত 
ও পশ্চাদ্পদ ভাষা । অতএব এই ভাষার মাধ্যমে পড়ান ঠিক নয়। ডাফের মত আরও 
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কিছু মিশনারী এই মতের পোষক ছিলেন । তার ফলে মিশনারী পরিচালিত মাধ্যমিক 
স্তরের বিদ্যালয়গুলোতে ইংরাজী ভাষার মাঁধামে পড়ান! স্থরু হয় । 

(৬) বাইবেল অবশ্যপাঠ্য করণ 

ডাফ একজন গৌড়! খুষ্টান ছিলেন । তিনি বিশ্বাস করতেন যে খৃষ্টধর্মের নীতি এবং 
অনুশাসন ছাড়া! কোনও সত্যকারের শিক্ষ! হতে পারে না? তীর মতে খৃষ্টধর্ম যে সমস্ত 
শিক্ষার ভিত্তিই কেবল তাই নয়, একমাত্র খৃষ্টধর্মই শিক্ষাকে উল্জ্ীবিত ও অকন্রুপ্রাণিত 
করতে পারে। দেজন্ত তার মতে মিশন পরিচালিত সমস্ত বিছ্যালয়েই বাধ্যতামূলকভাবে 
এবং প্রত্যক্ষতাবেই বাইবেল পড়ানো হৰে। বাইবেল পড়ানো সম্বন্ধে এদেশের সাধারণ 
জনগণের মধ্যে যে বিরোধিতা দেখা যায়, ষদ্দি নির্ভয়ে এবং খোলাখুলিভাবে বাইবেল 
পড়ানো! যায় তাহলে €দ বিরেধিতা শীদ্রই লোপ পাবে। সে সময়ে খৃষ্টধর্মের প্রচারের 
বিকদ্ধে বেশ প্রবল জনমত থাকলেও ভাফ তার নিজের এই নীতিতে এতই বিশ্বাদী ছিলেন 
যে ৰাধ্যতামূলকভাবে বাইবেল পড়ানোর এই নীতি গ্রহণ করতে তিনি একটুও 
ইতস্তত হন নি। 

(৭) গ্রাণ্ট-ইন-এড. প্রথার জন্য আন্দোলন 

মিশনারীদের শিক্ষা! প্রচেষ্টার প্রতি ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর উদ্াসীনতাও ডাফ 
সমালোচনা করেন। তার মতে এই কাজে কোম্পানীর সক্রিয়ভাবে সাহাষ্য করতে 
এগিয়ে আস! উচিত। তাছাড়া কোম্পানীর পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে ও খুষ্টধর্ষ শিক্ষা 
দেওয়া উচিত। আর তা যদি কোম্পানী করতে না পারে তাহলে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব 
সম্পূর্ণ মিশনারীদের উপরই ছেড়ে দেওয়! উচিত। 

(৮) শিক্ষা! ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের অপসরণের দাবি 

ইতিপূর্বে মিশনারীর। সরকারী গ্রাপ্ট-ইন-এড, সাহায্যের জন্য এভাবে প্রবল দাবি 
জানান নি। বস্তুতঃ ডাক গ্রাপ্ট-ইন-এড, প্রধার একজন বড় সমর্থক [ছিলেন। ডাফের 
মতে মিশনারীদের স্কুলের জন্য কোম্পানীর অতি অবশ্তই গ্রাপ্ট-ইন-এড. দেওয়া উাচত, 
ষেমন, ইংলগ্ডে সরকার চার্চের পরিচালিত বিগ্ভালয়গুলোকে দিয়ে থাকে। 

গ্রাপ্ট-ইন-এড. দাবির সঙ্গে সঙ্গে ডাফ এও দাবী জানান যে, শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে 
কোম্পানীর নিজন্ব প্রচেষ্টা গুটিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব মিশনারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া 
উচিত। বস্তুতঃ ভাফ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের অপসরণ নীতির একজন প্রাচীনতম 
সমর্থক ছিলেন । 

(৯) শিক্ষক-শিক্ষণ 

ডাফ শিক্ষকদের শিক্ষণঙ্গানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলান্ধ করেন। 
১৮৪৫ সালে তিনি শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য একটি নর্মাল স্কুল খোলেন। সেখানে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। 


(১০) ডাফের শিক্ষানীতির মুল্যায়ন 


উপরের আলোচনাএধেকে দেখা যাচ্ছে যে ভাফ শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারীদের ভূমিকার 
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সম্পূর্ণ নতুন এন্টি ব্যাধ্যা দিয়েছেন এবং এটি তার পূর্বগামীঙ্গের দৃষ্টভঙ্গী ও অনুম্থত নীতি 
থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 

বল৷ বাহুল্য ডাফের এই উগ্র প্রকৃতির শিক্ষানীতি স্থানীয় লোকেদের মধ্যে বেশ 
চাঞ্চল্য স্যষ্ট করে এবং ডাফকে প্রথম দিকে গুরুতর প্রতিরোধের সম্মুধীন হতে 
হয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছু সংখাক প্রগতিপন্থী ভারতীয় ডাফের শিক্ষা পরিকল্পনাকে 
সমর্থন করেন এবং ভাফকে তার কর্মস্চীর র্পায়নে সাহায্য করতে এগিয়ে 
আসেন । মিশনারীদের মধো কেরী তাঁর নীতির প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানান। 
ভারতীয়দের মধ্যে রাজ! রামমোহন বায় তাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন । যখন) 
ডাফের গ্ললের প্রধম ছাত্রদল বাইবেল পড়ানোর বিরুদ্ধে এই বলে বিক্ষোভ জানায় ষে 
বাইবেল পড়লে ধর্মচ্যুত হতে হবে, তখন রাজ! রামমোহন রায় তাদের আশ্বাস দিয়ে 
বলেন ষে তিনি নিজে বাইবেল পড়েছেন এবং তার ফলে তিনি ধর্মচুত হন নি। 

ডাফ তার পরিঝ লনা থেকে প্রথমেই কিছু সাফল্য পান । তিনি কয়েকজন উচ্চন্তরের 
ব্রাহ্মণকে হ্রীষ্টধম্ে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন । ১৮৩৫ সালে মেকলের মিনিট প্রক্ঞাশিত 
হয়। তাতে ভাফের শিক্ষানীতিই ব্যাপকভাবে গৃহাত হয়। 

১৮৫৪ পালে উডের ডেসপ্যাচটি যখন রচিত হয় তথন ভাফ ইংলগ্ডে ছিলেন । এই 
বিবরণীতে গ্রাপ্ট-ইন-এভ, এবং ধর্মীয় 1শক্ষাদদানের নির্দেশগুলি ডাফেরই প্রচেষ্টাতে অঙ্গীভূত 
হয়েছিল। তারপর ডাফ ভারতে করে আসেন এবং উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশগুলো 
বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 

ভাফ তার শিক্ষা, আন্তরিকতা ও মানসিক দৃঢ়তার সাহায্যে ভারতে মিশনারী 
শিক্ষাপ্রচেষ্টার প্রককাতি ও উঙ্গেশ্তের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আনেন । বলতে গেলে 
তিনি মিশনারী শিক্ষ। পাঁরকল্পনার মধ্যে এক নতুন আন্দোলনের স্যষ্টি করেন। তার 
এই আন্দোলন কেবলমাত্র মিশনারীদেরই শিক্ষানীতির মধ্যে পরিবর্তন আনেনি, সরকারী 
শিক্ষানীতিকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থদুর প্রসারী 
প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে ডাফের শিক্ষা পরিকল্পনার কয়েকটি 
সফলের বর্ণন! কর! যায় । 

প্রথমতঃ, ভাফের শিক্ষা পরিকল্পনা ভারতে ব্যাপকভাবে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে 
সাহায্য করে। ণ 

ছিতীয়তঃ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তরে ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শিক্ষার 
আয়োজন করে। 

তৃতীয়তঃ সরকারকে গ্রাপ্ট-ইন-এভ, প্রথাটি গ্রহণ করতে প্রযোজিত করে। 

চতুর্থতঃ, শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের অপসরণের নীতি গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষকে 
সম্মত করে। 

পঞ্চমত:, এদেশে শিক্ষক-শিক্ষণের আরোতন করে:এবং সবশেষে এদেশে শ্ীশিক্ষার 
প্রসারেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। 
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তবে ডাফের শিক্ষানীতিতে কতকগুলো গুরুতর ক্রুট ছিল। প্রথমতঃ, মাতৃ ভাষাকে 
বর্জন করে ইংরেজীভাষাঁকে শিক্ষার মাধ্যঘ করা মোটেই সথবিবেচনার কাজ হুয় নি। তিনি 
বাংলাভাষার অস্তনিহিত সম্ভাবনাকে ভালভাবে পরীক্ষা না করেই সেটিকে অপরিণত ও 
হুর্বল বলে বাতিল করে দেন। ফলে সীমিত-সংখ্যক উন্নত সুরের লোকদের মধ্যে 
তার শিক্ষাবিস্তারের গ্রচেষ্ট/ কার্ধকর হলেও সাধারণ জনলমাজ ত্তীন্ধ প্রচেষ্টা থেকে উপকুত 
তয় নি। দ্বিতীরত:, তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মুখী পরিক্রতির তত্বে (0০0 জাটেত7৪20 
ঢ110:8600 77601% ) বিশ্বাধী ছিলেন । অর্থাৎ তিনি বিশ্বান করতেন যে, সমাজের 
উপরের স্তরের ব্যক্তিদের শিক্ষিত করে তুলতে পারলে শ্বাভাবিকভাবেই তাদের সংস্পর্শে 
এলে নীচের স্তরের ব্যকজিিরা শিক্ষিত হয়ে উঠবে । এ তত্বটি নিতান্তই অবান্তব। কেনন! 
উপরের স্তরের ম+হুষরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে শিক্নস্তরের মাগষদের সঙ্গে তাদের একটা 
মর্ধাদাগত বাধধান স্থষ্্র হয়ে যায় এবং তার ফলে তাদের যধ্যে কোন শিক্ষামূলক আঙ্গান- 
প্রদান ঘটা আর সম্ভব হয় না। মেকলেও পরবর্তীকালে তার বিধ্যাত মিনিট রচনার 
সময় ড'ফেত এই তব্বের দ্বার! প্রভাবিত তন 'এবং তার মিনিটে প্রদত্ত শিক্ষা! পরিকল্পনাটি 
এই নিম্ননৃখী পরিক্রতির তত্বের উপর ভিত্তি করেই রচনা করেন। পরবততাঁকালে 
এই ক্ষতিকর নীতি অনুসরণ করার ফলে সাধারণ মানুষের শিক্ষা! একেবারে বন্ধ হয়ে যায় 
এবং সমস্ত ভারতে নিরক্ষরতা ছড়িয়ে পড়ে । 

বাধ্যতামূলকভাবে বাইবেল পঠনের ব্যবস্থ। করাটাও ডাফের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক ছিল 
না। কেননা, যে উদ্দেষ্টে তিনি এই নিয়মটি করেছিলেন ত! তো সফঙগ হয় নি বরং এর 
ফলে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে একট! বিক্ষোভের মনোভাব স্যষ্টি হয়েছিল। অধিকাংশ 
ছাত্রই উন্নত ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য মিশনারী স্কুলে ষোগ দিত এবং কর্তৃপক্ষের চাপে 
বাধ্য হয়ে বাইবেল ক্লাসে ষোগ দিত । কিন্তু তার! তার জন্য স্বধর্ষ পরিত্যাগ করে নি। 
ডাঁফ ভেবেছিলেন যে বাইবেল পড়াতে পারলে দলে দলে হিন্দু খ্রীষ্টান হয়ে যাবে । তার 
সে উদ্দেশ্য একেবারেই সিদ্ধ হয় নি। 
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উত্তর । (১) ডেভিড হেয়ার ও তার শিক্ষা প্রচেষ্ট৷ 

যে সব ইংরাজ ভারতবাশীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। অস্তর থেকে অনুভব করেছিলেন 
এবং তার জন্ত নি-স্বার্থভাবে শ্রম, অর্থ ও ময় ব্যয় করে ভারতের শিক্ষার উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই ডেভিড হেয়ারের নাম 
করতে হয়। 


(২) ডেভিড হেয়ারের শিক্ষা পরিকল্পন। 
ডেভিড হেয়ার নিজে উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ছিলেন না । তার শিক্ষ! লাধারণ ত্যরেরই 
ছিল। কিন্তু তিনি শিক্ষাকে আস্তরিকভাবে ভালবাসতেন । তিনি ১৮** সালে ড়ি 
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ও মণিমুক্তার ব্যবসা করার জন্য ভারতে এসেছিলেন। ১৮১৫ সালে তিনি বথেষ্ট অর্থ 
সঞ্চয় করে ব্যবসা! থেকে অবসর নেন। কিন্তু তারপর স্বদেশে ফিরে না গিয়ে তিনি 
ভারতীয়দের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাঁকী জীবনট! উৎসর্গ করেন । 

ডেভিড হেয়ার উপলব্ধি করেছিলেন যে সে সময় ভারতের মত একটা ছ্নেশের 
সত্যকারের উন্নতি করতে হলে তার অধিবাসীদের মধ্যে ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞানের 
ব্যাপক বিস্তার করতে হবে। সেজন্য তিনি ভারতে পাশ্চাত্যঙ্গেশের অনুপরণে একটি 
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা! গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । ৰ 

তিনি ডাফের মত বিশ্বাস করতেন যে ইংরাজী ভাষ! ও ইংরাঁজা সাহত্যের রা 
ভারতীয়ঙ্গের আধুনিক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য । কিন্তু ডাকের মত শিক্ষার সঙ্গে ধর্মকে 
এক করার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। মিশনারীর! শিক্ষাকে ধর্মের উপৰরণ রূপে 
নিয়েছিলেন। হেয়ার শিক্ষাকে শিক্ষার জন্যই গ্রহণ করেন। হেয়র ছিলেন পূর্ণ 
ধর্ম-নিরূপেক্ষতার সমর্থক । তার মতে ভারতীয়দের জন্য আদরশ শ্িক্ষাপরিকরনায় 
মাতৃভাষা ও ইংরাজী দুই-ই পড়ান হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে ইংবাজী ভাষা ও 
সাহত্যের জ্ঞানের যাঁতে ব্যাপক বিস্তার ঘটে তার আয়োজন করতে হবে। 

(৩) ডেভিড হেয়ার ও হিন্দু কলেজ 

১৮১৭ সালে প্রসিদ্ধ হিন্দু বিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। অনেকেই ডেভিড 
হেয়ারকে এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা! বলে বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু পরব্তীকালের বহু 
গবেষপ! থেকে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে নানা বিতর্কমূলক তথ্য গাওয়া গেছে। এ 
প্রসঙ্গে একটি তথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে তঙ্গানীস্তন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক 
স্তার এডওয়ার্ড হাইভ ইস্ট (51 দ.এড৮৪70 73506 5:95) এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি 
স্থাপনে প্রধান ও সক্রিম্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু হ্তার হাইড ইষ্ট নিজে থেকে এই 
ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পারকল্পনা কখনও তৈরী করেন নি। এই শিক্ষা- 
পরিকল্পনাটি নিশ্চয়ই তার নিকট কেউ উপস্থাপিত করেছিল এবং তিনি সেই পরিকল্পনাকে 
বাস্তবে রূপ দিয়ে হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। 

এ প্রসঙ্গে ডেতিড হেয়ার ও রাজ! রামমোহুন রায়ের নাম উল্লেখ কর! হয়ে থাকে । 
একটি অভিমত অনুযায়ী ডেভিড হেয়ারই বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে এই পরিকল্পনাটি 
হার হাইড ইষ্টের কাছে পেশ করেন এবং স্তার ইষ্ট সাগ্রহে সেই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন 
এবং অর্থসংগ্রহ, স্থানের আয়োজন, সন্তাস্ত হিন্দুর্গের সমর্থন সংগ্রহ প্রভৃতির আয়োজন 
করে হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন । আর একটি মতবাদ অনুযায়ী হেয়ারের এই কলেজ 
স্থাপনের ব্যাপারে কোনও ভূমিক! ছিল না । সম্পূর্ণ কৃতিত্ব স্তার হাইড ইষ্টেরই প্রাপ্য । 

হিন্দু কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে ডেভিড হেয়ারের তৃমিকা কতটা সক্রিয় ছিল সে 
বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে একখ! বিনা ত্বিধায় বল! চলে যে ডেভিড হেয়ার এই কলেজের 
সঙ্গে নিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। কলেজের ছিতীন্ন বর্ষে হেয়ার কলেজের ভিজিটর বা! 
পরিঘর্শক নিযুক্ত হন এবং প্রতিদিনই তিনি কলেজে যেতেন। কলেজের ছাদের সঙ্গে 
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তিনি ্বনিষ্ঠভাবে মিশতেন এবং মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। স্বীকার 
করা প্রয়োজন বে হিন্দু কলেজের শিক্ষাধার! ডেভিড হেয়ারের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য 
শিক্ষার উদ্দারধঙ্গী পরিকল্পনার উপরই প্রতিষঠিত ছিল । এই কলেজের পাঠক্রমের মাধ্যমে 
ভারতীয় ছাত্রর! ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের বহুমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবধারার সঙ্গে 
পরিচিত হয় এবং পরবতাঁকালে ভারতের নবজাগরণে তারাই বিশিষ্ট ভূষ্িক! গ্রহণ করে। 
ভারতে ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য-ভিত্তিক এই নব শিক্ষাধারার জনক যে ডেভিড হেয়ার 
ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 


(8) স্কুল বুক সোসাইটি 


সে সময় স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের একান্তই "অভাব ছিল। এই অভাব দূর করার জন্য 
ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ সালে ক্যালকাট! ক্কুল বুক সোপাইটি গঠন করেন । এই সোসাইটির 
উদ্যোগে স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপযোগী নানা বই প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়। রাধাঁকান্ত গ্লেব 
ও বু শিক্ষিত বাঙাঙ্গী হেয়ারের এই কাজে সহায়তা করেন। ভারতীয় শিক্ষার্থীদের 
উপযোগী আধুনিক পাঠাপুস্তক রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এই সমিতিটির ভূমিকা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । 

(৫) ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি 

১৮১৮ সালে ক্যালকাটা দ্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল 
এদেশে নতুন ধ্বরনের স্কুল স্থাপন কর! এবং দরিদ্র ছেলেদের বৃত্তি দেওয়া । হেয়ার এই 
প্রতিষ্ঠানটির ইউরোপীয় সম্পাদক ছিলেন । 

(৬ ক্যালকাট? মেডিক্যাল কলেজ 

ক্যালকাট! মেডিক্যাল কলেজের স্থাপনের ব্যাপারেও হেয়ার সক্রিয় ভূমিকা নেন। 
তিনি ভাওতীয় ছাত্রদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উত্সাহ দেন। হেয়ার 
১৮৩৭ সালে এই কলেজের সম্পাদক পদ্গে শিষুক্ত হন। 


(৭) প্রাথমিক শিক্ষ। 

যদিও উচ্চশিক্ষার বস্তারই ডেভিড হেয়ারের শিক্ষাপরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, 
তবু এ দেশে প্রাথামক শিক্ষার বিস্তারের জন্যও ডেভিড হেয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। 
আরপুলিতে হেয়ার একটি প্রাথমিক বিদ্তালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নিজে বৃহন করতেন। 


(৮) স্ত্রীশিক্ষা 

সত্রশিক্ষার বিস্তারেও হেয়ারের মাগ্রহ কম ছিল না। স্বুল সোসাইটির ইয়োরোপীয় 
সম্পাদক রূপে তিনি মেয়ের জন্য স্কুল স্থাপনায় অগ্রণীর ভূমিক! গ্রহণ করেন। স্কুল 
লোসাইটি ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য ব্যাপক আন্দোলন চালান 
এবং ব্রিটিশ ও অন্তান্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ কাজে অনুপ্রাণিত করে তোলে। 
স্থল সোসাইটির এ সাফল্যের পিছনে ডেভিড হেয়ারের প্রচুর অবদান ছিল। 
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(৯) ডেভিড হেয়ারের ভারতীয় শিক্ষায় অবদান £ 

মে সময়ে ভারতের শিক্ষা! ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ দেখা দেয় এবং 
যার প্রত্যক্ষ ফলরূপে ভারতের ম্বাধীনতা।সংগ্রাম সুরু হুয় এবং শেষ পর্যস্ত ভারত স্বাধীনতা 
অর্জন করে, সেই নবজাগরণের একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন ডেস্িড হেয়ার । ভারতের 
নব ভাবধারার নায়ক ভিরোজিও ডেভিড হেয়ারকে এ দেশে অশিক্ষা দূরীকরণের ক্ষেত্রে 
প্রভাতী তারা” বলে বর্ণনা করেন। 

ডেভিড হেয়ার নিজে উচ্চশিক্ষিত ন! হলেও তিনি শিক্ষাকে ভালবাসতেন । আবার 
সেই সঙ্গে তিনি ভারত ও ভারতবাসীর্দেরও আস্তরিকভাবে ভালবেসেছিলেন। ভারত- 
বাসীদের মধ্যে যখন নব চেতনার উন্মেষণ সবে স্থুরু হয়েছিল মে সময়ে সবচেয়ে বড় 
প্রয়োজন ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাগারের দরজাটি তাঁদের সামনে 
খুলে প্লেওয়া। কিন্তু সে সময়ে ভারতবাসীর এই বর্ধঘান জ্ঞানের তৃষ্ণ! মিটাবার মত 
শ্রিক্ষায়তন এদেশে একপ্রকার ছিল না বললেই চলে। কলকাতায় শেরবান এবং ড্রামণ্ড 
নাষে দু'একটি মাত্র আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার স্কুল ছিল। সরকারী শিক্ষায়তন বসতে 
হিন্দুদের জন্য ছিল সংস্কৃত কলেজ এবং মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা । ১৮১৩ সালে শিক্ষার 
জন্ত একলক্ষ টাক! বরাদ্দ হলেও সে টাকা ব্যায়ত হত প্রাচ্য শিক্ষার 'চর্চ/ ও 
প্রসারের জন্য । 

এই সময় ভারতবাসীদ্দের এই গুরত্বপূর্ণ প্রয়োজন ডেভিড হেয়ার উপলব্ধি করেছিলেন 
এবং যাতে ভারতবাসী আধুনিক শিক্ষালাত করতে পারে তার জন্ত তান তার সমন্ত 
জীবনটাই উৎসর্গ করেন। এ কারণে এ দেশে কেবলমান্র কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন 
করার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করলেই ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে হেয়ারের অবদানের কথা 
সম্পূর্ণ বলা হবে না । ডেভিড হেয়ারকে ভারতের ইতিহাসে একটি “নতুন যুগের অগ্রদূত 
বলে অভিহিত কর! উচিত। 
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উত্তর। জে ই. ডি. বেখুন ও গার শিক্ষা প্রচেষ্ট। 

সে সময কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সরকানী কর্মচারীও ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য- 
দশা দেখে ক্ষ হন এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত গ্রচেষ্টায় এ দেশের শিক্ষার উন্নয়নের 
উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই জে. ই.ডভি বেখুনের 
(]. 7. 10. 38000810& ) নাম করতে হয়। 

ভারতের গভন্নর জেনারেলের কার্কপী সমিতির আইনসংক্রাস্ত সদশন্তরূপে এবং 
কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতিরূপে বেথুন ভারতে আসেন । তিনি নিজে উচ্চ 
শিক্ষিত ছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ভারতে 
স্ত্ীশিক্ষার অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি এখানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের 
সংকল্প গ্রহণ করেন। সে সমম্ব ইংরাজ সরকার এ দেশে স্ত্ীশিক্ষার মত বিতর্কনূলক 


বাংলার ইতিহ্ণীস 7] 


একটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কথ চিস্ত! করেন নি। বেখুন আরও বৃঝেছিলেন যে ধর্মীয় 
কারণে মিশনারীদের পরিচালিত স্কুল কলেজে এ দেশের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কখনই তাদের 
মেয়েদের পাঠাবেন না। সেজন্ত বেথুন সিদ্ধান্ত করলেন যে তিনি সম্পূর্ণ নিজের ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টায় এ দেশের মেয়েদের জন্য এমন একটি স্কুল খুলবেন যেখানে আধুনিক শিক্ষা 
দেওয়া হবে কিন্তু ধমীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না। বেথুনের এই পরিকল্পনার ফলরূপে ১৮৪৯ 
সালে কলকাতায় বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। 


এই স্ুলটি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিপুল সাড়া দেখ| দেয়। 
বস্ততঃ খৃটধর্মের শিক্ষ! ছেওয়া! হত বলে এদেশের হিন্দু ভন্রলোকেরা মিশনারীদদের পরিচালিত 
স্কুলে মেয়েদের পাঠাতে রাজী হন নি। বেধুনের স্থুলটিতে খৃস্টধ্ন শিক্ষা! দেবার কোনও 
আয়োজন ন৷ থাঁকায় উচ্চবর্ণের হিন্দুর! বিন। ছিধায় সেখানে মেয়েদের পাঠাতে সুর 
করলেন । এতেই বোঝা ধায় যে, সে সময়ে ভারতীয়রা শিক্ষা! সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে 
ওঠেন এবং মেয়েছের শিক্ষা সন্বন্ধেও বহু শতাব্দীর ষে রক্ষপশীলতার মনোভাব তাদের 
আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাও তার! কাটিয়ে উঠেছিলেন । এদিক দিয়ে. বেখুনের স্কুলটি 
ভারতীয়দের মধ্যে নবচেতনার উন্মেষণে বিশেষ সহায়ত। করে । 


বেথুনের প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অনেক ভারতীয় এগিয়ে এসেছিলেন । তাদের 
মধ্যে বেথুন নিজেই তিনজনের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করেন। তারা হলেন রামগোপাল 
ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মৃখোপাধঠায় এবং মদনমোহন তর্কলঙ্কার ৷ দক্ষিপারঞ্জন শ্কুল বাড়ীর 
জায়গ! দেন এবং দশ ভাজার টাক অন্ুপ্ধান দেন। বরামগোপাল ঘোষ প্রথম থেকেই 
বেধুনকে উৎসাহ ও পরামর্শ দেন এবং তার ক্কুলের জন্য প্রথম ছাত্রী সংগ্রহ করে দেন। 
মঙ্গনমোহন নিজের ছুই মেয়েকে স্কুলে পাঠান এবং বিনা পারিশ্রমিকে স্কুলে এসে বাংল! 
শিক্ষার্দান করে যেতেন। 


১৮৫১ সালে বেখুন মারা যান। জঙ ভালহোৌসী সেই সময় স্কুলটির দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। পরে কোম্পানী সরাসরি স্কলটি অধিগ্রহণ করেন । স্কুলটির পরে একটি কলেজ 
শাখাও খোল! হয়। 


বেখুন স্কুলের স্থাপনের পর থেকেই নান! জায়গায় মেয়েছের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে 
সরু হয়। অনেক ভারতীয়ই মেয়েছের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এগিয়ে আমেন এবং 
অর্থ ও পরিশ্রম দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে সাহায্য করেন । এদিক দিয়ে বেথুনের অবদান 
কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য একটি স্কুল স্থাপনেই সীমাবদ্ধ ছিল তা! নয় তিনি এ দেশে 
স্্রীশিক্ষা আন্দোলনের উদ্বোধক ছিলেন । ভারতে আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে 
বেখুনের ভূমিক! খুবই গুরুত্বপূর্ণ 


প2 হিত্ত্ি অব বেঙ্গল 


€. 15. 55601) 791561510১৩ ৩০৪৫2890680286 01 হল) 18013805977 
2০1) ০ 1106 ১৪177৩50০91 9৫210866070 |) 1367209]. 


উত্তর । (১) ভূমিকা 

উনবিংশ শতাবীতে যে কয়েকজন ব্যক্তি সক্রিপ্নভাবে এ দেশে শিক্ষার প্রসারে অংশ- 
গ্রহণ করেন তাঙ্গের মধ্যে শব্বকল্পদ্রম প্ররণেত। রাধাকান্ত দেবের নাম গ্রাথমেই করতে হয়। 
তিনি কিন্তু প্রাচীনপন্থী ছিলেন এবং রামমোহন, ছিরোজিও প্রভৃতি প্রগতিশীল সংস্কারকের 
প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেন। তা সত্বেও বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসারের ক্ষেন্ত্ে 
তার অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ | 

রাধাকাস্ত দেব সে সময়ের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শোভাবাজারের 
রাজবাড়ীর ছেলে ছিলেন। যে সনাতনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দুদল রামমোহন রায়ের সমাজ- 
সংস্কারের আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল তিনি সেই দলের নেতা! ছিলেন । হিন্দুধর্মের 
এঁতিহা ও প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির উপর তাঁর অগাধ নিষ্ঠা ছিল এবং সেগুলোর যে-কোনও 
রকম সংস্কারেরই তিনি বিরোধী ছিলেন । এজন্য তিনি রামমোহনের ব্রাহ্মলমাজ গঠনের 
তীব্র বিরোধিতা করেন এবং রক্ষণশীল হিন্দুদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করে রামমোহনকে 
একরকম একথরে করে রাখেন। 

পরবর্তাকালে যখন ডিরোজিও ও তার ছাত্রলল হিন্দুধর্ম-বিরোধী উগ্র মতবাদ প্রচার 
স্থরু করেন তখনও রাধাকান্ত দেব ও তাঁর গোঠী ভিরোজিওর বিরোধিতা করেছিলেন 
এবং তার প্রচেষ্টাতেই ভিরোজিওকে হছিন্দুক্কলের শিক্ষকপদ থেকে অপসারিত করা 
হয়েছিল । 

বিদ্যাসাগরের সামাজিক ও সংস্কারসূলক প্রচেষ্টাগুলোরও রাধাকান্ত বিপক্ষে ছিলেন। 
এমন কি সতীদাহ গ্রথ! নিবারণের গ্রচেষ্টারও তিনি বিরোধিতা করেন এবং বিধবাবিবাহের 
প্রবর্তন ও বনুবিবাহছরোধেরও তিনি বিবোধী ছিলেন। এক কথায় তিনি ছিলেন 'রক্ষণশীল 
গৌড়! হিন্দুধর্মের সমর্থকগোঠীর প্রধান নেতা । কিন্তু তা সত্বেও সেই সময়ে শিক্ষার 
প্রসার ও প্রবর্তনে রাধাকাস্ত দেবের ভূমিকা কম উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি হিন্দুধর্মের 
প্রচলিত প্রথা পদ্ধতির পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিতঙী 
বথেষ্ট প্রগতিশীল ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনে যারা উদ্যোগী ছিলেন রাধাকাত্ত দেব তালের 
অন্ততম। হিন্দু কলেজের প্রথম সাব কমিটির তিনি সদন্ত ছিলেন এবং পরবতী চৌত্রিশ 
বৎসর তিনি এ শিক্ষান্ুতনের সঙ্গে ুনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এ কলেজের পরিশাসনের 
ব্যাপারে রাধাকাস্ত দেব বথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন । তার বদান্ততায় 
অনেক ছাক্র বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেছিল। 


(২) কার্যাবলী 


রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রধানের! পাশ্চত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের চেষ্টাকে সমর্থন 
করেন- রাধাকানস্ত দেবও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। অর্থকরী বিচ্যোপার্জনের 
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আবশ্তকতাকেও তার! শান্ত্রস্ধি বলে শোষণ! করেন। কিন্তু অপরদিকে কোন কোন 
প্রগতিশীল আন্দোলনকে রক্ষণশীল হিন্দুরা সমর্থন করেন নি। রাঁধাকাস্ত দেব এবং 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা সহুমরণ প্রথার সপক্ষে আন্দোলন 
উপাস্থত করেন। রামমোহন রায়, কালীনাথ চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার 
ঠাকুব প্রভৃতি সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেন এই আন্দোলন তারই 
প্রতিক্রিয়া । ১৮৩৭ খুষ্টাব্দবের ১৪ই জানুয়ারী গোপীমোহন দেব, রাধাকাস্ত দেব, নিমাইচাদ 
শিরোমণি, হরলাথ তর্কভৃষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকুষণ দেববাছাছুর, 
গোকুলনাথ মল্লিক, ধাযগোপাল মন্ত্িক, ভবানীচন্দ্র মিত্র প্রভ'ত ব্যক্তির বেন্টিঙ্কের 
নিকট উপস্থিত হয়ে সতীদাহ প্রথার সপক্ষে এক দরখাস্ত দাখিল করেন। সতীদাহ 
নিবারপ-আইনজারী হলে ১৮৩৭থুষ্টাব্ের ১৭ই জানুয়ারী রক্ষণশীল হিন্দুরা শ্বধর্ম রক্ষার জন্য 
এন্সটি ধর্মসভা স্থাপন করেন। সহমরণ নিবারণের আইন রদ করাই এই সভার মুখ্য 
উদ্দেস্ট ছিল, তবে তাক্ছের এই উদ্দেশ্য সফল হয় নি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মসভার 
সদস্তগণ সফলতা লাভ করেন। ডভিরোজিওর শিক্ষায় প্রণোদিত ইয়ং বেঙ্গলের 
উচ্চ্ঙ্খলত! দমন করার জন্য তার! ডিরোজিওকে কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। 


প্রাপ্তবয়স্কের। এবং যাঁর! স্কুলকলেজের শিক্ষ! সমাপ্ত করতে পারেন নি তার! যাতে 
পরবতাঁ জীবনে বিদ্যাচর্চা করতে পারেন সেজন্য গৌড়ীয় সমাজ নামে একটি ক্লাব স্থাপিত 
হয়। রাধাকান্ত দেবও এই সভার সহিত যুক্ত ছিলেন। হিন্দু কলেজের সঙ্গেও 
রাধাকাস্ত দেব প্রথম থেকেই বুক্ত চিলেন কিন্তু পরে কলেজের মূলনীতি নিয়ে কলেজের 
প্রেসিডেপ্ট বেথ,ন ও রাধাকাস্ত দেবের মধ্যে দীর্ঘকাল তুমুল বাদানুবাদদ চলে এবং 
পরিশেষে ১৮৫০ খুষ্টান্বের ১লা জুন রাধাকাস্ত কলেজের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন । 


রাধাকান্ত মগ্পানেরও বিরোধী ছিলেন। প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে ১৮৬৪ 
খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশীয় মাঙ্গক ব্রব্য নিবারণী সভা স্থাপিত হয়। রাধাকাস্ত এই সভার 
সম্পাদককে ' এক পত্র লেহখনঃ +171911507 চ/10]) 105 11790£018101010 01 00611 
50016159 010003590. 10 19106 0106 0260250 11006575506 10 105 00109526559 91) 
€0 8/৮6 1315 5070151 50190101161)05 0০ 91] 17063901765 10 17725 20000 101 
006 67901080107) 01 0106 01290:01 5106 2110 0105 1601310011)5 01 00096 
5৮170 109৮6 50000010060 00 165 17700067906.” 


(৩) ধমসহিষুঃতা 

নিজের ধর্মমত সম্পর্কে অত্যন্ত গ্রোড়। হলেও ব্রাধাকাস্ত অপরের ধর্মমতের বিষয়ে 
সহনশীল ছিলেন ন! একথা ঠিক নয়। তবে হিন্দু ধর্মের উপর অপর ধর্মের আক্রমণ রোধ 
করার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেন। বরাজ। রামমোহন প্রতিঠিত ব্রাহ্মপঙ্গাজজকে 
তিনি বরদাস্ত করতে পারেন লি। অপর ধর্মের প্রতি রাধাকাস্তের মনোভাবের কথা তার 
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(8) শিক্ষাপ্রসারের প্রতি অনুরাগ 

ধর্ম বিষয়ে বাধাকাণ্ত দেবের সন্কীর্ণত! ছিল। তিনি রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ । 
আন্দোলন এবং বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিকূলতা করেন। কিন্তু 
শিক্ষার ব্যাপারে রাধাকাস্ত চির উদার ছিলেন । তিনি মেডিকেল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদদের 
ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলেন নি। 

রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন হলেও রাধাকাস্ত দেব ইংরেজী শিক্ষার পরম সমথক ছিলেন । 
হিন্দু কলেজের স্থাপন ও পরিচালনে তার গভীর আগ্রহ থেকে একথ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হয়। সেই সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের যৌক্তিকতাঁও রাধাকাস্ত দেব উপলা 
করেছিলেন এবং ১৮৩৯ সালে বাংলা পাঠশালা! প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীর ভূমিক1 গ্রহণ করেন। 

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে রাধাকাস্ত উত্সাহ হলেও এবং মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচারের 
কাজে যথেষ্ট প্রশংসা করলেও মিশনারীদের ধর্মীয় কার্ধাবলীর তান তীব্র (বরোধত৷ 
করেন। প্রসিঞ্চ মিশনারী উইঙ্গিয়ম আডামকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক করার গ্রস্তাব 
উঠলে তিনি বিরোধিতা! করেন। তিনি হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্র ভতি করার 
প্রতিবাদে কলেজের পরিচালক সমিতির সান্যপদ ত্যাগ করেন । শ্রীষ্টধর্ম গ্রচারের 
বিরোধিত্তা করার জন্য এবং ডিরোজিওর চরম মতবাদকে প্রতিহত করার জন্য 
ধরমসভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি ডিরোজিও ও তার অন্থগামীদের 
উগ্র মতবাঙ্গের বিরুদ্ধে বিবামহীন আন্দোলন চালিয়ে যায়। 

রাধাকাস্ত দেব ইংরাজী ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষার গ্রসারে বিশেষ ভূমিক গ্রহণ 
করেন। মেডিক্যাল কলেজ্জে যখন শব ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থার প্রবর্তনের বিরদ্ধে প্রতিবাদ 
ওঠে তখন তিনি এ ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান । উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দু ছাত্রদের 
বিলাত যাত্রাকেও তিনি সমর্থন করেন এবং এ ব্যাপারে অনেককে অর্থসাহায্যও করেন। 

তান ক্যালক্াট। স্কুল বুক সোসাইটি, ক্যালকাট! স্কুল সোসাইটি, এগ্রিকালচারাল 
প্রযাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ গিয়া প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত 
ছিলেন। তিনি চব্বিশ পরগণায় কৃষিকার্ধ সম্বদ্ধে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বচন! করেন । তিনি 
বাংলা বানানের উপর একটি বই লেখেন এবং ইংরাজী থেকে কতকগুলি উপকথার 
অনুবাদ করেন। সংস্কৃত শিক্ষাবিষ্তারের জন্যও তীর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ম্মরণীয়। 
প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি তার শব্ধকল্পত্রম নাষে বহু-খগ্ুবিশিষ্ 
একটি সংস্কৃত অভিধান গ্রকাশ করেন। 
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১৮৫৩ সালে রাধাকাস্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল গ্রভৃতির সহযোগে হিন্দু 
মেট্রোৌপলিটান কলেজ স্থাপন করেন । এইটিই গ্রথম জাতীয় কলেজ। 

রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষ! গ্রসারেরও বিশেষ সমর্থক ছিলেন। ্ার বাড়ীর মহিলারা 
সকলেই লেধাপড়া শিখেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তার সমর্থন জানিয়ে রাধাকান্ত প্রবন্ধ 
লেখেন এবং শ্তার ডি্কওয়াটার বেখুনের মেয়েদের স্কুল স্থাপনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত 
জানান। বেখুন স্কুল স্থাপনের সময়েই রাধাকাস্ত তার নিজের বাড়ীতে একটি মেয়েদের 
স্কুল খোলেন। বন্ততঃ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম মেয়েদের ক্কুল খোলার কৃতিত্ব রাধাকাস্ত 
ছেবেরই। তীর সহায়তার গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার তার স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক গ্রন্থ প্রকাশে 
সহায়ক হন । ১৮৫১ গ্রীস্টান্বের ২*শে মার্চ রাধাকাস্ত দেব ডরিঙ্কওস্বাটার বেখুনকে এক 
পত্রে লেখেন, “আমি স্ত্রীশেক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা, জাতির নৈতিক চরিন্ত্র ও 
সামাজিক স্ুুখবুদ্ধির পক্ষে স্্ীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহ! এখন আর 
ব্যাখ্যা করে বলতে হুইবে ন1।” 


(৫) রাজনৈতিক চিন্তা 

ধর্ম, ধর্মসংক্রাস্ত বিষয় শিক্ষ! প্রভৃতি বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকলে 9 রাধাকাস্ত 
দেব তদানীস্তন রাজনৈতিক চিন্তার সহিত সম্পর্ক শূন্য ছিলেন না| 'এই সময় বাংলা- 
দেশের ভূম্বামী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শিক্ষিত জম্পদায় ক্রমে রাজনৈতিক এঁক্যবদ্ধতার দিকে 
অগ্রসর হতে শুর করলে ১৮৫১ গ্রীন্টান্দে এই সকল বিভন্ন শ্রেণীর লোক ব্রিটিশ 
ইত্তিয়ান আযসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। রাধাকাস্ত দেব এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হন এই সমিতির 
প্রথম সম্পাঙ্গক। 

(৬) উপসংহার 

রাধাকাস্ত রক্ষণশীল পরিবারের প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে পালিত হন বলে 
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উত্তর (১) ভূমিক! 

প্রাচীন শিক্ষার বদলে আধুনিক শিক্ষা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল উনবিংশ শতকে । 
ইংরেজ শাসকদের মর্জিমত হঠাঁৎ এই শিক্ষা প্রচলিত হয় নি। কতকগুলি সামাজিক অথ- 
নৈতিক উপাদানের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর িতীয়ার্ধ থেকে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট 
হয়েছিল, তারই ফলে ইংরেঙ্জি শিক্ষার হৃচন হয়েছিল অবশ্টন্তাবী রূপেই । 

নবাব সিরাজদ্দোলার কলকাতা আক্রমণের ফলে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও 
পলাশীতে ইংরেজজ্ের জয় হওয়ার পরে কলকাতার গুরুত্ব অনেক বাড়ল। বোম্বাই ও 
মান্রাজে কোম্পানীর স্থানীয় কাউন্সিগ থাকলেও কলকাতাই হল হ্থপ্রিম কাউন্সিলের 
কেন্দ্র। কাগজ কলমে মুণিদবাবার্দে শাসনকেন্ত্র থাকলেও প্রকৃত শাসনকেন্্র ছিল 
কলকাতা । কোম্পানীর বোর্ড অফ রেভিনিউ, বোর্ড অফ ট্রেড এবং স্থপ্রিম কোর্টও হল 
কলকাতায় ' স্বতরাং কলকাতার চিন্তাই ক্রমে ক্রমে সারা ভারতের বিশেষ করে সারা 
বাংলার চিস্ত! হয় উঠল। 

(২) বিদ্যালয় স্থাপন 

দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্ত অনেকেই জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় 
এসে উপস্থিত হতে শুর করে এবং চাকুরী পাওয়ার প্রধান শর্তই ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান। 
হুতরাৎ। ইংরেজি ভাষার স্কুল খুললে ছাত্রের অভাব হবে না, এই ধারনার ফলে পাদরী 
ছাঁড়া অনেক বেসরকারী ইংরেজও অষ্টাশ শতকের শেষার্ধে অনেক স্কুল স্থাপন করলেন। 
এদের মধ্যে প্রায় সবগুলিই ছিল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান । 

অষ্টাদশ শতকের গোড়া! থেকে এ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্বস্ত সময়ে কলকাতায় যতগুলি 

দল স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ কর! যায় ইংরেজ সন্তানদের জঙ্প 
চ্যাপলেন বেলারমীর স্কুলের কথা৷ এই স্কুলে অবশ্য ক্রমে ক্রমে অন্যান্তদেরও নেওয়া হয়। 
কলকাতায় প্রথম “চ্যারিটি দ্কুপ* ভয় ১৭৩৪ সনে । ১৭৪২ সশে স্কুলটি হুল ফ্রি-ুল। 
১৭১৫ সনে এটিই হল জানবাঞ্জারের চ্যারিটি স্কুগ। ১৭৫৮ সনে পাদরী কিয়ারস্তাণ্ডার 
মিশন চার্চ লেনে স্কুল স্থাপন করেন । 
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এইসব এবং আরও কিছু স্কুল হুল মিশনারীদ্দের উদ্যোগে । কিন্তু ইংরেজদের সাথে 
সায়িধ্যের ফলে ততদিনে কলকাতা এবং আশেপাশের একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইংরেজি 
শিখবার আগ্রহ বেড়েছে। তাই কিছু কিছু অমিশনারী এবং বেসরকারী 
ইংরেজ পুরুষ ও মহিল! ব্যক্তিগত কিংশ্বা গোষ্মগত চেষ্টায় স্কুল খুললেন। এ দেশের 
অভিজাত মান্ষরাঁও ছেলেদের “ভবিষ্যৎ” তৈরীর জন্ত এ সব স্থলে ভর্তি করতে 
লাগলেন । ইংরেজী শিধবার আগ্রহ যে বাড়ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাহেৰদের 
সাথে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী হয়তে! অনেকেই বসতেন । অবশ্ঠ প্রথম, প্রকৃত ইংরেজী 
জ্ঞানসম্পন্জ বাঙ্গালীঙ্গের অন্কতম হিসেবে নাম করা যার পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন 
ঘোষের। খুব তাড়াতাড়ি তার মত আরও কিছু বাঙ্গালী তৈরী হলেন। 


বস্তুত: যে সব ধাঙ্গালী তখন চাকুরি কিন্বা ব্যবসা করতে চাইতেন, তার্দের শিখতে 
হত ফারসী, কারণ উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্বস্ত ফারসীই ছিল রাষ্ট্রভাষা! । অপর- 
দিকে ইংরেজীও দরকার হল, কারণ ইংরেজী ভাষাই হয়ে উঠেছিল বাণিজ্যের এবং 
ভবিষ্যৎ গ্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা । প্রাচীন ভাষাও তখনকার শিক্ষিতরা অনেকেই 
জানতেন । স্ষতরাং তখনকার কলকাতা সমাজে অনেক বাঙ্গালীই ছিলেন বন্ুভাষী । 
এ জন্যই অনেক ইংরেজী স্থুলও তাড়াতাড়ি দাড়িয়ে গেল। 


১৭৬০ সনে স্থাপিত হল হেজ' এর বালিক!1 বিদ্যালয় । এটিই প্রথম বালিকা 
বিদ্যালয় । ১৭৬৮ সনে আর একটি স্কুলও গড়লেন আর একজন মহিল!, শ্রীমতী বোণ্ট | 
১৭৭৯ সনে হল মেয়েদের আরও একটি স্কুল-_শ্রীমতী ডুরেলে সেমিনারী। তারপর 
একে একে ১৭৮* সনে হজ" এর স্কুল, ১৭৮১ সনে বৈঠকখানায় গ্রিফিথ'-এর বোডিং স্কুল, 
১৮৮২ সনে কিলপ্যাত্রিকের “আপার এগ লোয়ার অরফ্যান স্কুল”, ১৭৮৩ সনে খিদিরপুরের 
মিলিটারী অরফ্যান স্কুল এবং ১৭৮৪ মনে স্থাপিত হল চিৎপুর বয়েজ বোভিং স্কুল । এ 
বছরই প্রতিষ্ঠিত হুল বিখ্যাত সেরবোর্ণ সেমিনারী সেখানকার ছাত্র হারকনাখ ঠাকুর, 
হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং পরবর্তাকালে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ অনেক 
বাঙ্গালী মনীধী। ১৭৮৬ সনে হল আমড়াতলায় মার্টিন বাউলের স্বুল। ১৭১৯১ সনে 
কলুটোলার রামজয় দত্ত স্থাপন করলেন একটি স্ুল। যতদুর জান! যায় রামজয় দত্ত'র 
এই স্ক.লটিই ছিল বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরেজী স্কূল। ১৭৯৩ সনে হুল ইউনিয়ন 
স্কল। ১৭৯৮ সনে স্কল গড়লেন মিঃ আর্চার। ১৭৯৯ সনে হল ফ্যারেল সেমিনারী। 
১৮** সনে স্থষ্টি হল মিঃ রীভেরংস্ব,ঙ্গ এবং ক্যালকাটা! একান্তেমী। 


এই তালিকাটি আরও বড় করার কোন প্রয়োজন নেই তবে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার 
পরে অষ্টাদশ শতকের বাকি ৪* বছরের মধ্যেই বাস্তব জীবনের প্রভাবে যেভাবে ইংরেজীর 
পরিবেশ একটু একটু করে তৈরী হচ্ছিল, টি ব্যাধ্যা করাই এই তালিকার উদ্দেন্ট। 
বোম্বাই এবং মাদ্রাজেও হল এ রকম অবস্থা। তারই ফলে তাজ্রোরের ইংরেজ কর্মচারী 
জুলিভান এ দেশে ইংরেজি ভাষায় পাশ্চান্্য শিক্ষার প্রস্তাব করলেন। : ইংরেজী শিক্ষার 
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পক্ষে বিলেতে হৈচৈ করলেন চার্লল গ্র্যান্ট। এ দাবিতে বিলেতের পার্লামেপ্টে 
প্রস্তাবও আনলেন মিঃ উইলবারফোস?। 

(৩) ইংরেজদের প্রচেষ্টা 

কিন্ত ভারতে কর্মরত প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্মচারীই তখনও প্রাচ্য শিক্ষাকে উৎসাহ 
দেওয়ীর নীতিই অনুসরণ করে চললেন কলকাতায় মান্্রাস1! এবং বায়ানসীর সংস্কৃত 
কলেজ তারাই স্থাপন করেন। অবশ্ত এইসব প্রতিষ্ঠানেও ক্রমে ক্রমে ইংরেজী অনুপ্রবেশ 
করল। ১৭৮৪ সনে শ্তার উইলিজ়াম জোনস.-এর উদ্যোগে স্থাপিত হল “এশিয়াটিক 
সোসাইটি” । দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের ভারততত্ব অনুশীলনের হুচনা হল। এ কৃ্রে 
ভারত সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ফোগাযোগও হল। 

অষ্টাদশ শতক্কের শেষভাগে কয়েকজন ইংরেজ আমাজের দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! নিয়েছিলেন । এদের কাজ কেবল স্কুল প্রতিষ্ঠায় সীমাবছ, 
নাথেকে আমানের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনেই প্রভাব বস্তার করেছিল । এইসব 
বাক্তি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা দরকার । 

(8) ন্যাথানিয়েল ব্রাসে হলহেড 

আজ থেকে দু'শ বছর আগে লেখেন “4৯ (19803010931 13617581 18172 365.% 
১৭৭৮ জনে প্রকাশিত এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত বাংল! ব্যাকরণ । হলছেভের জন্ম 
হয়েছিল ১৭৫১ সনের ২৫শে মে। তীর দাছু ছিলেন ব্যাঙ্কার এবং বাব! উইলিয়াম 
হলহেড ছিলেন ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের পরিচালক সভার সদন্য। অক্সকোর্ডের ক্রাইষঈ 
কলেজে ন্যাথানিফেল পড়াঁশুন! করেন। ১৭৭২ সনে কোম্পানীর অধীনে ফারসী 
অন্বাদকের চাকুরি নিয়ে তিনি ভারতে আসেন । সংস্কৃতে পারদ্ষশিতার জন্ত তিনি 
খ্যাতি অঞ্জন করেন । ভাগবত গীত।, ছিতোপদেশু, শকুস্তল! উপাখ্যানের ইংরেজি অনুবাদ 
তার কৃতিত্বের পরিচয় । বড়লাট ওয়ারেন েষ্টিংপ এর অন্থরোধে তিনি একখানি 
নিয়ুমবিধিও ফারসী থেকে ইংরেজিতে অন্থবাদ করেন । বইখানির নাম ভয় 09৫৪ ০0: 
3612 [0৬৪১ (১৭৭৬ )। কর্মমঘ জীবনের পরে জেশে ফিরে ইংলগ্েই হলভেড মারা 
যান ১৮৩০ সনে। 

(৫) চাঁলস. উইলকিনস, 

চার্লল উইলকিনসের জন্ম হয় ১৭৪৪ (ছিমতে ১৭৫০ ) সনে। কুড়ি বছর বয়সে 
কোম্পানীর কেরানী হয়ে তিনি ভারতে আসেন । ন্তাথানিয়েল হলছেডের সঙ্গে 
তীর বন্ধুত্ব হয়। এত তাল করে তিনি সংস্কৃত শেখেন যে ইউরোপীয়দের মধ্যে 
প্রথম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরূপে তাকে অভিহিত কর! যায়। ১৭৭৮ সন থেকে তিনি 
মহাতারতের অন্ুবাদ স্বর করেন এবং ১৭৮৫ সনে গীতার অনুবাদ করেন। এশিয়াটিক 
সোসাইটি স্থাপনের পিছনেও তার উৎসাহ ছিল । কিন্ত সবচেয়ে বড়কথ' তিনিই হলছেভের 
ব্যাকরণ বই ছাপানোর জন্য বাংল! টাইপ সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ওই খিখ্যাত গ্রস্থের 

চুসুজ্রকও তিনি। তাকেই ভারতের ক্যাক্সটন এবং বাংল! মুত্রণের জনক ধলা যায় । ১৮৩৫ 

চনে ইতলগ্ডেতার মৃত্যু হয্ব। 
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শাসন কাজে লিপ্ত থাকবার সময় ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নান! অন্তায়ের অভিযোগে 
ওয়ারেন হেগ্টিংস বিলেতের পার্লামেন্ট দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাড়িয়েছিলেন। 
প্রায় নিঃসম্বল অবস্থাতেই তিনি মার! যান। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে জ্ঞানের 
পরিধিকে প্রশস্ত করতে যেসব ইংরেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! নিয়েছিলেন, ওয়ারেন হেঠ্টিংস 
ছিলেন তাদের মধ্যে অন্তুতম অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পিছনে 
তার সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা! ছিল। কলকাত৷ মাদ্রাসা তিনিই স্থাপন করেন এবং 
অনেকদিন পর্ধস্ত এর ব্যয়ও বহন করেন। তাঁরই উৎসাহে তার অনুগত জোনাথন 
ডানকান্‌ বেনারস সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠঠ করেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারতীয় 
ভাষা শিখতে এবং সেই সব ভাষায় সাহিত্য পড়তেও তিনি উৎসাহিত করেন। 

১৭৭৪ সনের আগেই ওয়ারেন হেষ্টিংস আরবীতে লেখা “ফতোয়া অল আলমগিরি* 
বই সংগ্রহ করেন এবং মৌলভী ইয়াহিয়া এবং তার তিন বন্ধুকে দিয়ে ফারসীতে 
অন্থবাদ করান। একজপ্ প্রয়োজনীয় ব্যয়ও তিনি নিজেহ বহন করেন। ডেভিড 
এ্াগ্ারসন এই বইট ইংরেজিতে অন্থবাদ করেন। এই সব পণ্ডিতদ্দেরই তিনি ১৭৭৬ 
নে দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত প্দায়া” অন্ৰার্গে উৎসাহিত করেন। ১৭৮৩ সনে চার্লস 
»ামিপ্টন এই কাজ শেষ করেন । ফ্রান্সিস গ্লরাডউইনের "আইন-ই-আকবরীর” প্রকাশেও 
ছিল হেগ্রিংল'এর পৃিপোষকতা । 

১৭৭৩ সনে সংস্কতে তৈরি নিয়মবিধির ফারসী সংস্করণ হয় ১৭৭৫। হেহ্তিংসই এর 
ইংরেজী শ্ন্ুবাদ তৈরি করতে হছুলছেডকে অনুরোধ করেন । তার কফলশ্রুতি হুল ১৭৭৬ 
সনের “0935 0 3670৮ [9৬০৮ প্যারিস থেকে ১৭৭৮ সনে এই বইয়ের ফরাসী 
সংস্কণ প্রকাশিত হয়। 

ইতিমধ্যে হলহেডের ব্যাকরণের পাুলিপি তৈরি হয়েছে। কিন্তু ব্যয়সাধ্য বলে 
উইলকিন্স, সেটি ছাপাতে পারছেন না। ১৭৭৮ সনের ৯ই জানুয়ারী ওয়ারেন হেট্রিংস 
কাউন্সিল বৈঠকে প্রস্তাব করলেন_-এঁ বই ইঈপ্দিত মুন্রিতাকারে প্রতিধান! ৩০ টাকা 
দামে এক হাজারখানা কোম্পানীই অগ্রিম কিনে নিক এবং সেই টাকা গ্রন্থকার ও মুন্্রককে 
অগ্রিম দেয়! হোক । হলহেডের ব্যাকরণ সেই বছরই আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। 

(৬) স্যার উইলিয়াম জোনস, 

স্তার উইলিয়াম জোনস ছিলেন স্থগ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি । এই সংস্কৃত 
ভারততন্ববিদ কেবল শিক্ষাতেই উৎলাহী ছিলেন না। সমাজ সংস্কারেও উৎসাহী ছিলেন 
বলে দ্লাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের উদ্ভোক্ত|। হয়েছিলেন। সর্বোপরি ভারতে এঁহিহ 
সম্পন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা৷ বশতঃই এঁ সংস্কৃতির খনি থেকে মশি অনুসন্ধানের জন্য ১৭৮৪ 

। সনের ১৫ই জান্য়ারীতে প্রতিঠিত এশিয়াটিক সোসাইটিরও প্রধান উদ্যোক্তা! 
ছিলেন তিনিই । 

৭) গ্রাপ্টের আন্দোলন 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত সামান্ত কিছু করলেও শিক্ষ- 
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বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন দায়িত্ব আছে, একথা! স্বীকার করে নি। অর্থ নৈতিক 
বিপর্যয়ের ফলে ও সরকারী সাহ'য্যের অভাবে দেশী বিষ্যালয়গ্তলে! ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে 
এগিয়ে বাচ্ছিল। মিশনারীদের কাধকলাপে কোম্পানীর তরফ থেকে বাধা স্যর্ট হওয়ায় 
এ দেশে মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেও শিক্ষার প্রসার হচ্ছিল না। কোম্পানীর মিশনারী 
বিদ্বেষের ফলে ইংলগ্ডে মিশনারীগণ প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেন। চার্লস গ্রাপ্ট নামৰ 
কোম্পানীর এক প্রাক্তন কর্মচারী ইংলতগড মিশনারীদের পক্ষ নিয়ে কোম্পানীর মিশনারী 
বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ কযেন। ১৭১৯২ খ্থীঃ গ্রান্ট ভারতীয় সমাজের শোচনীয় 
নৈতিক অবস্থার বর্ণনা] করে একখানি পুস্তিক প্রচার করেন? গ্রাপ্টের পুস্তিকাকে 
409981৬০010 বলা হয় । এই পুস্তিকায় তিনি ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্প 
অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। গ্রান্ট প্রস্তাব করেন, ভারতীয়দের উন্নতির 
জন্ক ভারতীয়দের মধ্যে গ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে হবে, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষ। দিতে 
হবে; দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । 
ভারতীয়ক্ষের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে আপত্তিকর সস্তব্য করলেও গ্রাপ্টের কোন কোন 
অভিমতের এতিহাসিক মূল্য আছে। ১৭৯২ খ্রীঃ তিনি ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা- 
বিস্তারের যে প্রস্তাব করেছিলেন, চল্লিশ বছর বাদে লর্ভবেন্টিস্ক সরকারীভাবে সেই নীতি 
গ্রহণ করেন। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, ভারতীয়গণ ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণে ঘআগ্রহণীল। 
ইংরেজী বিগ্যালয় স্থাপিত হলে দলে বলে ভারতীয় ছাত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভীড় করবে । 
ইংরেজী ভাষাকে সরকারী কাজকর্মের ভাষারূপে গ্রহণ করবার উপদ্দেশও তিনি 
্িয়েছিলেন। ভারতে শিক্ষ!-বিস্তারে কোম্পানীর দায়িত্ব সম্পর্কে জনমত গঠনে বে 
গ্রান্টের মতামত বিশেষ্ব প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা অনন্থীকার্ধ। 


১৭১৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ নতুন করে অন্মোদনের জন্য পার্লাষেপ্টে উপস্থিত 
করা হয়। এই সময়ে দাসপ্রথা উচ্ছেদ-আন্দোলনের প্রখ্যাত উদ্ারনৈতিক নেতা 
উইপবার ফোর্স শিক্ষা-বিষয়ক একটি ধার! সন্ধে অন্ততুক্তি করার দাবী করেন। 
কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিব্োধিতা করেন। কোম্পানী ভারতে 
শিক্ষার জন্ত কোন আধিক দায়িত্ব গ্রহণে রাজী ছিলেন না। তাদের যুক্তি ছিল লেখাপড়া 
শিধিয়ে আমেরিক1 হাতছাড়! হয়ে গিয়েছে, ভারতীয়দের আর লেধাপড়া শিখিয়ে কাঞ্জ 
নেই। একট সাম্রাজ্য হারিয়ে অন্ত আর একট! সাম্রাজ্য হারাবার ঝুঁকি ব্যবসায়ী 
কোম্পানী নিতে রাজী ছিল না তাই কোম্পানীর বিরোধিতায় উইলবারফোর্ধের প্রস্তাব 
বাতিল হয়ে ঘায়। পার্লামেন্টে পরাজয়ের পরও গ্রাপ্টের আন্দোলন বন্ধ হয় নি। কিছুদিন 
বাছে তিনি পার্লামেন্টের সদন্ত নির্বাচিত হন এবং কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টরকের 
চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়। গ্রাপ্টের আন্দোলন আরও তীব্র হয়। সাধারণভাবে বলা 
বায় বে এই সব ব্যক্কিঙ্গের আন্দোলনের ফলে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ 
্রীন্টাব্দের সন্গ জানের সমন্ব ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট একটি 


নীতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয় । 
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উত্তর । (১. গ্রাশ্টের চিন্তাধারা 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জগ্ত সামান্ত কিছু 
করলেও শিক্ষ'-বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে তার্দের কোন দায়িত্ব আছে,একথ। শ্বীকার করে নি। 
অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ও সরকারী সাহায্যের অভাবে দেশীয় বিচ্যালয়গ্ুলি ধীরে 
ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল । মিশ্নারীদের কারধকলাপে কোম্পানীর তরফ থেকে 
সাধ স্যষ্টি হওয়ায় এদেশে মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেও শিক্ষার প্রসার হচ্ছিল না। 
কোম্পানীর মিশনারী বিদ্বেষের ফলে ইংলগ্ডে মিশনারীগণ প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেন । 
চার্লস গ্রাপ্ট নামক কোম্পানীর এক প্রাত্তন কর্মচারী ইংলগে মিশনারীদের পক্ষ নিয়ে 
কোম্পানীর মিশনারী বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৭৯২ খ্রীঃ গ্রান্ট ভারতীয় 
সমাজের শোচনীয় নৈতিক অবস্থার বর্ণনা! করে একখানি পুস্তিক। প্রচার করেন। 
গ্রান্টের পুস্তিকাকে 40109০1%20101) বল! হয় । এই পুস্তিকায় তিনি ভারতীয়দের নৈতিক 
চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। গ্রাপ্ট প্রস্তাব করেনঃভারতীয়দের 
উন্নতির জন্য ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে হবে, ইংরাজী ভাষা ও সাহিতা 
শিক্ষা দিতে হবে , দেশের কষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে 
হবে । ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলেও গ্রান্টের কোন 
কোন অভিমতের এঁতিহাসিক দূল্য আছে। ১৭৯২ খ্রীঃ তিনি ইংরেজীর মাধামে শিক্ষা 
বিস্তারের ষে প্রস্তাব করেছিলেন, চল্লিশ বছর বাদে লর্ড বেন্টিষ্ক সরকারীভাবে সেই নীতি 
গ্রহণ করেন। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, ভারতীয়গণ ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহশীল ) 
ইংরেজী বিগ্যালয় স্থাপিত হলে দলে দলে ভারতীয় ছাত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভীড় করবে ! 
ইংরেঙ্জী ভাষাকে সরকারী কাজকর্মের ভাষারূপে গ্রহণ করবার উপদেশও তিনিই দিয়ে- 
ছিলেন । ভারতে শিক্ষা-বিস্তারে কোম্পানীর দায়িত্ব সম্পর্কে জনমত গঠনে যে গ্রাপ্টের 
মতামত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, ত অনমস্বীকাধ । 


১৭৯৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ নতুন করে অনুমোদনের জন্ পালণমেণ্টে উপস্থিত কর৷ 
হয়! এই সময়ে দাসত্বপ্রথ! উচ্ছেদ-আন্দোলনের প্রধ্যাত উদারনৈতিক নেতা! উইলবার 
ফোস” শিক্ষা-বিষয়ক একটি ধারা সনদে অন্ততুক্ত করার দাবী করেন। কোম্পানী 
কণ্ঠপক্ষ তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কোম্পানী ভারতে শিক্ষার জন্য 
কোন আঘথিক দায়িত্ব গ্রহণে রাজী ছিলেন না । তাদের মুক্তি ছিল লেখাপড়া! শিখিয়ে 
আমেরিকা হাতছাড়! হয়ে গিয়েছে, ভারতীয়দের আর লেখাপড়। শিখিয়ে কাজ নেই । 
একটা সাম্রাজ্য হারিয়ে অন্ত আর একট! সাম্রাজ্য হারাবার ঝুঁকি ব্যবপায়ী কোম্পানী 
নিচে রাজী ছিল না। তাহ কোম্পানীর বিরোধিতায় উইলবারফোসে র প্রস্তাব বাতিল 
হয়ে যায়। পালণমেপ্টে পরাজয়ের পরও গ্রাপ্টের আন্দোলন বন্ধ হয় নি। কিছুদিন 
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বাদে তিনি পুনরায় পালণমেপ্টের দন্ত নিবাচিত হন এবং কোম্পানীর কোট অঞ্চ 
ডাইরেক্টরদের চেয়্যারম্যান নিযুক্ত হন। গ্রাপ্টের আন্দোলন আরও তত্র হয়। 
সাধারণভাবে বল! ষায় যে,এইসব ব্যক্তিদের আন্দোলনের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে 
১৮৩৩ ও ১৮৫৩ খ্রীস্টাবের সনদ্দ দানের সময় ব্রিটিশ পালণমেপ্টে ভারতে শিক্ষা-্ন্তারের 
জন্য নিদিষ্ট একটি নীতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়। 


(২) গ্রান্টের ইংরেজী শিক্ষ। প্রবর্তনের উদ্দেশ্য 


চাল গ্রান্ট ধনে করতেন যে ভারতীয়দের নৈতিকমান উন্নত করার জন্য ইংরেজী 


শিক্ষার প্রবর্তন এবং ভারতীয়দের মধ্যে শ্রীস্টধর্ম প্রচার একান্ত কর্তন্য । তিনি দঢভাবে 
বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর নিকট চিন্তাধারার একটি নতুন জগৎ 
উন্মুক্ত হবে--5 185 1০0 আ1]1 0৩0. 60 0136100 ও ৬০10 06 176৬ 1৬৩৩” 
তিনি আরও মনে করতেন যে মুসলমান শাসকগণ যেভাবে ভারতীয়দের ফারস শিখতে 
বাধ্য করেছে, ইংরেজদের উচিত ঠিক সেভাবেই ভারতীয়দের ইংরেজী শিখতে বাধ কর!। 
চালস গ্রান্ট নিজেই এই সম্পর্কে বলেন যে, 406 আ1]] ০০ 20510215০২৬ 101. 
(90৮01117761) 09 25069191191 0০ 00007266 62196175617 31019030305 04 
:05177065, [919065 01 £02.00 01905 11501000101 17. 169.011)5 210 ৬৮101) 
[7751151) , 10011010405, ১০০1911% 91 010০ ৮০015 ৮0010. 0001. [0 01৩] 
210 6116 23১9 19001050500 11) 0০9১০1317) 00151)0 20 010৩ 98060100৩ ০০11৮৩5 
01100300005 01) 1061০170 5001605 7010০177005 9010 10 206 
1৩০97) [6201)015 0: 12051151) 01607561565 000 00৩ 20019101000 ৩1 91)৬ 
13115096611) 00110 07091176559 101 ৬৮111010 ০৬০০ [9011 0001 ৩১৮২9178 
101780115 17 [011 00109১৬০০1৫ 1] 006 ০0156 0£ 0000000 8০10৩780107 
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(৩ উপসংহার 
উন্ট ইপ্তিয়া কোম্পানী ভারতে সাঘ্রাজা বিস্তারের পর এই দেশে ইংরেঙ্জা শিক্ষা- 
বিস্তার সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ করে নি। সম্ভবতঃ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের ধারণা 
ছিল প্রয়োজন উপলবি। করে ভারতবাসীরাই এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে 
শ্তরু করলে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ভারতে শুর হবে। কিন 
চার্লস গ্রান্ট ও তার সহযোগী উইলবারফোর্স ভারতে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ভন্তা ইংলপ্ডে 
আন্দৌলন শুরু করেন। আন্দোলনের মুখ্য উদদেশ্ত ছিল ছুটি-(১) ভারত খ্রীস্টধম 
প্রচারের জন্য শ্ীন্টান পাদ্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া এবং (২) ইংরেজ ভাষার 
মধ্য দিয়ে এ দেশের সর্বত্র শিক্ষার বহুল প্রচার কর! । চার্লস গ্রাণ্ট ও উইলবারফোর্সের 
আন্দোলন ইংলগ্ডে জনমত গঠন করতে সমর্থ হলেও ১৭৮৪ শ্রীল্টাবৰে পিটের ভারত 
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আইন প্রণয়নের সময় ভাঁরতে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তার অথবা পাড্রীদ্দের অবাধ গতিবিধি 
সম্পর্কে কোন কথাই উল্লেখ করা হয় নি, অথবা! এই ছুটি বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করারও 
কোন চেষ্টা করা হয় নি। সম্ভবতঃ ভারতীয়দের মনে যাতে কোন প্রকার সন্দেহের 
সথষ্ট নাহয় সে উদ্দেশ্োই ব্রিটিশ শাঁসকগণ এরূপ নীতি গ্রহণ করতে চেষ্ট) করেন । 
কিন্ধ সাময়িকভাবে চীলস গ্রান্টের আন্দোলন সাফল্য লাভ ধা করলেও পরবতীকাশে 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নতুন সনদ দেওয়ার সময় এ ছুটি দাখিকেষ্ট স্বীকার করে 
এবং কোম্পানীও ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটি নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ ন্যয়বরাদ 
করতে এবং পাত্রীদের ধমপ্রচারের অবাধ স্বাধীনতা দিতে লাধ্য হয়। 5তরাং চালপ 
গাণ্ট যে আন্দোলন শুর করেন তা কোন ক্রমেই নিশ্ষল হয় নি। 
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উত্তর। (১) ভূমিকা! 

শাসনকাধে লিপ্ত থাকাঁর সময় ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নানা অন্যায়ের মাভি- 
যোগে ওয়ারেন হেস্টিংস ইংলণের পালিয়াষেন্টে আসামীর কাঠগড়ায় ঈীড়াতে বাপ্য 
»ন। মৃত্যুর পৃবে তিণি প্রায় নিঃসম্বলও হয়ে পড়েন। কিন্তু ভারতে অবস্থানকালে 
তিনিই ইংরেজদের মধে। সবপ্রথম প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য "৪ সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও 
উন্নতিসাধনের জগ, সচেষ্ট ভন। তান সাহিত্যান্ুরাগী ছিলেন এবং বাংলা ও কাঁসীভাষা 
আয়ত্ত করে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য চেষ্ট করেন, তিনি 
অক্সফোড বিশ্বনিদ্যালয়ে ফাপী ভাষার একজন অধ্যাপক শিমুক্ত করার চেষ্টা করেন । 
যদিও তার এই চেষ্টা তথন শাকলা লাভ করে নি। জনগণের বিখ্যাত জাবনাকার 
বসওয়েশও হেষ্টিংসের সাঠিত্যান্থুরাগের গভীর প্রশংসা করেন! ইংরেজী রচনাশৈলীও 
তার প্রশংসনীয় ছিল এবং বানিংটন মেকলের মতে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কিপন্র 
রচনার পদ্ধতির গোড়াপন্তনের কৃতি হব হেষ্টিংসেরই প্রাপ্য । 

(২। কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারেস সংস্কৃত কলেজ স্থাপন 

কেবলমাত্র শিক্ষা ও সাহিত্যান্রাগী শয়েই ওয়ারেন হেষ্টিংস সন্থন্ট থাকতে পারেন 
নি। তিনি ভারঠে শিক্ষাবিস্তারের জন্যও চেষ্টা করতে শুরু করেন । মুসলিম শাসন- 
কালে তিন্দুছাত্রগণ পগুতদের নিকট পাঠশাল! ও টোলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিতা শিক্ষা 
করত এবং মুললিম ছাত্রদের জন্য ছিল মৌলবীদের দ্বার! পরিচালিত মান্রাস! ও মন্তুন। 
কিন্ত ভারতে মোগল শক্তির পতন ও নানাগ্রকার রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফল এই 
সব শিক্ষা 'প্রতিষ্ঠান:-শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয় এবং বীরে 
ধারে অনেক প্রতিষ্ঠান বিলুণ্ধ হয়ে যেতে থাকে । ওয়ারেন হেষ্টিংস এই অবস্থার 
অবসানকল্পে ভারতে পুনরায় প্রাচ্জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের উদ্দেশে শিক্ষা 
সম্পর্কে একটি নতুন নীতি গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। তিনি মুসলিম ছাত্রঙ্গের ন্ট 
একটি মান্রাঁস! স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফাসাঁ তখনও বাংলাদেশের 
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সরকারী ভাষ৷ সুতরাং তিনি অভিজাত মুললিম সন্তানদের দায়িত্পূর্ণ এবং লোভনীফব 
পদে নিযুক্ত করার জন্য 'উপযুক্তভাবে তৈরী করার উদ্দেস্টে এই মাদ্রাপা স্থাপন করেন” 
“60 009116৮010০ 50735 01 11911010017)6031) £০116161061) 091 15519013510] 
৪100 10101806156 01010605025 11) 96966.” ফলে ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রচেষ্টায় 
১৭৮১ খ্রীন্টান্দে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এই শিক্ষা প্রতিগানে ধর্মশাস্ব, 
স্তায়শাস্, অলম্কার শাস্্, বাঁকরণ, আইন শান, প্রাকৃতিক দর্শন, জ্যোতিষ শাশ্ব ও গণিত 
শান শিক্ষা দেওয়ার বানস্থা করা হয়! অল্পদিনের মধ্যেই এই শিক্ষা প্রতিগান 
আরবী ও ফার্সী ভাষার ও মুসলিম সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়? 
কলকাতা মাদ্রাসার ব্যয়-নিবাহের জন্পূণ দায়িত্বও এয়ারেন ভেষ্টিংস স্বয়ং গ্রহণ 


করেন। কলকাতা মাদ্রীস। বেনারেস সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কৃতিত্বের একটি বিরাট 


অংশই ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রাপা । এই অময় পেনারেসে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ছিলেন 
ওয়ারেন তেষ্টিংসের অন্ুগতবন্ধু জোনাথান ডানকান । ওয়ারেন তেষ্টিংসের উত্সাতে 
জোনাথান ডানকাঁন বেনারেস সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন । এই সব শিক্ষা প্রতিগান 
স্ঘাপন করেই ওয়ারেন হেষ্টিংস সন্থষ্ট থাকতে পারেন নি। তিনি কোম্পানীর কম্মচারীদের' 
ভারতীয় ভাষা! শিখতে এবং সেইসব ভাষায় সাহিত্য রচনা! করতে উৎসাহিত করেন । 


(৩) এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন 


১৭৮৪ খ্রীপ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহযোগিতা ও পঈগপোষকতায় 
স্তার উইলিয়ম জোনস্‌ এশিয়াটিক ধোসাইটি স্থাপন কবেন। প্রাচ্যবিদ্যাব সংরক্ষণ « 
উন্নতিসাধনই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদেশ্। ভারতের এঁতিহানয় অংস্কাতর 
প্রৃতি শ্রদ্ধ৷ বশত: জোনস এই প্রতিষ্ঠানটি গডে তোলার ব্যবস্থা করেন।  স্তাব উঠলিয়ম 
জোনস ছিলেন স্থগ্রীমকোটের অন্যতম বিচারক এবং প্রাচাভাষাবিদ | ক্সফোড 
নিশ্ববি্ভালয়ে তিনি অন্যান্ত ইয়োরোপীয় ভাষার সঙ্গে আরবী, ফারসী, তি, চীনভাষ! 
প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা! করেন। ১৭৭৪ শ্রীপ্টান্ধে তিনি ভারতে মাধেন এবং ১৭৮৪ 
খ্রীস্টাব্দে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন এবং ১৭৯৪ গ্রীস্টাব্ধে তার মৃত্যু পর্যন্থ 
তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ভারতে এসে তিনি সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা! করেন এবং ১৭৮৯ গ্রীপ্টাঞ্দে মহাকবি কাণিদ্াপের অভিজ্ঞান শকুন্তলম 
তিনিই অনুবাদ কবেন। “হিন্দু আইন? নামে তিনি মঙ্ঈ-সংহিতারএ একটি অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। ১৭৯৪ খ্রীল্টান্বে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হিতোপদেশ এ 
গীতগোবিন্দেরও তিনি অনুবাদ করেন । তিনি ফার্সী ভাষার একখানি ব্যাকরণ এবং 
মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের উপর একখানি গ্রন্থও রচনা করেন । এই সমর 
ইয়োরোপীয়দের মধ্যে ফার্সাঁ ভাষায় অনেকের ব্যুৎপত্তি থাকলেও উইলিয়ম জোনসই 
প্রথম ইয়োরোপীয় যিনি সংস্কৃত তাষা ও সাহিত্য যত্বসহকারে শেখার চেষ্টা করেন। 
তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ইয়োরোপের অনেক পণ্ডিতই সংস্কৃত ভাষা এ 
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পাহিতোর দিকে আকুষ্ট হন এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ব তখন থেকেই শিক্ষাজগতে 
'প্রাধান্থ পেতে শুরু করে। 

(৫) অনেক লেখকদের উসাহুদান 

১৭৭৪ খ্রীন্টান্দের পূর্বেই ওয়ারেন হেষ্টিংস আরবীতে লেখ “তোয়৷ অল আলমগিরি' 
শর্থখানি জংগ্রঠ করেন 'এবং মৌলবী ইয়াহিয়। এনং তীর তিন বন্ধুকে দিয়ে এই 
গন্থের ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করেন । এই গ্রন্থ অনুবাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় তিনি 
নিজেই বহন করেন। পরে ডেভিড আগ্ারসন এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। 
এয়ারেন হেষ্টিংস মৌলনী ইয়াহিয়া এবং তার সতীর্থদের সাশাষ্যে দ্বাদশ শতকের 
বিখ্যাত তিদাঁয়। অনুবাদে উত্পাহিত করেন । চালপ £যামিলটনও এই কাজে আত্ম 
নিয়োগ কবেন। ফ্রান্সিস গ্রাডটইনের “আইন-ই-আকবরী'ব প্রকাঁশেও হেষ্টিংসেব 
পৃঈপোঁষধকতা ও বদান্যতা! ছিল । 

১৭৭৩ গ্রষ্টান্দের সংস্কৃত ভাষায় “নিয়মবিপি' প্রকাশিত তয় এবং ১৭৭৫ গ্রীস্টাব্দে 
এই নিয়মবিধির কাসীঁ অন্তবাদ প্রকাশিত হয়। হেষ্টি'সকে এই গ্রন্থের ইংরেজী 
শন্তবাদ প্রণয়নের জগ মস্টার হ্যালহেডকে অন্ররোধ করেন । ফলে ১৭৭৬ গ্রীন্টাব্দে 
€০০0০ 0 061 ],0৬5 প্রকাশিত হয় এনং ১৭৭৮ গ্রীস্টাব্ধে প্যাবিস থেকে এই 
সই-এর দাবসী অন্তবাদ প্রকাশিত হয়। 

ওয়ারেন হেঙ্গিংসের সমসাময়িক আর একজন প্রাচা বিশেষজ্ঞ চালস উইলকিন্স। 
ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর চাকুর। নিয়ে ভারতে আগার পর তার বন্ধত্ব গড়ে ওঠে 
ন্যাথানিয়েল হ্যালহেডের সঙ্গে । ভাগবত গীতা, হিতোপদেশ, শকুম্তল! উপাখ্যানে 
এবং 0০০ ০0৫ 2০1২0 ][,৬ন অনুবাদের মাধ্যমে প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি 
তার কুতিজের পরিচয় গ্নে। ইতিমধ্যে উইলকিন্সও মহাভারতের ও গীতার 
অনুবাদ প্রকাশ করেন। এশিয়াঈক সোসাইটি স্কাপনের ব্যাপারেও তার যথেঈ উৎসাহ 
ছিল । উইলকিন্সের উৎসাহেহ গ্াাথানিয়েল শ্ালহেড বাংলাভাষার একখানি 
ব্যাকরণের পাঙুলিপি রচনা করেন । কিন্তু বাংলা টাইপ ঠৈতরি করে এই গ্রন্থ প্রকাশ 
কর! অত্যন্ত ব্যয় সাঁধ্য বলে উইলকিন্স খুব অস্থবিধায় পড়ে যান। নিষয়টি কণগোচর 
হওয়ার পর ১৭৭৮ গ্রীপ্টান্দের ৯ই জানুয়ারী ওয়ারেন হেষ্টিংল কাউন্সিলে প্রস্তাব করেন 
যে প্রতিখানি বই-এর জন্য অগিম ত্রিশ টাকা মুল্য দিয়ে কোম্পানীর পক্ষ থেকে এক 
হাজার নই কিনে নিলে লেখক 'ও প্রকাশক অতি সহ:জই এই বই প্রকাশ করতে সক্ষম 
ভবেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রস্তান কাউন্সিল কঠক গৃহীত হয় এনং এ বছরের 
মগান্ট মাসে হ্যালহেডের বাংল ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছ 
থেকে সময়োচিত এনং উপযুক্ত সাহাষ্য ন! পেলে ন্যাথানিয়েল হ্যালহেডের ব্যাকরণ 
বই আদৌ প্রকাশিত হত কিনা তা বলা কঠিন । 


(৬) উপসংহার 
প্রাচ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণের জন্তই ওয্লারেন হেষ্টিংদ বিভিন্ন 
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শ্রেণীর লেখকদের নানাভাবে উৎসাহিত করেন। তবে এই সব লেখকদের অনেকেই 
ছিলেন অপেশাদার লেখক এবং জীবিক' অর্জনের জন্য বিভিন্ন কার্ধে লিপ্ত । তার৷ 
কেউ ছিলেন আইনবিদ, কেউ অনুবাদক, কেউ নগণ্য পদের রাজকর্মচারী । ফলে 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রচেষ্টায় সংস্কৃত, ফার্সী ও আরবী সাহিত্য ইয়োরোপীয় ভাষায় 
অন্ুদাদদের একটি নতুন ধারা গড়ে উঠলেও এই ধারার ভিত্তি খুব দৃঢ় ছিল না অথবা 
তার এই প্রচেষ্টাও উপযুক্তভাবে সফল হয় নি। তবে একথ! অবশ্যই স্বীকার করতে 
হবে যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের উত্সাহ প্রদান ও পূঈপোষকতার ফলে ইয়োরোপীয় 
পর্ডিতদের মধো প্রাচ্যের ভাষা, (পাঠিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে মাগরনের সষ্ট ভয় 
পরবতী কাঁলে তা প্রাচ্য ও পাশ্টাতোর মধো নতুন সেত স্থাপন করতে জমর্থ হয় । | 


(9. 89. সা 15969 07) ভ/1111910) 707565 21801 (,9161)79159. 


উত্তর । ।১। জীবনী 

“খ্যাত প্রাচ্যবিষ্ঞাবিদ শ্তার উইলিয়ম জোনস্‌ ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ে জন্ম গ্রতণ 
করেন । তিনি অকংক্ার্ড শ্শ্বিন্্যালয়ে অধায়ন করার সময় উয়োরোপীয় ভাষ। বাদে ও 
আববী, ফাঁমী, ভিজ টিনা] ভাষা! শিক্ষা করেন | ১৭৭০ তপ্টান্দে তিনি ফাসী ভাষায় 
বচিত নাঁদ্ির শাহ এীণ*শ স্রাসী ভাষায় নন্তলাঁদ করেন | ১৭৭9 গ্রাপ্টাব্দে তিনি 
ব্যারিন্টার হিসানে কমভীপন শুক করেন এবং হতপগ্ুর আইন সম্পকে একখানি নই 
রচনা করে সকলের প€শংস দি স্পাকষণ করতে সমর্থ হন । ১৭৮৩ গ্রীপ্টান্দে তিনি 
কলকাতা সুপ্রীম কোটেন মএতম বিচারক নিযুক্ত ভন এবং শ্যাব উপাধিতে ভূষিত 
হন। কলকাতায় নাসার পর তদানীন্তন গভনর জেনারেল ওয়াবেন হেগ্টিংসের সভ- 
যোগিতায় ১৭৮৪ গ্রীস্টান্দে তিনি “বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি” স্থাপন করেন । ১৭৯ 
খ্রীষ্টাব্দে হার মুভাকাল পর্যন্ত তিনি এই 'প্রতিঙ্গানের সভাপতির পদ অলন্ুত্ত করেন । 
এই সময় তিনি ভারতের বিচার বিভাগের কাঁজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জনা হিন্দুদের 
মাইনবিষয়ক মৃলগ্রস্থসমৃহ নিশেষভাবে জানার প্রয়োজন অনুভব করেন। 
স্থতরাং তিনি এই উদ্শ্য নিদ্ধির জন্য ভালভাবে সংস্কত শিখতে শ্র্ করেন 'এবং সংস্কৃত 
ভাষা তিনি 'এরূপ ভাবে শিখতে সমর্থ হন যে অল্পদিনের মধ্যেই ১৭৮৯ খ্রান্টাব্দে তিনি 
মহাকবি কালিদ্াসের অভিজ্ঞান শকুম্তভলম-এর অন্ুবাদ প্রকাশ করেন । ১৭৯৪ খ্রীস্টাবে 
হিন্দু আইন নামে তিনি মঙ্গসংহিতার এবং হিতোপদেশ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থও 
অনুবাদ করেন। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে ফার্সীভাষার তিনি একখানি ব্যাকরণ বই« 
রচন! করেন। ১৭৮২ খুন্টাব্দে তিনি মুসলমানদের উত্তরাধিকার আইন নামে একটি গ্রস্থ 
প্রকাশ করেন । সেই সময়ে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের মধ্য অনেকেই ফাসঁ 
ভাষায় স্ুপপ্ডিত ছিলেন, কিন্ত উইলিয়ম জোনসই একমাত্র ইংরেজ যিনি সংস্কৃত 
ভাষা! অধিগত করে হিন্দুদের প্রাচীন সাহিত্য ইয়োরোগীয়দের মধ্যে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা 
করেন এবং প্রকৃতপক্ষে তার চেষ্টায়ই তুলনামূলক ভাষাতত্ব পঠন-পাঠন শুরু হয় । 
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(২. ভারত সম্পকে জোনসের দৃিভঙী 
বিচারক হিসাবে কলকাতার স্থগ্রীম কোটে যোগদানের পূর্বেই বিভিন্ন ভাষা এ 
, পাঁহিতো গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন । প্রাচীন ভারতের 
জ্ঞান-স্জ্ঞিন স্বদ্ধেও তিনি খুব উচ্চধারণা পোষণ করতেন । এ সম্পর্কে তিনি নিজেই 
বলেন যেও 2৮৮21109016 20010110069 06 ৮51)101) 1005 ০৮০1 199217 250০2170700 079 
101১৩ 91 5010170055 [011৩ 11021701035 06 06111)0601 21)0 0১০৪] 2:05, 02 
১০৩1১৮051091109 08 2001005, 000116 117 0০ 01:90015010175 01 10101009) 
5৩1210১58001841170 11172, 021 ৬৮013015 2070. 102171061% 0121511720 117 
[0৩ 27103 06 7৩1110 7 71 €১৬ত100100105 10 005 1 ৮5১00 211176013, 
০0150003871 1৮5005555 কব আও! 23 10 000 65350175597 0১701৩10185 
প্রকৃতপক্ষে শাঁসকগোঠীব উস্চপদ অলস্কৃত কর! সন্বেও উই.এরন জোনস 
প্রাথীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃ।তর প্রতি গভীরভাবে মাকুষ্ট হন 
এসং *"সক্ষ সুলভ উন্নাসিকতার দষ্টভঙ্গী পরিত্যাগ করে স্বচ্ছ অন্তদূই্ট নিয়ে ভারতকে 
বিচাব বৈগ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। এই দুষ্টভঙ্গীর দ্বারা অন্প্রাণিত হয়েই তিনি 
এ শঠ়াউক সোসাইটি স্থাপন করার দেষ্ট! করেন । কারণ এই প্রাতষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের 
প্রধান ঈদ্দেশ্যই ছিল প্রাচীন এ'শয়াৰ শিল্পকলা, শিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে যথাষথ 
অন্ফদ্ান করা । এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্বে।ধন্গ ভাষণে জোনস বলেন যে, ৬০ 
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17007৩১৬৮11] ০9170600006 55057901)% 06 4519. 0৮ 76৮7 0109815301075 2180. 
91১০৮৩10195 ; 111 00205 0105 41117015 070 ০৮০1 00901010175 01 016১০ 
102..171,8, ৬1715, 90 01000 09 01076 09০ 09০1১1৩ 0 ৫69:)10৮0 10, 
2174 ৮1111010106 00 10121)0 00010 ৮3110815 101:005 01 509৬21017009120 আহ 
[10617 1108110010101359 01৮11 0134 191189100২5 5০০ ৬৮111 25000116 00611 
1007১7,৮৩0701105 070 070601005 04 01101000600 8100 5০010706৫55 17) 001670- 
10505 001৯9701017 10201021710৭5+ 016155১ 850101802% 2110 £61721701 
[1৮313 ১ 11001 5550661000৫ 70010911655 £190010090, 1116601010 910 410160০0103 
076 ৯৮1] 11011078215 9004 0000011769180 01061 20310000061 ৬18৩০ 
০৮৩ 10170% 1৮ 10 27900170200 01067101805. 710 0015 ৮০৮ 111 300 
[০১৩৭০1)6৯ 1700 1186] 2,510150100165 [00000090005 200 0১0০7 970 
৮/1)11[5ট ১০1 €13001110 ৮৮10) 015250706 11700 01611 00105105 8:010165000016, 
[20011701116 0119190505১ ৬11 00070921600 01096 11621101 25 05 ৬0101) 
০0112011৭ 2130 ০৬০1 81252709301 9001911166১ 216 500191160 07 1001910৮০90. 
প্রাচ্য জগতের প্রতি গভীর আকষণের জন্তই উইলিয়ম জোনস কেবলমাজ্ম তার জ্ঞান- 
লিজ্ঞান নয়, তাঁর জীবনের সামান্ততম বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে অন্ুুসঞ্ধান করার জন্ত 
বিদগ্ধ সমাঁজের প্রতি আহ্বান জানান । 


88 হিহ্বি অব বেঙ্গল 


(৩) মুল্যায়ন 
জোনসেব সংস্কৃত ভাষ চর্চা ইয়োরোগীয় পণ্ডিতদের নিকট একটি নতুন পথ উনুক্ত 


করে দেয়। পরবর্তাকালে সংস্কত চর্চার ফলে প্রাচীন ভারতের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
কথা বিশ্বের নিকট পরিচিত হয়ে ওঠে । বাংলা দেশ তথা ভার.তর নবজাগরণের ক্ষেত্রেও 
'এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধারের অবদান অপরিসীম । কারণ অন্তসুখী চিন্তাধারা যে- 
কোন সংঙ্কার বা যে-কোন দেশের নবজাগরণের একটি গুরুতুপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । এই সম্পকে 
'এম. জিরানাডে মন্তব্য করেন যে, “7165 096 1০60010001 029 1706 60 0 
01 2 01221) 51905... [715 ৬01৮ 15 10016 0161 00 00120191016 [17৩ [1৭] 
৬/110001) 921006170০0 জোনসের আর একটি স্মরণীয় দান প্রাচ্য ও পা্গান্তেব 
মিলনেব শ্বত্র আবিষ্কাব কর!। এশিয়াটিক সোসাইটি এই মিলনের মহাক্ষেত্রে পরিণত । 
হয় এবং উনবিংশ শতাব্দার নবজাগরণেব ভিত্তি প্রস্তর স্তাপনে এই সংস্থার মূল্য 
অপরিসীম । 

(২, কোলব্রক 

১৭৮২ খুষ্টা্দে ইন্ট ইপ্রিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরানীর চাকুরী নিয়ে হেনরী টমাস 
কোলকব্রক ভারতে আসেন এবং কিছুদিনের জন্য সদর দেওয়ানী আদালতের অন্যতম 
বিচারকের পদ অপিকাব করেন । কয়েক বছরেব মর্ধো তিনি গণিতশাস্্, জ্োন্তিনিছ্যা 
এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বুৎ্পত্তি লাভ করে এশিয়াটিক সোসাইটিব তত্া- 
বধানে বেশ কয়েকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন | এই সব গ্রন্থের মধো সতীদাহ 
প্রথা সম্পকে তর্কবিতকের সময় তিনি পন লন ৬৬1 নামে একখানি 
£ম্থ রচনা করেন। সতীসাধবী হিন্দুনারীর কর্তব্য সম্পর্কে এই গ্রস্থে আলোচনা 
কর! ৬য়। ১৭৯৮ থুষ্টান্দে তিনি 10186550606 [71700 11,0৬7 সম্পর্কে শাবি 
'একথানি গ্রন্থ রচনা করেন । হিন্দুদের উত্তরাধিকার সম্পকিত আইনেৰ উপর নার বাঢত 
্রন্থথানি ১৮১* খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে এব” হিণ্দুণ্রে দায়িত্ব ও চুক্তি সম্পষিত 
আইনের গ্রন্থধানি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে লগ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় । ১৮০৫ খুষ্টাদ তিনি 
একখানি সংস্কত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন এবং ১৮০৮ খুষ্টাব্দে বেদ-এর উপর তার পাগ্ডিত্য- 
পূর্ণ একটি রচনা প্রকাশিত হয় । এই বছরেই তার সম্পাদনায় শ্রীরামপুর থেকে স্কৃত 
অভিধাঁন অমরকোঁষের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় । সংস্গত নাটক মালতীমাধবের 
উপর তার একটি পাণ্ডিতাপূর্ণ আলোচনা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ্তি হয় । 
কিরাতার্জজনীয়ম কাব্যও এই সময় তিনি সম্পাদন! করেন । তাছাড়াও কলকাতার 
/৯918010 [২০9০2::01)65১ লগুনের "12759000175 076 002 [09৮1] £১৪1৪010 
৭701605১ (000266115 101791 ০0 ১০1০1)০2 এবং 1[1217590010175 ০ 0176 
03901981021 ০০০1৪ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তার অনেক তথ্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হেনরী কোলব্রুক এশিয়াটিক সোসাইটির দশ স্ছর পর্যস্থ সভা- 
পতির পদ অলঙ্কত করেন । উনবিংশ, শতাব্দীর নবজাগরণের ক্ষেত্রে হেনরী টমাস 


কোলব্রকের দান অনস্বীকার্য । 
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উত্তর। (১ ভূমিক। 

রাজা রামমোহন রায় যে ব্যক্তি শ্বাতন্ত্রয ও স্বাধীন চিন্তাধারাব উন্মেষ ঘটান তার 
কলশ্রুতি তিসাবে পরবর্তীকালে ভারতীয়দের মধ্যে স্ঘবদ্ধত & রাজনৈতিক এঁকামত 
গঠনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় । ১৮২৮ শ্রীপ্টাব্সের আকাডেমিক আসোঁপিয়েশন 
মামে একটি সমিতি রাজনৈতিক, জামাজিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি নিষয সম্পর্কে 
শালোঁচনার উদ্দে্টে স্তাপিত ভয় । ১৮৩৮ খ্রীস্টান্দে ১২ই মার্চ র'মগোপাল ঘোন, 
তাঁর! টা চক্রনর্তাঁ প্রভৃতির প্রস্তাবে সংন্ত কলেজের 'একটি সভায় সাধারণ ভ্ঞানো. 
পার্জিকাঁ সভ! নাঁমে একটি সভা! প্রতিষ্জ৷ করা হয় এবং এঁ নছরের ১৬ই মে জ্ঞানোপাডিক্া 
990161৮ ো /001015161017 7 02০1761-71.৩7701০4£6) তার কার্য আরম্ভ কবে। 
তাবাটাদ চক্রনত্তা 'এই সভার স্থায়ী সভাপতি এবং প্যারী চাদ সরকার সম্পাদক নিষুক্ত 
»৭। সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা! সভা রাজনৈতিক সভা! ছিল না কিন্ধ এই সভাণ 
কার্ধকলাপেব মপ্যেই বাঁজনৈতিক চিন্তাধারার নীভ উপ্লু ছিল। ১৮৪৩ গ্রীন্টান্দের 
২০শে এপ্রিল জর্জ টমসনের সভাপতিকে ফৌজদারী বালাখানায় যে সভা অনুষ্ঠিত হয় 
তাতে একটি রাজনৈতিক সভার প্রতিগাঁর কথ! সকলে অনুমোদন করেন । এ দিনই 
জ্ঞানোপাক্জিকা সভার চিতাভম্মের উপর ব্রিটিশ উপ্দিয়া সোসাইটি নামক রাঁজটৈ তিক 
সভা স্তাপিত হয় | ১৮৩৮ খ্রা্টান্দে জমিদার সমিতি (][,0130.1701761+5 /৯55001711013) 
নামেও 'একটি সমিতি স্থাপিত হয় । সরকারকে রাজস্ব দিতে হয় না এরূপ জমি যাতে 
সরকার খাসদখল করতে না পারে সে চেষ্টা করাই ছিল এই জমিতির প্রধান উদ্দেশ্রা | 
১৮৪৩ গ্রীস্টান্দে দেনেন্দ্রনাথ ঠাকুব ব্রিটিশ পাণিয়ামেপ্টের অন্ততম সদম্ত জর্জ টমসনকে 
এদেশে আনেন। টমসন রাঁভ! রাঁমমোভন রায়ের লন্ধু আযাডাম প্রতঠিত বিলেততের 
খিদশ ইণ্ডিয়ান সভার 'একজন গ্রধান সভ্য ছিলেন । টমসন ব্রিটিশ ইপ্রিয়া সোসাইটির 
»-ভাঁপতি ও পাারী চাদ সম্পাদক হন 1 রামগোঁপাল ঘোষ, তার! চাঁদ চক্রবর্তা, চন্শেখর 
দেন ও কিশোণী ঢাদ মিত্র এই সোসাইটি স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন । রামগোপাল 
ঘোষ এই দলের অগ্রণী ছিলেন । শার ন্যায় স্থবন্তণ সে যুগে আর কেন্উ ছিলেন না । 
এই সোসাইটির মুখপাত্র বেঙ্গল স্পেকটেটর ১৮৪১ খ্রীপ্টাব্বের এপ্রিল মাস থেকে 
মাসিক পত্ররূপে প্রকাঁশিত হতে শুরু করে । রামগোপাল ঘোষ 'এই সংবাদপত্রের গ্রকাঁশক 
এসং প্যারী চাঁদ মিত্র সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হন। কিন্ত ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্জে বেঙ্গল 
স্পেকটেটরের প্রচার বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছুদিন পরে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান সোসাইটির 
শাঁযুদ্দাল শেষ হয়। তনে ব্রিটিশ ইণ্ডয়ান সোসাইটি পরন্তাঁকালের রাজনৈতিক 
সংস্থ। গড়ে তোলার পথ স্থগম করে তোলে। 


(২) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোনিয়েশন £ 
১৮৫১ শ্রীস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আঁসোসিয়েশন নামে একটি 


৩0 ভিন্্রি অব বেঙ্গল 


সভ্য স্থাপত হয়। ভূম্বামী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক 
চেতনান কষ্ট এবং এক্যবদ্ধ হওয়ার আগ্রহের ফলেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন 
গঠিত হয়। রাধাকান্ত দেব ছিলেন এই সভার প্রথম সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ছিলে” প্রথম সম্পাদক । ভারতবাপীর অভাঁব-অ।ভোঁগ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে 
অনা কার জএই এই সভা গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তলে ব্রিটিশ ভারতের 
সরকা-রব যোগ্যতাবৃদ্ধি, উংপণ্ড ও ভারতের সাধারণ স্বার্থসাঁধন এবং ভারতের অধিবাপী- 
দের দুঃ* হদশার দরীকরণের প্রচেষ্টা 'এই সভার বর্মসুচীর মন্ততুক্ত ছিল । এই সভায় 
'এপ,ডন ও ইউরোপীয় সংশ্ত ছিল না। | 
৩ আআ সোসিয়েশনের কর্মপন্হছা। ঃ | 
দেবনাথ ১৮৫৪ ত্রীন্টাব্দের ১৩ই জান্য়াবী ভারতস্ধায় সভার অম্পাদকের পদ 
তাঁগ হরেন | এই পদত্যাগের কাঙ্ণ সভার একদল আদস্ত মনে করতেন যে,ছু 
বছরের অধিককাল এ দাঠ়িতৃপুণণ পদে 'একই পভিকে অধিষ্ঠিত না বেখে অন্যদেরও এই 
ভারন্হনের জুযোগ দেওয়া উচিত । দেবেন্রনাথের সময় সহকারী সম্পাদক ছিলেন 
দ্িগঙ্গর মিত্র। মাত্রীজেও এই সমিতির একটি শাখা স্থাপি* হয়। এই জময়ের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা ঘটনা ব্রিটিশ পালিয়াশ্টে ভারত-শাঁসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আবেদন 
পত্র পেশ করা । ১৮৫৩ গ্রাস্টান্দেব চাঁটান আইন পাস করার পৃবে ব্রিটিশ পার্পামেপ্ট 
যে তন্টসন্ধান করেন সেই পরিপ্রেশিতে ব্রিটিশ ইত্রিয়ান আপোপিয়েশন এই আবেদন 
পত্র ক্য়ে। এই আনেদন পত্র রূদনায় হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক তরিশচন্ছ 
মুখোপাধ্যায়ের দিশেষ হাত ছিল। 'এই আবেদন পত্রে ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহের 
শাসনশীতর আদর্শে ভারতপর্যে ও স্বশাসননানস্থ! প্রবর্তন 'এবং তার প্রথম ধাপস্বরূপ 
প্রস্তাব ব্যবস্থ।-পর্ষিদের অধিকাংশ সদস্ত পদে ভারতীয়দের গ্রহণের আনেদন জানান 
হয়। ব্রটিশ ইঞ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের রাজনৈতিক চেতনা ও চিন্তাধাবার ক্ষেত্র 
ইয়ংবেঙ্গলর অন্যতম নেতা! রামগোপাল খোষ ও হিন্দু পেটিয়টের সম্পাদক হরিশচন্ছু 
মুখোপাবায়ের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৩ খ্রীন্টাব্ধের এই আবেদন পত্রের 
ভাবে ০৮৫৮ খ্রীন্টাব্দের ১লা নভেম্বর মহারাণা ভিক্টোরিয়া তার ইতিহাস প্রসিদ্ব 
ঘোষণায় জানিয়ে দেন যে, ভারতবাসীদের ধমের উপর তস্তক্ষেপ করা হবে না এপং 
সরকাবেব দায়িন্্পূণ পদে জাতি-দর্ম-নিবিশেষে সকল ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা হবে 
ব্রিটিশ ইয়ান আসোসিয়েশনের আন্দোলন যে ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টের উপর প্রভাব 
বিস্তার করতে সক্ষম হয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় তাঁর প্রতাক্ষ পরিচয় 
পাওয়া হায় । 
(১ কাধাবলী £ 
প্রন্তষ্ঠিত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন বাংলাদেশের 
রাজনৈণ্তিক জীবন পরিগলিত করার স্থযৌগ লাভ করে। তাছাড়া সবভারতীয় 
রাজনন্তির ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরোধী ভমিকা' 
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গ্রহণের চেষ্টা করার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের সদন্তরূপে গ্রহণ করে এই 
সমিতি তার পরিধিকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করে । তৃস্বামী শ্রেণীর বাইরে রামগোপাল 
ঘোষ, প্যারীটাদ মিত্র রাজেন্দ্রলাল মিব্র প্রভৃতি ব্যবপায়ী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এবং 
তদাশীন্কন কলকাতার শ্রেদগ বুদ্ধিজীবিরূপে পরিচিত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও এই 
সমিন্তির সদস্তাপক লাভ করেন । ব্রিটিশ ইপ্রিয়ান আমসোসিয়েশনের সদস্যদের দৃষ্টি ভঙ্গী 
অতান্থ বাস্তবমুখী ছিল 'এবং ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে তীরা “ক্যালকাটা! মিউনিসিপ্যাল নিলেব 
তীব্র সমলোচিন। করেন, ১৮৫৫ শ্রীষ্ঠার্দে তীরা লবণের একচেটিয়া ব্যনপা রহিত করাব 
জনা "আন্দোলন শখ কণরণ, চিরস্থায়ী বন্দেবন্ত আরও প্রপারিত করেন এবং বিচার 
বিভাগের সংঙ্গারের জন্য ও আন্দোলন শুরু করেন । 


৫। সিপাহি বিদ্রোহ ও ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন 

৮৫৭ গ্রীষ্টান্দে ভারতের প্রথম স্বাবীনত। মুক্ধনামে পরিচিত সিপাহি বিদ্রোহ দেখ' 
দেই. নিন্ধ তথ্যনিস যুক্সিবাদী মন নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ভারতের প্রবান 
চিন্তাকেন্দ্র কণকাতায় সিপাহি বিদ্রো১ দিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। 
ব্রিটিশ উপ্থিয়ান আাীসোসিয়েশনের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাঁমগোঁপালি দোষ প্রমুখ ব্যাজ 
এই নিদ্রা অম্পর্কে কোন কৌতৃহল প্রদর্শন পরেন নি। শআপব দিকে ১রিশচন্ধ 
মুখোপাধ্যায় খোলাখলিভাবে এই বিধোহ সম্পর্কে বিরূপ মন্তনা করেন। বিদ্রোহ 
প্রশাম্ত »ধয়ার পর এই শমিতি মিষ্রার উইলমনেব আঘথিক প্রস্তাবসমূভের বিরুদ্ধে 
প্রাতকাদ জানান, নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রভের জন্ত একটি অনুসন্ধান কমি 
গঠন করার প্রস্তাস করে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের এই সমিতি ছুভিক্ষের সময় ভ্রাণ তচবিল 
গঠনের চেষ্টা করে এবং কলকাতার মিউনিসিপাল অঞ্চপের জন্য একটি স্চিস্তিত 
পবিকহন! গ্র*ণের এবং বাংলাদেশের জন্য সপরিষদ গভনরের পদ স্থ্টর জন্যও এই 
সমিতি দাবি করতে শুরু করে । ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়দের বিবাঁ৬-সম্পণকত বিলের 
বিকক্কে এই সমিতি আবেদন জানায় । ভারতীয়দের সিভিল সাভিস এবং আাইন- 
জীবীদদের স্বাথরক্ষাব প্রশ্নে ব্রিটিশ ইগ্ডটিয়ান আসোসিয়েশনের কার্ধকলাঁপ দেখে স্ম্পষ্ট- 
ভাবে হুসতে পাঁর' যায় যে এই সমিতি একদিকে শিক্ষিত ভারতীয়দের এবং অপরদিকে 
ভৃম্বাইদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে। ব্রিটিশ সরকারও এই সমিতির 
রুহ সমাকরূপে উপলগ্ষি চরে এনং ভাইসরয়ের পবিষদে এ বা্ল'দেশের আইনসভায় 
'এই সমিতির সদশ্তগণ নিশ্মিতভানে মনোনীত তওয়ার স্থযোগ পেতে থাকেন । 'এউ 
সমিতির মুখসত্ররূপে স্বীরুত তিন্দু পেত্রীয়ট বাংলাদেশে প্রকাশিত ভারতীয় অংলাদ 
পত্রগুতলাক মধ্যে সবশ্রে্ঠ বলে পরিগণিত হয়। প্ররুতপক্ষে এই সমিত্তি উদ্দারনৈত্তিক 
নরমপন্থীদের প্রধান কেনে পরিণত হয় এব ১৮৭০ খ্রীষ্টান্দেল মধো এই সমিতি ব্রিদ্িশ 
সবকার কক স্বীকৃতি একমাত্র ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ কনার 
যোগ পায়। এমন কি এই সমিতির বিরোধীপক্ষও ত! একবাক্যে স্বীকার করতে: 
সম্বত হয়। কিন্কু পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে বিভিন্ন জেলা শহরে শিক্ষিতসম্প্রদায় 


১৭) ভিন্ত্ি অব বেঙ্গল 


.নতন নতুন রাজনৈতিক এবং অন্তান্থ প্রকার সংস্থা গড়তে শুরু করলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 

আাসোসিয়েশনের গুরুত্ব প্রভাব অনেক পরিমাণে হাস পাঁয়। ১৮৭০ গ্রীষ্টাব্ডে ব্রিটিশ 
সরকার শিক্ষাথাতে ব্যয়-সঙ্কোচের নীতি গ্রহণ করায় লাংলাদেশের নিভিন্ন শ্তানে 
অসন্তোষ দেখ। দেয়। ব্রিটিশ হইাঞয়ান আসোলিয়েশনের সদল্ত রাজনারায়ণ বন্ত 
এক্ট অসন্তোষের স্থযোগ নিয়ে সমিতির প্রভাব বুদ্ধি করার জন্য একটি প্রস্তান আনয়ন 
করেন। কিন্ধ সমিতির পুবেকার জীবনীশক্তি হাস পাওয়ায় তার পক্ষে এই সুযোগ 
কার্ধকরী কর! সম্ভব হয়নি। এমন কি গিরিশচন্্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়, 
শ্তুচন্্র মুখার্জী, রমেশচন্ত্র দত্ত, বঙ্চিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রনুখ ব্যক্তির! এহ সমিতিতে 
যোগ দিলেও ব্রিটিশ ইণ্য়ান ম্যাসোসিয়েশনের জনপ্রিয়তা আদৌ বুদ্ধি পায় নি। 

১৮৭৯ গ্রীন্টাব্দের পর এই সমিতি 'প্ররুৃতপক্ষে দেব, ঠাকৃব ও ল পবিবারের ব্যন্দগত 
সংস্থায় পরিণত হয়। দিগম্বর মিত্র, রাজা নরেন্দ্র দেব, জয়কুষ মুখোপাধ্যায়, 
বাখনাথ ঠাকুর প্রমূখ ব্যক্তিদের আকর্ষণ ত্রিশের দশকে যতই থাকনা কেন পরবতীকাশে 
বিভিন্ন সম্মান ও উপাধিতে ভূবিত হওয়ার ফলে তাদের আকষণীয় বাক্তিত্ব বিনষ্ট ভয়ে 
পড়ে। তাছাড়! বাছিক পঞ্চাশ টাঁকা চাদা 5 শিক্ষত যুবকদের এই সমিতির সদস্যপদ 
?একে দবে রাখতে বাধ্য করে। 

(৬ পরিণতি 

পরবর্তীকালে শিশির কুমার ঘোষ শহর ও মফস্বল অঞ্চলে রাজনৈতিক চেতমার 
শ্ন্টীব জন্য ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আসোঁপসিয়েশনকে পুনগঠিত করার চেষ্টা কবেন। তাচাডা 
াঁব ধারণা ছিল যে, সাধারণ লোক 'এই সংস্কারে যোগ দিলে জমিদার সদস্যদের ক্ষমতা 
হাস পাবে 'এবং জনসাঁধারণই 'এই সমিতিব সবেসবা হওয়ার সুযোগ পাবে। [কন্ট 
কেউ এষ্ট সময় বাষিক টা্দার পরিমাণ হাস করতে পরামর্শ দেন । বিশেষতঃ ঢাকা জেলাব 
অনেকে এই সমিতিতে যোগ দিতে উৎসাহী ছিলেন । বাংলাদেশে তখন কোন পিকল্প 
সংস্থা না থাকাব জন্য অন্যান্য জেলার অনেকেই এই সমিতিতে যোগ দিতে সম্মত হয়। 
কিন্ছ শিশির কুমারের 'এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। নিমেশতঃ জমিদ্নারদের স্বার্থপনতাব 
জন্যই ব্রিটিশ ইপ্িয়ান আাসোসিয়েশনের সংগঠনে কোঁন পরিবতন আনা সম্ভন হল না 
এবং বাধ্য হয়েই 'এই সমিতির কাকলাপে অসন্তষ্ট ব্যক্তিগণ নতুন নতুন গঠনের দিসে 
সনোষোগী হয়ে এসেন 'এবৎ ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন ধীরে ধীরে বিলুপ্তিব দিলে 
অগ্রসর হতে থাকে । 
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উত্তর । (১) থর্মায় পটভূমি 


ধর্স-আঁচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক অবনিতির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদন্বরূপ ওয়াহাবি 
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আন্দোলনের শ্ত্রপাত হয়। পবিত্র ইসলাম ধমকে যে কোন বিচ্যুতি সম্পর্কে এই 
আন্দোলন ছিল বিরোধী ও গোড়া মনোভাবসম্পন্ন। এই আন্দোলনের উদ্যোন্ত: 
আবছুল ওয়াহাবের ( ১৭০৩-১৭৮৭ খুষ্টাব্ধ) নামানুসারে । তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
চল্লিশের দশকে আরবের অন্তর্গত নেজদ নামক স্থানে এই আন্দোলনের স্চনা করেন । এই 
আন্দোলনের কতগুলে৷ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। (১) এই আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল 
উগ্ররূপে বিদেশ বিরোধী । এই আান্দোলন মারবে ছিল তুকী বিরোধী এবং ভারতের 
ক্ষেত্রে ছিল ব্রিটিশ বিরোধী । (২) এই আন্দোলনে প্রাচীন মুসলিম ধমগ্তরুদের আদর্শের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা দাবি করে, যাব প্রধান বৈশিা ছিল আচার ন্যবশ্ারের সরলত এব” পবিত্র 
জীবন যাপন । (৩) প্রচলিত ননেক ধমীয় উপাখান ও উত্সব ওয়াভাবিপন্থীর! বজন 
করে, কারণ তাদের মতে এঁ সন উত্সব ও উপাখ্যানের মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রসার 
ঘটে। (৪) নাস্তিকতা ধ্বংস করে চরম স্বার্থ ত্যাগের মাধ্যমে তাদের ধমনীতিকে প্রচাব 
কপাই ছিল ওয়াহাবিপন্থীদের এঁকাস্তিক ও গোড়া উদেশ্য | (৫) ইমামের কণ্ঠত্ব এ 
তার! সম্পরণণভাবে অগ্রাহ্া করে । (৬) ওয়াহাবি মতাবলম্বীরা জনৈক মাহদীর অস্তিত্ে 
বিশ্বাস করত-যিশি শেষ বিচারের দিনে আনিভূত হবেন। তাদের মতে সেদি* 
মঙ্গলের সঙ্গে মঙ্গলের এক চড়াস্ত সত্ঘর্ষ ভবে এবৎ তার পরিণামে শুভ শন্ভিবই জয় 
তবে! (৭) পয়াণাবিপস্থীরা তাঙ্গের মতনাদের প্রচারের হরবিধার জন্য পাথিব শাসক 
সম্প্রদায়ের সাভচধ কামনা করে। 


(২) ভারতের আন্দোলন 

ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সৈয়দ আহমেদ (১৭৮৬-১৮৩১ খৃষ্টাব্দ) | 
তার বাসস্থান ছিল উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলী ! একজন ধূর্মপ্রচারকরূপে তার জীবন 
রং হয় 1 ধমবিশ্বাসের ফলে এুমে ক্রমে যে অনাচার প্রবেশ করে তিনি সেগুলোকেই 
ভারতের ইললামধর্মের অননতির কারণরাপে চিহ্িত করেন ১৮২২ খগ্ভাঝে তিশি 
তীর্থযান্তা উপলক্ষে মক্কা গমন করেন এসং আরবের ওয়াহাঁনি পণ্থীদের সংস্পর্শে আসেন । 
তিনি নিজেকে ঈশ্বরের 'একমভ্তন গ্রতিনিধিরূপে অভিহিত করেন । তার ধর্মপরায়ণতা ও 
ও মিজ উদ্দেশ্বাসাধনের 'একাগ্রতার ফলে শীস্ই ঠার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ! 
মাও। ছ-সাঁত বছরের মধ্যে পেশোয়ার সীমান্ত থেকে বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চল পধন্থ তার 
গ্রভাঁব প্রতিষ্ঠিত হয় । তিনি কলকাত! ও পাটমাসহ উত্তর ভারতের বিভিশ্ন অঞ্চলে 
ভ্রমণ করেন 'এসৎ 'এই ভ্রমণের মধামেই তিনি প্রচর লোকবল ও শর্থদ” গ্রহ করেন । 

ওয়াহাবিদের ধারণা ছিল যে, মুসলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ন্ত কবতে 
ন। পারলে ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। সেজন্য একদিকে যেমন আভ্যন্তরী 
অবক্ষয় নিবারণের জন্য সমাজ ও ধর্মসংক্রাস্ত ছুনীতির মুলোৎপাটন প্রয়োজন ছিল, 
অপরদিকে তেমনই রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জঞ্ পবিত্র ধর্মে অবিশ্বাসী শাসকদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কর! হয়। টসয়দ আহমেদ ভারতবষ কে দারু- 
'আল-হীরব ব! বিধর্মীদের দেশ বলে অভিহিত করেন এবং তাকে দার-উল-ইসলাম বা 
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নিশ্বাসীদের দেশে রূপাস্তরিত করার আহ্বান জানান। তার মতে সকল সৎ মুসলমানদের 
কর্তব্য অ-মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাঁদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা, অথবা কোন 
মুঘলিম দেশে গিয়ে বাস করা । তার লক্ষ্য ছিল পাঞ্জাবের শিখরাজ্য 'এবং তা ও 
উত্তর ভারতের ব্রিটিশ শাপনের অনসাঁন ঘটিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা । তিনি 
তার অন্ুচরবুন্দসহ সশদ্দ সংঘষে পিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৩০ খুষ্টান্দে তিনি 
শিখদের কাছ থেকে পেশোয়ার জয় করতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৮৩১ খুষ্টাব্ধে তিনি শিখদের 
সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন 'এসং অবশেষে শের পিং-এর হাতে মৃত্যুবরণ করেন । সৈয়দ 
আহমেদের মৃতার পরণ 'এই মান্দোলন চলত থাকে । শেষ পর্ন্থ ব্রটশ ফেনাপতি 
নেভিল চেম্সারলেনের চেষ্টায় 'এই আন্দোলন ১৮৫৮ খুষ্টান্দে দমন কব' সম্ভব হয় 


(৩. আন্দোলনের অগ্রগতি 


*সয়াদ আহমেদের মতার পরও এই আন্দোলন অন্যাহত থাকে । পাটনা ছিল 
ওয়াহাবিলের প্রধান কমকেন্দ্র। নৈয়দ আশুমেদের বাণা 'একদিকে কবুল থেকে ঢাকা 
এব অপবদিসে পোহগাই থে: হায়দ্রানাদ পধজ্ত প্রচারিত হয়। এয়াহ'দপন্থারা 
তাদ্বে ধায় চাঙ্গা আপায়ের একটি নিয়শিত পদ্ধতিও গড়ে তোলে । হালা ব্রিনিশ 
শাসনের বিকছে। শনাস্থান্ছ সক এনোভাব প্রসারের উদ্দেশ্টে বিভিন্ন জেলাগুলোছে স্থায়া 
সংগঠশ গড়ে তাপে । ১৮৩৯ খ্রষ্টা্ধে রণ» সিংহের মৃত্যুর পর এয়াহাদিপন্থীরা 
কিয়ৎ *1৮খে চাঁখল। জন করে। ব্রিটিশ শাসকদের « তারা কতকগুলো বায়ণুল 
সীমান্তপংঘষে লিপু ভতে বাধা করে বিচারের সময় কয়েকজন বন্দী ওয়ালি 
পাসানকে কগোর শান্তি দেওয়ার জগ্ত পাতপাদেশের প্রধান বিচাবপতি জনৈক মুন্পমানের 
হাতে প্রাণ দিতে বাপ ভন । ভারতের তদাশীস্তন ভাইসরয় লঙ যেয়ো গ্ানপমানে 
শের আলি শামক এপজন গয়াশাবিপন্থী দণ্তাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর ভাতে নহত তন । 
উত্তর পশ্চিমসীমান্তের দিতামা ছিল ওয়াহাবিপস্থীদের মার একটি গ্ধান কেন্দ্র । 
ফলে এরূপ শাশগ্কা্ করা হয় যেষদি শাকশান বা প্শদের সর্গে খুদ্ধ পাধে। তাহ 
ওয়'হাপিপন্থীরা ও তাদের সহথোগী গাতিরা ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ব্যাপক 
সাধন করতে পারে। 


লে 
তি 


18। "আন্দোলনের প্রকৃতি 

প্রধান ধান ঘটনাগুলো পর্বালোচনা করার পর এপ্তহাঁসিকগণ এই আননালনের 
প্রকৃতি সম্পর্কে পিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কোন কোন এঁতিহাঠিক্ এই 
আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনত! সংগ্রামের এক গ্ররুত্বপূণ অধ্যায় রূপে গণ্য করেন । 
তাদের যুক্তি ভল যে, ওয়াহাবিপন্থীর! ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কল্পে এক স্তুপণ্রিকল্লিত 
এবং স্থসংগঠিত সংগ্রাম পরিচালনা করে । ভারতের স্বাধীনত! ছিল তাদের রাক্ুনৈতিক 
উদ্দেশ্য । তা ছাড়। এই আন্দোলন এক সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করে। পেশোয়ার 
থেকে ঢাকা পর্বস্ত জমগ্র উত্তর ভারতে, এমন কি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানও এই 
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মান্দোলন ছড়িয়ে পড়ে । এই সম্পকে অমিত সেন বলেন যে, “৬/21)251510 3:3৮64 
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অনুরূপ মত পোঁষণ করেন। ওয়াহাবি আন্দোলন বাংলার মুসলমান ফমা-জও 
বিক্ষোভের স্থষ্টি করে । নীলকরদের বিরুদ্ধেও ওয়াহাবিগণ আন্দোলন চালায়! বলতে 
গেলে এই আন্দোলনই বাংলায় প্রথম সন্ত্রাসবাদী 'এব তাদের মধা হতেই প্রথম 
বাজনৈতিক আসামী দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। 


কিন্ত এই আন্দোপন সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার অন্য মত পোষণ করেন, তিনি 
বলেন ষে, “সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গা 'এবং ব্যাপক উত্সাহ উদ্দীপন! থাকা সন্ত এফাহালি 
মান্দোলনকে জাতীয় শান্দোলনরূপে গণ্য করা যায় না । এই আন্দোলন ছিন সম্পণ- 
ভাবে মুনলিম্দের পরিচাণিত, মুসলিমদের জগ্ঠ এ₹* মুসলিম সম্প্রপায়ের মবোই সমাস | 
চিন্দুর। সং্্রপা়গতভাবেই 'এই আন্দোণন থেকে নিজেদের দূবে পরিয়ে রাখে. কোন 
একটি হিন্দু এই আন্দোলনে সক্ষিয় অংশ গ্রহণ করনি । ওয়াঠাবিপন্থীর ভাবত- 
নষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার আদশে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সন্দেহ নে, কি 
ভারতের স্বাধীনতা! অজন তাদের পক্ষ ছিল শাতাদের উদ্দেশ্ ছিল মুসলিম অশধপতো 
পুনঃপ্রতিঙা করা...” 


(7) আঅমালেোচনা 


নিঃসন্দেহে হর! যেতে পারে শে অন্তত প্রাথমিক পরবে ধায় সংঙ্গারের হিছাি হিল 
ওয়ালি আন্দোলনের মুল ৬ত্তি। এঁতিহাপিক হাভির মতে, মোগল কঠতের পন্রদ্ধার 
সৈয়দ আহমেদের লক্ষ্য ছল না। তার প্রকৃত লক্ষা ছিল মুসলিম সম্প্রদায়” প্রাচীণ 
পদ্ধতিতে ভারতের সীমান্ত অঞ্চল সণগঠিত করা । তিশি মনে করতেন হে তান এই 
উদ্দেশ্ত সক হলে এ মুশপমানগণ একদিন ভারত জয় করবার ভগ্ত উৎপাত হলে। 
কিন্ছ ক্র,শঃ এই আন্দোলন একটি অথনৈতিক রূপ গ্রহণ করে । 1বশেষতঃ পদ" লাদেশে 
ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাবে কবকদের মো হিন্দু ও মুসণ্ম জমিদারদেল বাদ 
আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে । সকল শ্রোৌও সম্পত্তির অধিকারী ও কাষ্মে ম্বাথের 
অধিকারীদের কাছে এয়াশাবিরা ছিল মৃতিখান বিভীষিকা | ডেম্পিয়ারের বিলরণানুলাণে 
ওয়াহাবিয়া ছিল ৮*১০০০ মানুষের একট গোষ্ঠী । যারা সমাজের নিয় শ্রেণী থেক উঠে 
এসে শিজেদের মধ্যে পূণ সাম।প্রতিঠা। করার চেষ্টা করে| সৈয়দ আভহমেক্রে বানী 
মুসলিম সমাজের নিয়শ্রেণী, ।*়এব্যাবত, ক্ষু্র জম্বামী, মোল্লা-মৌলবী, দরিদ্র-শিক্ষক, 
দিন-মজুর, ক্ষুদ্র ব;বসাঁয়ী, স্বল্প বেতনের খুরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, কারিগর 
প্রভৃতি কলের মন্ইে নতুন আপার সঞ্চার করে। সুতগাং কায়েমী স্বার্থ সংশিষ্ট হিন্দু 
মুসলমান নিবিশেষে সকলেই ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। 


96 হিহ্বি অব বেঙ্গল 


(৬) উপসংহার 

এই আন্দোলনের প্রক্কৃতি যে মূলতঃ ব্রিটশ-বিরোধা বা বিদেণী বিরোধী ছিল তা' 
অস্বীকার করা চলে না। তবে 'এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তি 
স*গ্রাম বলা শেধ হয় অতিরঞ্জিত হবে । হান্টার কর্তক এই আন্দোলনকে বিদ্রোহরূপে 
ব্ণনা ও ঘাতকের হস্তে বিচারপতি মিন্টার নরমানের মৃত্যু ব্রিটিশ সরকারকে 'এই আন্দো- 
লনেব নিপন্ছনক রীজনৈতিক গতি-প্ররূতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে । পববর্তাকালে 
স্তার সেয়দ আহমেদ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আশ্ুগত্ত্য প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে 
ওয়াহাবিদের আন্দোলন শিখ-বিরোধী, ব্রিটিশ-বিরোধী নয়, 'এই তন্থ প্রচার করেন। 
তার মতে পয়াহাবি আন্দোলন জনসাধারণকে আকষণ করেনি । তিনি মারও বলেন 
যে, বিধী শাসকগোষ্ঠী ধ্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে মুসলিম-সম্প্রদায় কখনও 
তাদের সঙ্গে সংঘষে লিপ্ত হনে না। যাহোক, এই আন্দোলনকে ধর্মীয়, অর্থ নৈতিক 
এব” সামাজিক বিক্ষোভের সংমিশ্রণ বলা যায়। পি হাঁভির মতে, “ভারতীয় মুসলমানগণ 
পর্মীয় বিশ্বাসের ভিন্ধিতে এক হয়ে ক্রমশঃ 'একটি রাজনৈতিক সত্তার দিকে অগ্রসর হতে 
চেষ্টা করে।” একই সময় বাংলার ছু-ছুমিঞ৷ ও তীতুমীর ধর্মীয় ও রাজনৈত্তিক কার্ধ- 
কলাপ, সান্প্রাদায়িকতার ছন্মদেশ ধারণ বরলেও, জামাভিক € অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 
সণ্গ্রামের সম্ভাবনা! কি করে। 
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459. (১) ভূমিকা! £ 

রামমোহনকে ভারতের সবপ্রথম রাষ্ট্র চিন্তা নায়ক বলা যেতে পারে। মধ্যযুগে 
রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের কোন যোগ ছিল না। রাষ্ট্র চালাতন বাদশাহ, 
নবাব ও তার পরামর্শদাতা! এবং রাজকর্মচারীবুন্দ । সাধারণ লোক শ্বধু সামাজিক গণ্তীর 
মধ্যেই তাদের জীবন সীমাবদ্ধ করে রাখত । যখন সাধারণ লোক শাস্নব্যবস্থার উপরে 
প্রভাব বিস্তার কর! কিংবা! শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনেব অধিকারের কথ! চিন্ত। করল তখন 
থেকেই রাজনৈতিক চেতনার শুরু হল । এই রাজনৈতিক চেতনার প্রথম উন্মেষ হয় 
রামমোহনের মধ্যে । তার রাষ্রী চিন্তা আরোহী (£000০6৮9) অবরোহী (৭০৭09০05) 
নয়। অর্থাৎ তিনি রাজনৈতিক ঘটনার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর ভিত্তি করেই 
তার রাষ্ট্রচিস্তা ব্যক্ত করেন । তিনি বেস্থামের চিন্তার দ্বার! প্রভাবান্বিত হন । বেস্থামের 
মতে! তিনি আইন ও নৈতিকতাকে পৃথকভাবে দেখতেন | তিনি মনে করতেন 
যে আইন প্রণয়ণ ও প্রশাসনের ক্ষমতা সবৌচ্চ ও সার্বভৌম শক্তির উপর ন্তস্ত হওয়। 
উচিত্ত। সেজন্য তিনি ভারতের শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টের অধীনেই রাখতে 
চান। তিনি মনে করতেন যে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা যদি ভারতে শিযুক্ত ইংরেজ 
কর্মচারীদের উপর অপিত হয় তাহলে সে আইনের অপপ্রয়োগ হবেই । 


(২) শাপনতান্ত্রিক পদ্ধতি : 


ব্রিটিশ পালিয়াঁমেন্টে কিভাবে ভারত জম্পর্কে আইন প্রণয়ণ করবে সে বিষয়ে তিনি 
কয়েকটি অভিমত প্রকাশ করেন । 

প্রথমতঃ, সংবাদপত্রের পৃণ স্বাধীনতা চাই । স্ুপ্রীম কোর্টের কাছে রামমোহন এবং 
অপর পাঁচজন বিশিষ্ট নাগরিক ষে ম্মারক লিপি পাঠান তাতে লেখা ছিল» 4চুড৩া 
50900. 1010] ৮100 15 ০010৮115020 01 000 117019212001010 01 101017191 1790070 
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দ্বিতীয়ত বিভিন্ন প্রকার কমিটি ও কমিশন গঠনের ছারা শাসকশক্তি জনসাধারণের 
মত জানতে পারেন । এর বিকল্প ব্যবস্থারূপে সরকার পত্তিক! প্রকাশ করতে পারেন । 

তৃতীয়ত, আইন প্রশয়ণের পূর্বে শাসনকর্তা এদেশীয় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের 
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মতামত গ্রহণ করতে পারেন । এইসব ব্যক্তির মতামতসহ খসড়া আইন পালিয়ামেন্টের 
অনুমোদনের জন্য পাঠানো উচিত । 


(৩) প্রশাসনিক সংস্কারের প্রস্তাব ঃ 

প্রশাসন সম্পর্কে রামমোহনের কয়েকটি স্ুম্পষ্ট অভিমত ছিল । তার মতে, 
(১) নিচারক আইন প্রণয়ণ করবেন না, বিচারক সম্পূর্ণ স্বাধীন হবেন। তার উপর 
শাসনকর্তা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না । (২) দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
আইন লিপিবদ্ধ করে সবসাধারণের অবগতির জন্য পুস্তকাকারে প্রকাঁশ কর! উচিত [ 
(৩) ভারতের সকল আদালতে জুরী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। (৪) দেশীয় লোকদের 
সরকারী উচ্চকাধে নিযুক্ত কর! প্রয়োজন । অপেক্ষাকৃত কম বেতনে এদেশীয় যোগ্য 
লোকদের দায়িত্বপৃণ পদে নিযুক্ত কর! উচিত | (৫) জমির দ্বত্ব প্রজাদের দেওয়া! হলে বহু 
সংখ্যক সৈন্ট£রাখার আর প্রায়াজিন থাকবে না! এবং তার ফলে সরকারের ব্যয়ভার অনেক 
কমে যাবে । (৬। জ্ঞানের প্রসার ও সভ্যতার উন্নতি না হলেই অশাস্তি ও রাষ্ট্রবিগ্রব দেখা 
দেয়। সেজন্য শাসনব্যবস্থা স্থায়ী করতে হলে জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া 
দরকার এবং রাজকর্মচারীগণ যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে প্রজাদের অসন্তোষ বদ্দি 
না করেন, সে বিষয়েও সচেতন ভওয়া প্রয়োজন । 


(8) ব্রিটিশ শাসন সম্পকে মনোভাব £ 


রামমোহন সামাজিক এবং ধর্মীয় মুক্তি এবং ব্যক্তিগত মানুষের চিন্তায়, মননে ও 
আচরণে সম্পৃণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন । তিনি বুঝিয়েছিলেন ইংরেজ শাসন মুক্তি ও 
স্বাধীনতা লাভের অনুকূল হবে। তাই তিনি ইংরেজ শাসনকে বরণ করে নিয়েছিলেন । 
মধ্যযুগীয় শাসনে যে জড়ত! ও পরবশ্াত৷ জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ইংরেজ. 
শাসন সেই অবস্থ। থেকে চিন্তার মুক্তি ঘটিয়েছিল | সেই শাসনে জ্ঞানের বিস্তার, যুক্তিবাদ 
অধিকার বোধ, গণতান্ত্রিক চেতন! প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছিল । সেজন্য তিনি বারবার 
এই শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন । সপরিষদ রাঁজাকে তিবি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 
একটি পত্রে লিখেছিলেন, “0015519611175 03556. 0017055 2700 ০2771308810. 00170 
2150 036 50116506 07 006 ড/216716 ০01 0015 ০0706155 01131601079] €301০5- 
৪০৭ ৮5৮ 05০ [30100979015 £5950 117009. 050101921055 111306] ড1096 110102- 
31962 5015001 ড০ 21 019000, 2190 3150 105 00০ 50019121216 000150115 ০0: 
05০ 9101051. 1780070১ 5০০২৫ 0061001 50015005108 1906 ৮16/69. 0০ 
চ351251) 29 2, 6০005 ০৫ ০0000961019 10010 190061 25 ৫611৮616175, 200. 100 
9০ 00 9500] 10312507006 25 & চ২01675 006 8150 25 90727 270 
0:005০602, 

রামমোহন শুধু যে ইংরেজ জাতিকে মুক্তিদাতা ও রক্ষাকর্তা বলে মনে করেছিলেন তা 
লয় তিনি চেয়েছিলেন থে ইউরোপীয়রা৷ এদেশে অবাধ বাণিস্ব্যের,মধিকার লাভ করুক । 
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তাহলে তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের ঘনি্তর সম্পকক স্থাপিত হবে৷ ১৮২৯ খ্রীপ্টাবন্দের ১৫ই 

৫ডিসেম্বর তিনি টাউন হলে “কটি সভায় যোগদান” করেন । সেই সভার উ'দ্দশ্তে ছিল 
ভারতে ইউরোপীয়দের বিনাবাধায় নাণজা ও বসবাস স্থাপন করার জন্য পালিয়াখেন্টের 
কাছে আবেদন কর! । এই আবেদন পত্রে তিনি বলেছিলেন, %..... 0000 797500081 
62051121706) 1] 010 10070165560 ড/10 1179 0017৮100101) 0026 0106 £69621 
11] 0০ 001 1001010521002110 7 12075 50015] 27400110001 277115- 


(৫) ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পক স্থাপনের চেষ্ট। £ 


যে নীলকর "সাহেবদের নিয়ে পরবর্তীকালে প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন হয়েছিল সেই 
নীলকরদের পক্ষেও :রামঘোহন জোরালো! জমর্থন জানিয়েছিলেন । তিনি দেখিয়েছিলেন 
যে, নীলকরেরা দেশের অনেক পতিত জমি চাষ করেছিল এবং কৃষকরা! তার্দের কাছে 
বধিত হারে মজুবী পেতো । তিনি বলেছিলেন, “ণ ৪] 09০08161561 ০01 01981)101) 
0090 20007 00০ ৬1001 610০ 10010 10120100615 13৪৮০ 00172 103016 25521710191 
£000 00 0102 17001৬65 01 1010591 01001) 011 00061 01933 01 109150105.7071015 
15 0 0206 ড910101) 1] 7111 17016 1)691200 00 00517 ড1)61)6৬61 ] 009 1১০ 
00165010190 017; 01১০ 50160 2106 11) [10019 0: 17) 7010৮  ইংলগ্ডে 
থাকার সময় তিনি পালিয়ামেপ্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে একটি প্রতিবেদনে ভারতে 
ইউরোপীয়ছ্দের বসবাস সমর্থন করে নয় প্রকার সুফল লাভের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন, যথা £ (১) তার দেশের ক্লুষি ও শিল্পের উন্নতি বিধান করবেন? (২) এদেশের 
লোকদের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণে তার! সাহাযা করবেন ; (ও সরকারের 
কাছ থেকে অবস্থার উন্নয়ন আদায় করবেন ; (৪) যে কোন প্রকার অত্যাচার দমনে 
সাহায্য করবেন ; 1৫) দেশের সর্বত্র শিক্ষার বিস্তার করবেন ; (৬) ভারতের শাসন 
ব্যবস্থ। কিরকম চলছে সে সম্পর্কে ইংলগ্ডের শাসনকর্তাদের অবহিত রাখবেন ; (৭) ভারত 
আক্রান্ত হলে তারা ভারতের অতিরিক্ত শক্তি যোগাবেন ; (৮) ভারত চিরকাল ইংলগ্ডের 
সঙ্গে যুক্ত থেকে উন্নত সরকারের কাছ থেকে নানা প্রকার স্থযোগ স্থবিধ৷ ভোগ করবেন ; 
(৯) যদি কোনদিন উভয় দেশের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে তবুও ইয়োরোপীয়রা নিজেদের 
দেশের সাহায্যে ভারতকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করে যাবেন । 


রামমোহন আধুনিক চিন্তা ও কমধারার সম্পূর্ণ পক্ষপাতি ছিলেন বলে তিনি 
ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শ বাঞ্নীয় মনে করেছিলেন এ যুক্তি দেখানো! যেতে পারে । কিন্তু 
তিনি মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি মোগল বাদশাঁহের কাছ থেকে রাজা উপাঁধি কি করে 
গ্রহণ করলেন তা৷ ভাবতে একটু বিস্মিত হতে হয়। লর্ড বেট্টঙ্ককে একটি পত্রে ত্তার এই 
রাজ। উপাধি স্বীকার করে নেওয়ার জন্ত তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন, £ 006760076 
[9155 006 11106] 06 18510£ 005 599120০0 06016 5০] 102051109 1)001105 
008 5০0০ আ1]] 9০ 0159560. (0 58150001210) 900901007. ০ 5801) (06 
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8০০01010815.” এই বাঁদশাহের ভাতা বাড়াবার জন্যও তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে 
আবেদন জানিয়েছিলেন এবং ভাতা বাড়াতেও অক্ষম হয়েছিলেন। ইংলগ্ডের রাজ 
চতুর্থ জর্জের কাছে দিল্লীর বাদশাহ মোঁগল জন্রাটদের পূর্ব গরিমা উল্লেখ করে যে পত্র 
লিখেছিলেন তা ছিল রামমোহনেরই রচন] । 


(৬) ব্লামমোহুন ও আনভ্তজাাতিকতাবাদ 2 


রামমোহনই সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি ভারতের বাইরে রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে প্রবল 
আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মানব মুক্তির সংগ্রামের প্রাতি সমর্থন 
জানিয়েছিলেন। দক্ষিণ-আমেরিকা স্পেনের অত্যাচার মুক্ত হলে তিনি আনন্দের অতিশয্যে 
তাঁর কলকাতার বাড়ীতে এক ভোজ সভার আয়োজন করেন । তিনি বলেছিলেন, “ধর্ম, 
ভাষ! কিংবা স্বার্থের সম্পর্ক ন! থাকলেও আমি কি আমার সম-মান্থষের দুঃখে উদ্লাসীন 
থাকতে পারি?” ম্পেনের অন্তপ্বন্দে তিনি উদ্ারপন্থীদের প্রতি সমর্থন জানান । 
পোর্তুগালের আভ্যন্তরীণ ছন্ৰেও তিনি উদ্দারনৈতিক দলের জয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন । 
১৮২২ সালে তিনি তার সাপ্তাহিক মিরাত-উল-আখবার-এ আয়ারল্যাণ্ডের উপর ইংরেজ 
সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান । অবশ্য রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী সব ক্ষেত্রেই 
যে সমর্থন করা যায় তা নয়। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাজাত্যবোধের অত্যু্খানকে তিনি 
সমর্থন করতে পারেন নি। মুসলমান রাষ্ট্রের প্রাতি সহান্থভূতির ফলেই তিনি বোধ হয় 
গ্রীসকে সমর্থন জানাতে পারেন মি । ফরাসী বিপ্রবের জয়ে (১৮৩০ খ্রীস্টান্ষে) তিনি 
আনন্দে এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে কিছুকালের জন্য অন্য কিছু ভাবতেন না এবং 
বলতেন না। ইংলগুগামী জাহাজে তার সভযাত্রী জেমস্‌ সাথারল্যাণ্ড বলেছেন ষে, 
ছু'খানা! করাসী জাহাজ দেখে তিনি ফরাসীর্দের অভিমন্দন জানানোর জন্য তাদের থে! 
গিয়ে উপস্থিত হন। সাখারল্যাণ্ডের বিবরণ অনুযায়ী, [৪ ৪3 50270010090 ০0৬6] 
017০ ৬০55০15 2799 21069৮01990 00 001৮95 705 6102 210 0£ 2100110156615 
110৬ 20001) 106 95 06115176650 0০ 1১০ 01996] 006 02107521012 ভাও৮০ 
০৬6] 010০1 09015---2/ 25161)০2 01 002 £10119105 0:1510101) 01 115100 
০৮611001516 200 25 106 1০16 036 5295915 1)2 121922:20 203191)30109,11%, 
05101:5১ 10155 ভ1015 6০0 19002. 


(৭) রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তায় ধর্মের স্থান 2 


রামমোহন সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির চিরসমর্থক ছিলেন বটে, কিন্কু ধর্মকে 
কখনও বর্জন করতে চাননি । সেজন্য ধর্মবিরোধী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা তিনি সমর্থন 
করতে পারেন নি! সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক রবাট ওয়েনের সঙ্গে তার মতবিরোধিতাঁর 
কারণও এখানেই নিহিত । ১৮৩৩ গ্রীপ্টান্ধের ১৯শে এপ্রিল তিনি রবার্ট ওয়েনের 
পুত্রকে একটি পত্র লেখেন, গত 15 7306 0502992 6161361 10 চ,0£19170. ০ 20 
4৯000110900 90056 16115201170 01009001105 00250051915 4020965610 2170. 
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009110591] 216910 0£ 01301] 11010901051205 0910091915 2 55502170 0£ [২০11 
£10]) 13101 11100102059 0106 00900101176 0 00171৮21521] 10৮6 10. 01311... 


16 £1016৬2 00 01056৮০ 0390 105 000051176 161161017) 5০007 07056 06156010100 
19617611705 1)161)01760 110060690 50100655.৮ 


(৮) উপসংহার £ 


সে যুগে রামমোহনের নায় বিশ্বের অপর কেউ অন্ত দেশের কথা এত গভীর ভাবে 
চিন্তা করেন নি। তার দৃষ্টিতে বিশ্বে সকল মানুষই এক এ৭ং সকল রাষ্্ই এক বিশ্ব- 
রাষ্ট্রের 'অন্রভূক্ত । ভৌগোলিক নাবধান ও রীজনৈতিক প্যনধান তার কাছে অর্থহীন 
ছিল। তার সম্পকে একথা বলাই সঙ্গত হনে যে তিনি তার রাজনৈতিক মতবাদে একশ 
বব এগিয়ে ছিলেন- অর্থাৎ, যে অন্তজীতিক চেতনা একশ বছর পরে রবাক্রনাথের 
চিস্তাধারায় পাওয়া যায়, রামমোভনের মধ্যেও তার পুবাভাস পাওয়া যায়। কিন্তু 
রামমোভনের অবাবহিত পরবতীকালে যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় তার সঙ্গে 
রামমোহভনের কোন যোগ ছিল না । এই সম্পর্কে ডক্টর রমেশ১ক্্র ১মজুমদার বলেন যে, 
547২ 21701901095 00517001901109015]) 01 117661107901010311577) 10105 106 2. £16- 
2৪6০] 01101561061 ৮700০ 000 1015 016612170 10010 100.00017911500 210 00: 
61015 001010117901017 01 70300100150 9100 17001090901 501050100317655 10101) 
[09160 0116 7০৬ £১6০১0008277069115 1: 02113795 17062005000 10610210 
6৮০17129016 0081) 006০ 20500806 10625 ০01 €2200100 01)61191)60 ট৮% 
[২010017001)97, 000851) 01025 ৬216 ৮০1৮ 11021012110 110010-৮ 


রামমোহনের সমস্ত বাণী ও রচনার মধ্যে সমাজ ও ধমের কুসংস্কার ও যুক্তিহীন 
আচার বিশ্বাসের বিকদ্ধে প্রন্তিলাদ রয়েছে, কিন্ত সব :কছু সত্তেও দেশকে ভালবাসা ও 
তার মুক্তি বিধানের স্বপ্ন দেখা এধরণের কোন জাতীয় মাবেগ ভাব মধ্যে দেখা যায়নি । 
ভাবলে একটু বিন্মিত হতে হয় যে, তিনি দক্ষিণ আমেরিকা, স্পেন, ফ্রান্স, পোতৃগাল 
প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতার কথা এত চিন্তা করেছিলেন কিন্ত তিনি নিজেয় দেশের 
স্বাধীনতার কথা৷ ভাবেন নি কেন। একটি বিদেশী শাসনের তিনি অবিমিশ্র প্রশংসা 
করেন, কিন্তু সেই শাসনে ভারতশসীর আত্মাধিকার ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যে সম্ভবপর নয় 
তা তিনি বিচার করে দেখেন নি। ভারতে ইয়োরোপীয় রাজ্যগুলোর মূলধনের বিনিয়োগ 
এবং বিদেশী শিল্প প্রসারেব ফলে দেশীয় লোকদের দারিদ্র্য দূরীভূত হবে এবং তাদের 
দুরবস্থার প্রতিকার হবে তাই তিনি ভেবেছিলেন । কিন্তু তার ফলে যে স্থায়ীভাবে 
দেশের লোকেদের অর্থ নৈতিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে না তা তিনি একবারও চিন্তা 
করে দেখেন নি। রামমোহনের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা বিশে পরিণত, 
প্রগতিশীল ও দূরদর্শী ছিল তথাপি নিজের দেশের স্বাধীনতার কথা তিনি কেন চিন্তা 
করেন নি তার কাঁরণ নির্ণয় করা কঠিন । হয়ত নিজের দেশের লোকের প্রতি তার 
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কোন আস্থা ছিল না এবং তাদের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা চালাবার মতো তিনি উপযুক্ত 
বিবেচন! করেন নি | 


(3. 18. 67011051]5 698188776 1006 07066115010 021 19861561022 ০1 11১6 
21170 0001107 ০1 116 [9০720 2109216 ৪1 0167206 08 


8৪ (১) ভূমিকা £ 

১৭৯৩ গ্রীস্টাব্দে কর্ণ ওয়ালিস যখন চিরস্থারী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন তখন তিনি ধসে 
পড়া প্রাচীন জমিদারদের তার পদ্থা অনুকরণে নির্ভরশীল সঙ্গী করতে ভরসা পান নি। 
স্রতরাং তিনি এমন এক নতৃন জমিদার শ্রেণী তৈরী করেন যারা জাতীয় এঁতিহ্য ও বিবেকের 
দ্বার পরিচাশিত নন। ধাদের শিয়ে তিনি চিরকালের জন্য ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনে কধির 
উন্নতির সম্ভাবনা অকেজো করে রাখতে পারবেন এবং যারা সহজেই নিজেদের ব্রিটিশ 
শাসনের রক্ষাকারী একটি ভূমাধিকারী শ্রেণীতে পরিণত করবেন। আর যাঁদের উপর 
তিনি এই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন যে, তার! দেশকে কৃষিমূলক স্তরে আবদ্ধ 
রাখবেন এবং স্বদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প থেকে অধিক সংখ্যক মানুষকে সরিয়ে নিয়ে 
এসে সেই শূন্যস্থান :ইংলগ্ু ও বিদেশ থেকে আমদানি কর! শিল্পজাত দ্রব্যে পূর্ণ করে 
দেবেন । এই উদ্দেন্ট মনে রেখেই কণওয়ালিস ভূমির উপর জমিদারদের সম্পত্তিগত 
অধিকার দান করেন। অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই কণওয়াপিস এই 
পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারী প্রথার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে 
পরিচিত ছিলেন এবং ইংলপ্ডের জমিদারী প্রথার অনুকরণে প্রয়োজন মত পরিবর্তন ও 
সংস্কার সাধন করে বাংলা-বিহার ও উডিষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করতে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। এই সময় ইংলপগ্ডের পালিয়ামেন্টেও জমিদার শ্রেণীর আধিপত্য বজায় 
ছিল। সুতরাং পাঁলিয়ামেপ্টের সদস্তগণও ভারতীয়দের জমিদারদের সঙ্গে একাত্মনোধ 
অনুভব করেন এবং বাৎসরিক বন্দোবস্তের অথব! সাময়িক বন্দোবস্তের পরিবর্তে চিবস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। প্ররুতপক্ষে ইংলগ্ডের বুদ্ধিজীবীগণ ভারতে 
ইংরেজ রাজত্ব স্থায়ী করার উদ্দেশ্য নিয়েই ভূমি বিষয়ক সংস্কারের দিকে মনোনিনেশ 
করেন । ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করা এবং স্থায়িত্ব সম্পকে স্কনিশ্চিত 
হওয়াই ছিল তাদের এই ব্যসস্থা গ্রহণের প্রধান কারণ । 

(২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনৈর উদ্দেশ £ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মুলত: ছুটি উদ্দেন্ ছিল; (১; সরকারী রাজন্বের 
নিরাপত্ত। বিধান করা! এবং (২) যাদের হাতে প্রচুর টাকা আছে, শহরে গজিয়ে উঠা 
নতুন ধনিক শ্রেণীকে জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যন্বত্বের অধিকার ক্রয় করতে এই অর্থ নিয়োগ 
করতে উৎসাহিত করা । ব্রিটিশ শাসক গোঠী এই আশা পোষণ করতেন যে এইভাবে 
যদি কৃষির ক্ষেত্রে এই পুঁজি চালনা করা যায় তাহলে ছুটি উদ্দেশ্ত সাধন করা সম্ভব £ 
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(১) ভারতবর্ষ একটিঠু কৃষিমূলক দেশ হিসাবে ইংলগ্ডের শিল্পের প্রয়োজনে কীচামাল 
সরবরাহ করবে এবং এই দেশ ইংলগ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের বাঁজারে পরিণত হবে । 
(২) এই ব্যবস্থা জমিদারদের তাদের জমিদারীর উন্নতিসাঁধনে অন্ুপ্রাণিত করবে এবং 
তার ফলে কৃষি সঙ্কটের জমাধান হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মার একটি উদ্দেশ্য ছিল 
যে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন এক শ্রেণীর জমির মালিক স্যট্টি করা সম্ভব তবে যারা 
নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত থকেবেন এবং যাঁর। কখনহ ব্রিটিশ সরকারের 
পারবতন কামনা করবেন না । 

ইংরেজ শাসকগণ একথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন যে, তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে 
রাখাব জন্ত এই ধরণের এই নতুন শ্রেণী তৈরি করার মাধ্যমে নতুন সামাজিক ভিত্তি 
স্থাপন করা প্রয়োজন ! এই শ্রেণা যদ্দি লু্ঠনের এক অংশ পায় তাহলে তার ব্রিটিশ 
শাসক সংবক্ষণের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন । নিঃসন্দেহে বলা চলে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
উদ্দেশ্য বিপ্লবের প্রাতিরোধ করার জন্য উপযুত্ত ব্যবস্থ' গ্রহণ করা । এই কথাতো! ভারতের 
গভণর জেনারেল উইলিয়ম বেনটিঙ্ক নিজেই ব্যাখ্য' করেন যে, যদি কখনও বিপ্লবের উত্তাল- 
তরঙ্গে ইংরেজ শাসন টলমল করে ওঠে তখন এই জমিদার শ্রেণীই নিজেদের স্বার্থে এই 
শাসনকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসলেন ॥ 5156০] 5 ভ1701)5 
0£011560 2%09105150 [091000190 0010010 0115৮0100090, ] 5100011053৮ 01796 
000 12100017610 ১0012100170 000051) 2. 09110010117 10017 001)01 165702005 
ঠ70 11) 00016 11001901000 25521701215) 1735 11015 27630 20৮90101026 9 
1০950 01 109511760০9 0 ৮35০ 0০4৮ 01 1100 130060 00011910015 
0০০91915 11)06155600 17 50101100010 0৫ 01001311191) 10001101017 9100 179৮15 
00100191062 90703700110 ০0৬০] 000 009838 0:£ 010০ 7060016 পরবর্তাকালের 
ইতিহাসের ঘটনাগুলো! থেকে প্রমাণিত হয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 'প্রবক্তাগণ সঠিক- 
ভাবেই অবস্থ। বিশ্লেষণ করতে সমর্থ ছিলেন । 


(৩. নতুন শ্রেণীর উত্তবের ব্যবস্থা সম্পাদন £ 

চিন্তাশীল ইংরেজ শাসকগণ শুধুমাত্র হাজস্বের নিরাপত্তা বিধান ও ব্রিটিশ শাসনের 
সমথক কতিপয় জমিদার পরিবারের স্যাষ্ট করেই সন্তুষ্ট থাঁকতে পারেন নি। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের স্বার্থের সঙ্গে বেশি সংখ্যক এদেশীয় জনসাধারণকে যুক্ত করার চেষ্টা 
করেন । জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে দূর করার উদ্দেশ্টে 
তার শক্তিশালী বাধার স্থষ্টি করার জন্ত ভারতীয় সমাজকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার 
চেষ্টা করেন। জমিদারী প্রথার সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের সংযোগের ফলেই নতুন শ্রেণীর উদ্ভবের 
পথ প্রশস্ত হয়। ন্চিস্তিত নীতি নির্ধারণ করেই ব্রিটিশ শাসকগণ এই ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন । এবং তাদের ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশে একটি নতুন সামাজিক ভিত্তি গড়ে 
ওঠে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কয়েক ব্ছরের মধ্যেই পত্তনীদার, দরপত্তনীদ্দার 
প্রভৃতি মধ্যন্বত্বভোগীদের আবিভাব ঘটে । বাংলাদেশের ভূমি বাবস্থায় এই মধ্যত্বন্ 
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প্রথা--১৮০৬-১৮০৭ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
একটি উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা কর । ১৮৩০ ্স্টান্দের মধোই 
সামাজিক শক্তি হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর -াবির্ভাব স্রস্প্ট হয় । বড় জমিদার ও বড় 
ভূম্যাধিকারীর সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু ছোট জমিদার ও জমির মালিকের সংখ্যা (ছল 
অসংখ্য । আর তাদের নিয়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পত্বন হয়। এই মধ্যস্বত্বভোগীদের 
বিকাঁশে সরকারের পক্ষ থেকে উত্সাহ প্রদান করা হয়। সরকারী দলিল পত্র থেকেই 
জানা যায় যে, 4.-.-10 15 1000950 06511:916 0120 016 0901110165 91503190. ০6 £1৬) 
01 01025190091 £70৮৮01) 0: 2, 17019016 01355 00171760060 ৮710) 19170, ড1010- 
০০ 015009959531175 005 0995816 01091011960175 270 000011615. ***176 
[71001150159 ০0012 1)0106155 2৮) 00060 001900165 51355 70০01016 10 
59170 090৮76010 006 26100170075 92170 00105200915 109৬০ 00110 00 006 
50019] 2100 9০0170710 5000০601০00: 7307591. এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে 
এই পত্নী প্রথার একটি সামাজিক ফল হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাবুদ্ধিতে সহায়তা 
করা। ভারতের মতো একটি দেশে যেখানে প্রসার নেই বললেই চলে সেখানে 
এই অবস্থাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি । তাছাড়া এই ব্যবস্থায় জমিদার ও অন্যান্য 
জমিব মালিকরাও খব লাভবান হয়। ১৭৯৩ গ্রীল্টান্দে ভূমিরাজন্ব যে স্থায়ীভাবে 
নির্ধারিত কর! হয় তার মোট পরিমাণ ছিল ২৮৬ লক্ষ টাঁকা। কিন্তু তারপর থেকে 
ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বুদ্ধি, পতিতজমি উদ্ধার করে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, 
যোগাযোগের উন্নতি ও নতুন বাজারের প্রসারের ফলে রুষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং 
মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা হাস ইত্যাদির ফলে জমিদারদের আদায়ীরুত খাজনার পরিমাণ ১৭৯১ 
খ্রীষ্টাব্দে ৩১৮ লক্ষ টাকা থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১,৪৭২ লক্ষ টাক বুদ্ধি পাঁয়। অন্য 
দিকে এই সময় ভমিরাজ্ম্ব ২৮৬ লক্ষ টাকা থেকে মাত্র ৩২৩ লক্ষ টাক! বৃদ্ধি পায়। 
জমিদারদের নীট আয় এত নৃদ্ধি পায় ষে সাপদশালী আইনজীবী, ব্যবপায়ী ও অন্যান্ত 
জীবিকার লোকেরা, যাদের হাতে বিনিময়ের মতো অতিরিক্ত অর্থ ছিল তার! জমিদারী 
ক্রয় করতে 'আগ্রভান্বিত ভন। এই ভাবে ধারা জমির মালিক হয়ে বললেন তাঁরা তাদের 
জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব তাদের এজেন্টদের উপর ন্যস্ত করেন । তারা যে এই সব 
জমিদারী ক্রয় করেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তারা জমিদারীর মাধামে আরও 
মুনাফা লাভ করবেন এনং একই সঙ্গে বিশেষ সন্মান ও সামাজিক মর্ধাদা অর্জন করবেন। 
সুতরাং এই সম্প্রদয়ের উদ্বত্ত অর্থ জমিতে এই অধিকার অর্জনের জন্য ব্যয়িত হয় । 


(8. উপসংহার 


ইংরেজ বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাদেশের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের পর নিজেদের 
বার্থ অবিচ্ছেগ্ভাবে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। ভারতের অর্থনীতির তখন দুটি প্রধান 
ভিত্তি ছিল: (১) কৃষি এবং (২) কুটির শিল্প। কিন্ত নিজেদের দেশের শিল্প ও 
শিল্পপতিদের স্বার্থেই ইংরেজ শাসকগণ ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংস করেন। সুতরাং 


বাংলার ইতিহাস 105 


ভারতের অর্থ নৈতিক সম্পদের একমাজ্র উৎস ভূমি ও কৃষির সঙ্গে বাংলাদেশের সমাজের 
প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যুক্ত করে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থ। করেন। এমনকি 
ভারতের চিরচরিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে নাকচ করে দিয়ে তীরা প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের 
সঙ্গে বন্দোবস্ত করার পরিবর্তে মধ্য্বত্বভোগী একটি নতুন শ্রেণীর সষ্ট করার ব্যবস্থা করেন । 
তাঁদের এই ব্যবস্থাকে কার্ধকরী করার উপায় হিসাবেই?বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রবর্তন করা হয়। চিরাস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কলে বাংলাদেশের তদানীস্তন শক্তি- 
শালী পরিবারগুলোর সঙ্গে এবং পরবর্তীকালে নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবা সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথ উনুক্ত হয় । 
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১৭৯৩ শ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর থেকেই বাংলাদেশের কৃষকদের 
মধ্যে এক প্রচণ্্ অসন্তোষ দেখা দেয় । বিদেশী সরকারের কূষকদের প্রতি উদাসীনত।, 
জমিদারদের অত্যাচার এবং অতিরিক্ত করভারে পীড়িত কৃষক সমাজ প্রচলিত ব্বস্থার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সবসমরই ব্যস্ত থাকত। কিন্ত সাংগঠনিক দুর্বলত 
যোগাযোগের অভাব এবং শিক্ষার দীনতার জন্য অনেক সময়ই তাদের পক্ষে এঁক্যবদ্ধ 
আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হত নাঁ। কিন্ত ধর্মীয় বা অন্ত কারণে তাদের মধ্যে 
যোগাযোগের সুবিধা দেখ! দিলে তাদের অর্থ নৈতিক অন্তবিধা দূব করার জন্য তারা 
সম্মিশিত ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে ছিধা বোধ করত না। মুসলমান সমাজের 
ওয়াহাবি আন্দোলন তার একটি প্রকষ্ট প্রমাণ । 


(২) ওয়াহাবি বা! ফেরাজি অ'ন্দোলন 2 


মক্কায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক ধমীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এই 
আন্দোলনের নেতা ছিলেন আবদুল ওয়াভাব। তারই নামে এই অন্দোলন ওয়াহাবি 
আন্দোলন নামে পরিচিত । ভারতে ওয়াহাঁবি আন্দোলনের স্চন। করেন বেরিলির 
সৈয়দ আহমেদ ! ভাবতে ওয়াহাঁবি আন্দোলনের প্রধান কেন্্র ছিল পাটনা। সরল 
ভাষায় লিখিত গান ও কবিতার মাধ্যমে পল্লীঅঞ্চলে সে আন্দোলন ব্যাপক প্রসার 
লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ওয়াহাবি আন্দোলন একটি সথগঠিত 
সংগ্রামী শক্তিরপে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলাম অন্ুপ্রবিষ্ট নানা আচার অনুষ্ঠান ও 
পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধিতা কবাই ছিল 'এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য । শিখনায়ক রণজিৎ 
সিংহের বিরুক্কে একসময় তারা সংগ্রামে লিপ্ত হলেও পরে তারা ইংরেজ সরকারকে 
উত্খাত করার জন্য কর্মন্থচী গ্রহণ করে। 

বাংলাদেশের ওয়াহাবি আন্দোলন ফেরাজি আন্দোলন নামে পরিচিত । ফেরাজ 
কথাটির উদ্ভব “ফর্জ' থেকে যার অর্থ আলার আদেশ। ফেরাজিদদের বক্তব্য ছিল জঙ্ষি 
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ঈশ্বরের দান, সুতরাং যে জমি চাষ করে সেই জমির মালিক। তারা সরকারকে খাজন! 
দেওয়ার বিরোধী ছিল না কিস্ত জমিদারের মধ্যন্বত্বভোগের অধিকার তারা স্বীকার 
করত না । ফলে জমিদারদের সঙ্গে ফেরাজিদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৮৩১-১৮৩২ 
খরপ্টাব্দে বারাপাত অঞ্চলে ফেরাজি আন্দোলনের সুচনা হয়, পরে তা পৃববঙ্গের বিভিন্ন 
জেলায় ছড়িয়ে পড়ে । নীলকরদের বিরুদ্ধেও ওয়াহাবি আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ 
করে। বাংলাদেশে ফেরাজ আন্দোলনের মেতা ছিলেন তিতুমীর । চব্বিশ পরগণার 
হায়দরপুর গ্রামে ১৭৮২ গ্রাপ্টাব্দে তিতুমীরের জন্ম হয়। জামদারদের সঙ্গে তিতুমীরের 
নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকদের বারবার সংঘধ হয় । এই সংঘর্ষের ফলে স্থানীয় একজন জমিদার 
নিহত হন এবং তিতুমীরকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে এক দারোগা শিহত হন। তারপর 
তিতুমীর নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন এবং নারিকেল বেডিয়ায় নিজ 
সেম্তবাহিশীর নিরাপত্তার জন্ত [তিনি একটি বাশের কেল্পা নিমাণ করেন। তিতুমীরের 
বাহিনীর দাপটে চাববশ পরগণা ও ন্দীয়ার (বিভিন্ন স্থানে আতঙ্কের সষ্টি হয়। তিতুমীর 
ছাড়াও পুববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বাভন্ন স্থানে ফেরাজি দলের নেতৃধুন্দের পরিচালনায় কৃষক 
বিদ্রোহ শুরু হয়। পৃধবরঙ্গের ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং উত্তরবঙ্গের পাবন1! জেলায় 
বিদ্রোহীরা জমি দখলের আন্দোলনে অবতীণ হয় । 

এই সময় ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন লড উইল্য়ম বেন্টিহ্ক। তিতুখীরের 
ক্রমবধ মান শান্তর কথা তার কানে পৌছালে তিনি [ততুমীরকে দমন করার জন্য কামান 
ও গোলাগুলি সহ একদল সৈন্য পাঠান । এ টৈহ্যবাহিনীর আক্রমণে তিতুশীরের বাশের 
কেল। বিধস্ত হয় এবং তিতুমীর নিহত হন । এইভাবে তিতুমীরের বিদ্রোহ শেষ হয় । 

সিপাহি বিদ্রোহের সময় ওয়াহাবির। বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং বহু স্থানের বিদ্রোহের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করে । সারা ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পধায়ের সংগ্রামে এবং 
বাংলাদেশের জামদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রজাদের স্ভ্পদ্ধ আন্দোলনের স্চনাহ 
ওয়াহািদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল । 


(৩) কোল বিদ্রোহ 2 

সিংভূম অঞ্চলের উপর.ব্রিটিশদের কতৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পর পোরাহাটের রাজা 
নাদে পরিচিত স্থানীয় রাজ। ব্রিটিশ সরকারকে কর দিতে এবং ব্রিটিশ রাজকমচারাদের 
তার অধিরূত অঞ্চলে প্রবেশের অধিকার দিতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যস্ত রাভ! 
কর দিতে স্বীকার করলেও স্থানীয় অধিবাসীদের বিক্ষোভের ফলেই ব্রিটিশ কমচারাগণ 
খুব অন্তবিধায় পড়েন । ফলে ১৮৩১ খ্রীন্টাব্দে ছোটনাগপুরের দুণ্ডাগণ বিদ্রোহী হয়ে 
ওসে এবং হো নায়ে উপজাতির লোকেরাও তাদ্রে সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের এই 
বিক্ষোভের প্রধান কারণ ছিল নতুন ধরণের ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! এবং 
'ত্রটিশ ভারতে অনুম্থত বিচার বিভাগীয় রীতিনীতি এই অঞ্চলে চালু করার প্রচেষ্টা । 
অল্পদিনের মধ্যেই এই বিদ্রোহ রাচি, পালামো, মানভূম এবং হাজারিবাগে ছড়িয়ে পড়ে। 
এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল বিদেশীদের বিতাড়িত করে পুনরায় পুরাতন ব্যবস্থ। এই 
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অঞ্চলে প্রবর্তন করা । ফলে বিক্রোভী কোল ক্লষকগণ বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত 
হয় এবং দুর্দান্ত সাহসিকতার সঙ্গে তারা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করে। প্রায় 
পাঁচ হাজার লোককে হতা1 করে এবং আন্দোলন দমন কর! হয়। ব্রিটিশ 'পক্ষেরও 
বহু লোক এই সংঘর্ষে আহত ও নিহত 'হয়। ব্রিটিশদের অত্যাচারে কোল নেতৃবর্গ 
শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের প্রতি আন্তগত্যা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও ভোঁস উপজাতি 
পরনতাঁকালেও স্বযোগ পেলেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে নি । 


(8) গঙ্গানারায়ণের :হাঙ্গামা £ 


১৯৩২ থ্রীস্টাদ্ধে মানভূমের ভূমিজদের বিদ্রোভ গঙ্জানারায়ণের ভাঙ্গাম' নামে পরিচিত | 
বিদ্রোহের নেত! ছিলেন এ এলাকার বরাভৃষম অঞ্চলের জমিদারির অন্যতম দাবিদার 
গঙ্গানারায়ণ । তার বিদ্রোহের প্রধান অংশীদার ছিল স্থানীয় কুষকগণ। কারণ তারা 
নতুন ভূমি রাজন্ব ব্যবস্থ। ও অতিরিক্ত করের চাপে ব্রিটিশ লরকারের প্রতি অতান্থ ক্ষুদ্ 
ছিল। গল্গানারায়ণ কলষকদের বিক্ষোভকে মূলধন করে তার নিজের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করার 
চেষ্ট। করেন । কিন্তু ইংরেজ টম্যবাতিনী কোল বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার কথা তখনও 
বিস্বৃত হতে পারে শি । সুতরাং তারা গঙ্গানারায়ণ ও তীর অন্ুরদের বিরুগ্ছে . ব্যবস্থ! 
অবলম্বন করলে গঙ্জানারায়ণ সিংভূমে প্লাঁয়ণ করে সেখানকার কৃষকদের নিয়ে আবার 
উত্থানের জন্য প্রস্তুত *তে শুঞ্ করেন। কিন্ত খরসোয়ানের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
গঙ্গানারায়ণ নিহত হলে মান্ভূমেল ভূমিজদের বিদ্রোহের অবসান ঘটে এবং মানতে 
পুনরায় ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিসিত হয়. 


(৫) নীলবিদ্রোহ £ 


ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে নীলচাঁষ এক অতি লাভবান নাবসা হয়ে ওঠে । নীল 
গাছের চাঁষ করে সেগুলে! গেকে নীল প্রস্তত কর! হত। নী" নিদেশে রঞ্টানি করে 
নীলকুঠির মালিকগণ প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। নীলচাষের ব্যবসায়ে অতিরক্ত 
লাভের লোত সংবরণ করতে না! পেরে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ হতে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
সরাসরি নশীলচাষে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে । পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নীলকরদ্র 
আমন্ত্রণ জানিয়ে এসে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী তাদের অর্থ সাহাষ্য করে নীলচাষের 
পরিমাণ বাড়াতে সমর্থ হয়। ক্রমে নীলফর নামে এক শ্রেণীর নীল উৎপাদনকারী সাহেৰ 
বাংলাদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় কৃষকদের কাজে লাগিয়ে বিস্তীণ অঞ্চলে 
নীল চাঁষ শুরু করেন । মীলকর সাহেবর! নিজের জমি ক্রয় করে যেমন চাষীদের খা?য়ে 
নীল উৎপাদন করত তেমনি আবার ভারতীয় চাষীদের দান দিয়ে তাদের জমিতে 
নীলচাষের ব্যবস্থা করত । যে সকল চাঁষী দার্দন অর্থাৎ নীলচাষ করার এবং উৎপন্ন নীল 
নীলকর সাহেবদের কুঠিতে বিক্রয় করতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করত তারা 
নীলকর সাহেবদের প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হয়। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে চুক্তি অন্ুপারে 
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নীলগাছ নীলকুঠিতে জম! দিতে ন1 পারলে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে নীলকৃঠিতে আটক 
কর! হত এবং তাদের উপর অমাছ্ছষিক অত্যাচার করা হত। 


(৬। নীলকরদের স্বার্থরক্ষায় সরকারী প্রচেষ্টা ঃ 

কৃত্রিৎ উপায়ে নীল উৎপাদন পদ্ধতি আবিস্কৃত হওয়ার প্বাবধি নীলচাষ ক্রমেই 
বুদ্ধি পায়। সঙ্গে নীলচাষীদের উপর জুলুম এবং অত্যাচারও বৃদ্ধি পেতে থাকে | সেই 
সময়কার ইংরেজ সরকারও নীলকর সাহেবদের সমথন করতে থাকে । কলে নীলকুঠির 
সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোন বাবস্থা ছিল না । নীলকর সাহেবর! ) 
তাদের কুঠিতে বেতনভুক লাঠিয়াল রাখছেন । নীলচাধীরা উৎপন্নশীল বা! চুক্তির প.রমাণ 


মতো! নীল জমা না দিলে তাদের ধরে এনে তাদের উপর দৈহিক নিপীড়নের কাজে এই 
সকল লাঠিয়ালকে ব্যবহার কর! হত । 


1৭) নীলচাষীদের ভূমিদাসে রূপান্তর : 

নীলকর সাঁচেবরা নীলচাষীদের সঙ্গে ক্রীতপ্গাসের ন্যায় ব্যবহার করত এবং নানা 
প্রকার অসছুপায়ে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বাঞ্চত করার চেষ্টা করতেন । নীল 
উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষকদের কি পরিমাণ খরচ হয়েছে তা বিবেচনা না করেই নীলকর 
সাহেবর! নীলের দ্বাম স্থির করতেন । ফলে কুগঠিয়ালদের লাভের অংশ বৃদ্ধি পেলেও 
চাষীদের লোকসানের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে যেতে শুন করে। কিন্তু চাষীদের পক্ষে 
নীলচাষ বন্ধ করারও কোন উপায় ছিল না । একবার দ্রাদন নিয়ে নীলচাঁষ শুরু করলে 
তার হাত থেকে চাষীদের অব্যাহতি পাওয়ার আর কোন পথ ছিল নাঁ। স্বার্থলোলুপ 
নীলকর সাহেবর। জোর করে ক্লুষকদের জমি দখল করে নীলচাষ শুরু করতেও দ্বিধাবোধ 
করতেন না। নীলচাষের ব্যাপারে যে অমানুষিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা আলোচনা 
করতে গিয়ে ব্যারিংটন মেকলে বলেন যে, নীলকর সাহেবরা আইনের মাধ্যমে চাষীদের 
উপর যেটুকু অবিচার ও শমত্যাচার করতে পারতেন তা তো করতেনই, তাছাড়াও 
আইন-বহিভূ ত-ভাবে আরও অধিক মন্তায় অবিচার কবে নীলচাষাদের ভূমিদাসে 
পরিণত করার চেষ্টা করেন । %-0096 £696 ০৮115 28150 0096 1526 1771850156 
15 £20161)015 05010010016020 01790) 10001) 17505 109৮6. 10621) 101005100 7027015 
705 00০ 09021:86100 0£ 006 1955 200 020]% 05 :3005 ০01001010620. 117 
9068987065 0£ 12৮5 1100 এ, 56806 100 19161700৮90 00177 0080 06 026191 
319:৬০1:9.” | 

(৮) বিদ্রোহের জুচন। : 

নঙ্গীয়া জেলার চৌগাছা! নামক শ্বীনের নীলকুঠিতে বিষ্চরণ বিশ্বাস ও দিগন্বর বিশ্বাস 
নাষে দুই ভাই দেওয়ানের কাজ করতেন। নীলকর সাহেবদের নীলচাষীদের উপর 
অমানুষিক অত্যাচার স্বচক্ষে দেখে তারা এত মর্নীহত হয়ে পড়েন যে, দুই ভাই 
দেওয়ানের চাকরী ছেড়ে দিয়ে চৌগাছায় নীলচাধীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে নীলচাষ বন্ধ করে 
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দেন। নীলকর সাছেবর! তাদের লাঠিয়াল পাঠিয়ে নীলচাষীর্দের শাস্তি দিতে চেষ্ট 
করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তাতে একজন চাষী প্রাণ হারায়। কিন্ত 
তাতে বির্রোহী কবকগণ আরও বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তার! অন্যান্য স্থানের নীলচাষীদের 
মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়াতে শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই নীলচাষীদের এই বিদ্রোহ 
বাংলাদেশের এক বিরাট অংশের উপর বিস্তৃত হয়ে পড়ে । বিঞ্োোহী নীল চাষীর 
সাহেবদের নিকট থেকে দাদন নিতে অস্বীকার করে। সাহেবদের কুঠি আক্রমণ করা 
এবং তাদের আঘাত করা, নীলচাষ কর! জমির নীলগাছ নষ্ট করা, নীলকুঠি লুঠ করা 
অবাধে চলতে শুর করে । নীল বিদ্রোহীরা বর্শা, বাশের লাঠি, তলোয়ার প্রভৃতি তাদ্রে 
অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। মধ্য বাংলায় এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন 
বিষুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস এবং উত্তরবঙ্গে এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন 
ওয়াহাবি দলের রফিক মণ্ডল ! তাছাড়া নদীয়৷ জেলার মেন! সর্দার, হুগলীর বৈদ্ন'থ 
সর্দার ও বিশ্বনাথ সর্দার এবং যশোর-খুলনায় শিশির কুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোখ 
এই বিদ্রোহের সময় কৃষকদের এঁক্যবদ্ধ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেন । নীল-বিজ্রোহীর! 
জলে ও স্থলে অত্যাচারী সাহেবদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় । অগণিত নীল বিদ্রোহী 
সেই সময় নীলকর সাহেব ও ইংরেজ সরকারের গুলিতে প্রাণ হারায় । কিন্তু ইংরেজদের 
এই অত্যাচার ও নিপীড়িনে ভীত না হয়ে বিদ্রোহীরা আরও তীব্রভাবে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় । সরকারও এই বিদ্রোহ দমন করতে সকল প্রকার দমনদুূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ত্রুটি করেন নি। কিন্তু এই বিদ্রোহ স্বয়ং ভাইসরয় ও গভর্ণর 
জেনারেল ক্যানিংকেও ছুঃশ্চিন্তা গ্রস্ত করে তোলে । নদীয়া জেলায় এই বিদ্রোহের আগুন 
জ্বলে উঠলেও অল্পদিনের মধোই যশোর, পাটনা, মালদা, রাজসাহী প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় 
এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে! বিদ্বোহ এইরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করলে 
ইংরেজ সরকার নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের কার্ধকলাপ সম্পর্কে তদন্ত কবার জন্য 
একটি তদন্ত কমিশন নিষুন্ত করেন । এই তদন্ত কমিশন নীলচাষীদের উপর সকলপ্রকার 
অত্যাচার ও নিধাতন বন্ধ করার জন্য নিরদেশ দেখু । 


(৯) নীল বিদ্রোহের প্রতি সমন £ 

নীলবিজ্রোহ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে গভীর ক্ষোভি ও দ্বণার স্থষ্ট করে! সেই 
সময়কার পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা-আলোচনায় নীলবিদ্রোহের প্রতি সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার হিন্টু পেট্রিয়ট পত্রিকায় নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করে নীলকর সাহেবদের মুখোশ খুলে দেন। দীনবন্ধু 


মিত্রের “নীলদপণ' নাটকে নীলকর সাহেবদের বর্বরতার কাহিনী সর্বত্র এক আলোড়নের 
স্থষ্ট করে। 


(১০) বিদ্রোহের গুরুত্ব ঃ 
নীলবিদ্রোহ বাংলাদেশের কৃষকদের উপর নির্ধাতনের ফলে অনুষ্ঠিত হলেও এই 
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বিদ্রোহ থেকেই বাংলাদেশের তথা ভারতের ক্লষকদের অবস্থা, কিরূপ শোচুশীয় তার 
মোটামুটি একটা ধারণ! পাওয়া যায়। সংগঠিত হলে নিরক্ষর, নিরীহ-কুষষ্গণও যে 
তাদের অভিযোগের প্রতিকারে বিদ্রোহ ঘোষণা! করে জয়যুক্ত হতে পাঁরে কৃষকদের 
নীলবিদ্রোত ত। স্ুম্পষ্টভাবে প্রমাণ করে । বস্তুতঃ বাংলার নীল বিদ্রোহই ছিল ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংজ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন । দমনমূলক আইন প্রয়োগ করে 
এবং বিদ্রোহীদের প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করে বিদ্রোহীদের দমন করতে ব্রিটিশ সরকারের 
ব্যর্থতা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি কিরূপ হতে পারে তাও প্রমাণ করে। প্রত্যক্ষ ও. 
সক্রিয় ভাবে শক্তিশালী ঈংবেজ সরকারের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গ করে বিদ্রোহাত্মক। 
আন্দোলনের সবপ্রথম মভিজ্ঞতা ছিল শীলপিদ্রো | 
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58. (১) রগ্ানি বাণিজ্য ঃ 

ব্রিটিশ ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানী এবং তার প্রতিদবন্বা ওলন্দাজ, ফরাসী এবং পোতুগীজ 
বণিকদের অধিকার খব করে কার্ধতঃ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়!৷ কারবারী 
হয়ে ওঠে । কোম্পানীর উদ্চবের গোডার দিকে ভারতের রপ্তানির বুহদংশ ছিল শুতীবস্তর 
এবং মশল! এবং ভারতে যে *৮সকল দ্রব্য আমদানি হত তার মধ্যে প্রধান ছিল ধাু- 
পিও অর্থাৎ স্বণ এবং রৌপা । ইংরেজ বণিকদের হাতে ভারতে বিক্রয়যোগ্য দ্রবাঃবিশেষ 
কিছু ছিল না কেননা পশম কিংবা পশমজাত বন্তর চাহিদা ভারতে অতি সামান্তই 
ছিল আর সেযুগে পশমজাত দ্রব্ই ছিল ইংলগ্ডের সবাঁধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পজাত দ্রব্য 
ফলে খব স্বাভাবিকভাবে অন্নদিনের মধ্যেই ইংলগ্ডে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কার্ধকলাপের 
সমালোচন করে একদল লোক প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে । তাদের সমালোচনার 
প্রধান বক্তব্য ছিল যে এই কোম্পানীর কার্ধকলাপের ফলেই ইংলগ্ডের স্বর্ণতাণ্ডার নিংশেষ 
হয়ে যাবে । এই আন্দোলনের ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় স্ুতী- 
বস্মের উপর ইংলগ্ডে অত্যন্ত উচ্চহারে আমদানি স্তদ্ধ ধার্য কর! হয় এবং এমনকি কয়েক 
ধরণের শুতীবস্ত্রের আমদ্শনি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ইংলপগ্ের বয়ন শিল্পে “শিল্প-বিপ্রবের' সচন। ঘটে । এইনুবিপ্রবের ফলে ইংলগে 
৷ অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন-ব্যয়ে সুক্মরতর স্থতীবন্ত্রের উত্পাদন করতে সক্ষম হয় এবং 
তার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ইংলগ্ের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের প্রস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে 
পরিবতিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্তীবন্্রের আমদানি ভারতেঞ&আমদানি- 
কৃত মোট বিদেশী পণ্যদ্রব্যের অর্ধংশের মতো দীড়ায়। ইংলগ্ডের বস্ত্রাশনে প্রস্তুত: 
বস্্ের প্রতিযোগিতায় ভারতের স্তচালিত বস্ত্র শিল্প যখন ধ্বংসের সম্মুখীন হয়, ঠিক সেই 


বাংলার ইতিহাস 11) 


সময়ে ব্রিটিশ বাজারে ভারতীয় কাচা তুলার আমদানির পথ স্থগম হয়। ব্রিটেনে 
ভারতের কীচ৷ তুলার চাহিদা আরও একটি কারণের জন্য বৃদ্ধি পায় । কারণটি এই যে." 
ব্রিটেন আমেরিকার তুলা সরবরাহের উপর তার একাস্থ নির্ভরতা হ্বাস করতে ত্খন বাগ্র 
হয়ে পড়ে । ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে সামুদ্রিক বন্দরগুলোর সরাসরি যোগাযোগ 
স্থাপিত হওয়ার পর কাচামালের রপ্থানি দ্রুত বুদ্ধি পেতে শুরু করে:এবং রেলপথ নিষ্তি 
হওয়ার পর এই যোগাযোগ আরও ভ্রুত সম্প্রসারিত হয়। পৃবের তুলনায় সামুদ্রিক 
বাণিজ্য পথের নিরাপত্ত। অনেকাংশে বুদ্ধি হলে বাণিজ্যের পরিমাণ নুদ্ধি পেতে শুরু করে । 
তুল! ব্যতীত অন্যান্য যে সকল কাচামাল ভারতীয় রপ্তানীবাণিজ্যের অস্তভৃক্ত ছিল 
সেগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল পাট, তৈলবীজ, কাঁচা চামড়া, গম এবং চালের ন্যায় খাছ্ি- 
শন্ত এবং ব্রিটেনে জনপ্রিয় পানীয় চা । রপ্তানী উৎসাহিত করার জন্ত বিভিন্ন পণাদ্রব্যের 
উপর রপ্তানি শন্কও বিলুপ্ত করা হয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিবহন শুক্ক ইত্যাদি 
ধরণের প্রতিবন্ধকতামূলক শ্ুন্গুলো পূর্বেই ১৮৩৬ শ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৩ শ্রীস্টাব্ের মধো 
অপসারিত কর! হয় । অপরদিকে ভারতের কুটিরশিল্পের ধ্বংস সাধনের ফলে ভারতের 
শ্রমজীবীগণ জীবিকা অঞ্জনের জন্য কৃষির দিকে বিশেষভাবে £আবক্ৃষ্ট হয় এবং নীল,:চা, 
পাট প্রভৃতি রপ্তানিযোগ্য পণ্য দ্রব্যের উত্পাদন বুদ্ধি পেতে শুরু করে। 


(২) আমদানি বাণিজ্য ই 

আমদানির*ক্ষেত্রে শিল্পজাত প্রায় সকল প্রকার সামগীরই স্বান ছিল। গোড়াঁতে 
এই সকল শিল্পজাত্রসামগ্রী আধুনিক শিল্প-বিপ্রবের স্থৃতিকাগৃহ ইংলগ হতে আসত | 
'কন্ত পরবর্তাকালে অন্তান্ত শিল্পায়ত দেশ হতেও শিল্পজাত দ্রব্য.আমদানি করা হত 
এবং বাংলাদেশের সরবরাহকারীগণের তালিকায় জামানী, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও 
জাপান স্থান লাভ করে। যদিও ভারতে শ্ুতাবয়ন শিল্প উনবিংশ শতাব্দীর - প্রথমার্ধ 
অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে ওঠে, তথাপি সমগ্র দেশের চাহিদা! মেটাবার পক্ষে 
এই শিল্পের বিকাশ যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া বাস্তব অবস্থার কথ! বিবেচনা করে কেবল- 
মান তত্বগত যুক্তির অনুসরণ করে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আমদানি দ্রব্যের উপর 
সমস্ত শুস্ক বিলোপ কর! হলে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের এদেশে অবাধ আমদানির পথ 
স্থগম হয়ে ওঠে। 

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের চাটার আইনের ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটে | ভারতের আমদানি এবং রপ্ঠানি 
পণান্্রব্য অবশ্যই ইংলগ্রের জাহাজে পরিবহন করতে হবে এই নিয়মটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে পৰিিতাক্ত হয় । এই সকল কারণে যদিও তখন অন্যান্য দেশের পক্ষে ভারতের 
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সহিত ঘনিষ্টতার বাণিজ্যিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার গথ সহজ ছিল তথাপি ইংরেজ 
রাজত্বের কালে ইংলগ্ের সহিতই ভারতের বাণিজ্য সাপেক্ষ! বেশি পরিমাণ পরিচালিত 
হত। ব্রিটিশ সরকারের নীতি, দূলধনের অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা এবং ইংরেজ 
বণিকদের পক্ষে ভারতে বাঁণিজ্যের ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ স্থযোগলাভ করার ফলে 
অন্যান্ত জাতিদের পক্ষে বাংলাদেশে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ স্থযোগ লাভ করা জন্ভব 
ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্ীর মধ্যভাগে রপ্তানিকৃত মালবহনের জন্ত প্রতিবছর ৫০ থেকে 
৬০টি জাহাজ বাংলাদেশে আসত | শতাব্দীর শেষদিকে ইয়োরোপ হতে কলকাতায় 
আগত জাহাজের সংখ্যা বেড়ে ৩০০ হয়। ১৮১৩ ্রপ্টাব্দের পর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা 
ভারতীয় বাণিজ্যে অবাধ অংশ গ্রহণের অন্গমতি পেলে বাণিজ্যের পরিমাণ আরও 
বৃদ্ধি পায়। কিন্ত রপ্তানির ক্ষেত্রের পরিবর্তন এই সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় 
তুলাজাত শিল্প ভ্রব্য ও চিনি জাতীয় পণ্যব্রব্যের রপ্তানি এই সময় ভ্রুত হাঁস পায় এবং 
তার পরিবর্তে কৃষিজাত কাচামাল প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে। 
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উত্তর। (১) ভূমিকা ঃ 

১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্বের পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ ইংরেজ ইষ্ট হীণ্ডয়া কোম্পানীকে 
আত্যন্তরীণ বাণিজ্যবিষয়ক শাসনবিভাগীয় স্থানীয় নিয়মাবলী লঙ্ঘন করতে প্ররোচন! 
দেয়। কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের কর্মচারীদের প্রকাশ্থো অমান্য করে যেসব 
বাণিজ্যে তাদের বিন্দুমাত্র অধিকার ছিল না সেইসব বাণিজ্যেও প্রবৃত্ত হয়। 
অস্তঃশুন্ের ব্যাপারে যেসব স্থযোগ-স্থবিধ। ও অব্যাহতি তাদের কখনও দেওয়া হয় [ন, 
এখন তার! সেই সকল সুবিধাও দাবী করে। এমন ঘটনাও বিরল ছিল ন! যেখানে 
কোম্পানীর কমচারীর। তাদের উধ্বতন কমচারীদের নিয়ন্ত্রণ মানতে অন্বীকার করে 
অবিকল লুঠেরার মত আচরণ করত। ইংরেজদের এইভাবে নবলন্ধ ক্ষমতার স্থযোগ 
গ্রহণ করতে দেখে দেশীয় ব্যবসায়ীরাও ইংরেজদের তাবেদার রূপে কাজ করতে 
এবং করমুক্ত বাণিজ্যের স্থযোগ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। বাংলার রাজকোষে রাজন্ব- 
ক্ষতির পরিমাণ বাধিক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকায় দাড়ায় । ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় পরাজিত দেশীয় বণকরা ইংরেজদের এই ওদ্বত্য দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। 
নবাবের কর-সংগ্রাহকদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের সংঘর্ষ অনেক ক্ষেত্রে শাস্তিতঙ্গের কারণ 
রূপে দেখ দেয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব হন মীরকাশিম । তিনি ইংরেজ 
কমণ্চারীদের দ্বারা ক্ষমতা অপব্যবহারের এই দৃষ্টান্তগুলো বারবার কলকাতায় কোঁম্পাণীর 
গভর্নরের গোচরে আনেন কিন্তু দোষী কর্মচারীদের শান্তি দেওয়ার প্রতিশ্রতি বারবার 
দেয়া সত্বেও এই অবস্থার কোন সুরাহা হয় নি। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী ইংরেজ 
কম চারীদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কিছু নিয়মাবলী গ্রবতন করে। 
কোম্পানী এই শর্তে রাজি হয় যে, আভ্ন্তরীণ বাণিজ্যে নিযুক্ত কম চারীর! বাণিজ্য 
সামগ্রীর মূল্যের উপর যথারীতি ৯ শতাংশ কর দিবে! কোম্পানীর তৎকালীন গতনর 
ভ্যান্সিটাট এভাবে কোম্পানী ও নবাবের বিরোধিত। দূর করার কাজে উদ্যোগী হলেও 
তিনি নিজেই কোম্পানীর কর্মচারীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্্রতে পরিণত হন। কোম্পানীর 
কমচারীরা অভিযোগ করতে থাকে যে গতন্র ভ্যান্সিটাট তাদের “আহনসঙ্গত' অধিকার 
বিসর্জন দিয়েছেন। নতুন নিয়মাবশী এভাবে গোড়াতেই বানচাল হয়ে খায়। 
মীরকাশিম নিজের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিগা করতে গিয়ে তাঁর শাসনবিভাগীয় কর্মচারীদের 
এই নির্দেশ দেন যে, তার! যেন ইংরেজ বণিক ও নবাবের কর্মচারীর মধ্যে উদ্ভূত সমস্ত 
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বিবাদ বলপ্রয়োগে দমন করেন। তারপর তিনি ঘোষণা করেন যে দেশী বা বিদেশী 
সকল শ্রেণীর বণিকরাই ছুই বছরের জন্য করমুক্ত বাণিক্গ্যের স্থবিধা সমভাঁবে ভোগ 
করবে। এই উপায়ে তিনি ইংরেজ ও দেণীয় বণ্কির্দের মধ্যে প্রতিযোগিতার শর্তাদির 
সমত। আনয়নের ও গ্রামাঞ্চলে অনবরত সংঘটিত বিবাদসমূহের মুল কারণটি দর 
করতে চেষ্ট! করেন । ইংরেজ কর্মগরীর' নবাবের এই ঘোষণাকে বিন! প্রতিবাদে মেনে 
নেয় নি। তারা যুক্তি দেখায় যে আতান্তরীণ বাণিজ্যকে করমুন্গ করার অ ধকার বাংলার 
নবাবের নেই, আছে শুধু দিলীর বাঁদশাঁতের। তাদের মধ্যে যারা অধিকতর “রণং দেহি 
মনোভাবাপন্ন তারা কোম্পানীকে নবাবের বর্তত্ব অস্বীকার করতে ও মীরকাশিমে+ স্থলে 
অধিকতর বশংবদ অন্য কোনে! শ'গককে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্ররোচিত করতে শুরু 
করে। শেষ পর্যস্ত ইংবেজর! ১৭৬৪ ত্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমকে উৎধাত করে। 
তার কিছুদিন পূর্বে মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার নবাধ কর! হয়। [তিনি কোম্পানীর 
আকাঁজ্ষিত সমস্ত বাণিজ্যিক স্ুযোণ সুবিধা দিতে শ্বাকৃত হণ । এই ধরনের শাঁসনদ্যবস্থায় 
বাংহ্গার বাণিজ্য অম্পূকপে ইংরেক্বণিক ও তাদের দেশীয় তিনিশিদের কণার পর 
নিতরণীল হয়ে পড়ে। এবার তার' শমস্তরকম বাধানিষেবমুভ হয়ে দেশীয় বণিক ও 
কারিগরদের স্বার্থ কু করে বিরাট মুনাফা আত্মসাৎ করতে শুরু করে। 


(২) কোম্পানীর স্বার্থ বৃদ্ধির চেষ্টা £ 


কোম্পানীর কর্ম্রাদের ব্যক্তিগত বাণি'জ্যিল কাঁধাস্লী ক্ষোম্পানীর শাসন-সংক্রাস্ত 
কার্ধে বিন স্যষ্ট করে | রাজস্ব ও বিগার পিভাগীয় শাসনে কোম্পানী এ্মাগত অধিকতর 
পরিমাণে লিপ্ত হওয়'র দরন ক্োম্পাশীর কর্মগরীদের শাশশ-সংজ্রাস্ত কাধ দনে দিনে 
বাড়তে থাঁকে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলম্‌ কতৃক ইষ্ট ইগ্ডিয়। কোম্পাশীকে 
বাংলার দেওয়ানী মঞ্জ র তারভের এই অঞ্চলে কোম্পাশীর মধাদাই শুধু ব্ধিত করে নি; 
কোম্পানীর নিকট এই সুযোগ ছিল একটি কিরাট অর্থ নৈতিক আ'শবাদদের মতো। 
নবাঁবের স'হত ক্রমাগত সংঘর্ষ এতদিন কোম্পা-শীকে সাময়িক সংগঠন বাড়াতে এবং 
তার ফলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্টে কোম্পানীর আঁথিক বিনিয়োগের পরিমাণ কমাতে বাধ্য 
করেছিল। দেওয়ানী অধিকার অধিগ্রহণের ফলে কোম্পানীর বাণিজ্যিক উদ্যোগে 
বিনিংয়াগের জনা উদ্বস্ের পরিমাণ বুদ্ধি পেতে থাকে । বাংলার 'শল্পজাত রপ্চানি 
দেব্যের দাম দিবার জন্য সোনা আমদানি ভ্রমশ:ই অনাবশ্যক হয়ে পড়ে; কোম্পানীর 
রাঁজস্ব-উদ্ব তত প্রদেশের রগানিযোগ্য ত্রব্য ক্রয়ের পক্ষে ঠাঁধারণতঃ পর্যাপ্ত ছিল। 
প্রকৃতপক্ষে কোম্পানী চীন ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্যিক পণয ক্রছ্জের জন্য বাংল! থেকে 
সোনা রগ্চানি শুরু .করে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্ধের পরবর্তী বছরগুঙোতে বাংলায় কোম্পানীর 
কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য কিছুটা সংযত হয়। কিন্ত ভারতের অন্যান্য যে সকল 
ংশে কোম্পানীর প্রভাব বিস্তৃত হতে শুরু করে সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের নতুন 
নতুন সুযোগ উন্মোচিত হয়৷ 
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(৩) কোম্পানীর বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন ঃ 


১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্প!নীর বাণিজ্যিক “বিনিয়োগের” অঙ্ক প্রায় ৬* লক্ষ টাকায় 
পৌছায় । দশ বছর পরে তা থেকে ১ কোটি টাকায় পরিণত হয়। কোম্পানীর রপ্তানি 
বাণিজ্যের প্রায় নয় দশমাংশ ছিল তুলজাত বন্ধ ও কীচা রেশম। ১৭৭৪ খ্রীষ্টান 
এগারোজন সদন্ত নিয়ে গঠিত বাণিজ্য-পর্ষদ বা বোর্ড প্র্তঠার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী 
এ দেশের বাজারে পণ্য ক্রয়ের উপর অধিকতর কেক্রীয় নিরন্ত্রণের ব্যাস্থা করে। কিন্ত 
এই ব্যবস্থাও কোম্পানীর কর্মচারীদ্রে সম্খুধে কোম্পানীকে বঞ্চিত করে ব্যক্তিগত 
বাণিজ্যে রত হইবার যে স্থযোগ খোলা ছিল তাহা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে ন। পরে 
লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রচলিত ব্যবস্থার টিদ্রগুলি অনেকাংশে 
বন্ধ হয়ে যার়। কর্ণঃয়ালিস কোম্পাশীর পক্ষে দ্রব্য ক্রয়ের জন্য বেতনভূক্ক কমিশন 
এজেপ্ট নিয়োগের ব্যবস্থ। প্রবর্তন করেন। কাপক্রমে ভারতীয় বাণিজ্যে 
মুনাঞ্। অজনের জন্য আরো অধিক সংখ্ণায় ব্রিটিশ বণিকদের অনুপ্রবেশ ঘটে। 
কোম্পানার সহিত এই বণিকদের প্রতখোগ্ত্তা এময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
এই বশিকদের “ম্বাীন ব্যায়? বলে উল্লেখ করা হত। ইউ'রাপের সঙ্গে 
তাদের বাণিজ্যে তারা অনেক সময় ধংরেজ-ভিন্ন অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের 
জাহাজ ব্যবহার করত। তাদের কেনাশ্চো প্রধানতঃ নীল ও আফিম এই ছুটি দ্রব্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। 


(8) কোম্পানীর একচেটিয়! অধিকার লাভ £ 


১৭৮০ গ্রাষ্টাব্বের পরে বৈদেশিক বাঁণিজে;র ক্ষেত্রে ওলন্দাজ ও ফরাসী প্রতিযোগিত। 
ধারে ধারে ক্ষাণ হতে থাকে । আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে কিছুকাঁলের জন্য 
ওঙন্দাজর! প্রতিযোগিতা প্রত্যাহার করে। যুদ্ধের পরে ওলন্দাজরা যখন বাণিজ্যে 
পুনরায় ফিরে আসে তখন তারা ব্রিটিশ ক্কোম্পানীকে আর স্থানচ্যুত করতে পারেনি । 
ফরাসী বিপ্রব শুরু হবার পরে ফরাসী বণিকেরাও প্রতিযোগতা। থেকে অপন্থত হয়। 
ওসন্দাজ ও ফরাসীদের শূশ্যস্থান পূরণের মত শক্তি দিনেমারদের ছিল না। স্ৃতরাং 
দেশীয় বাণিজ্যে অন্যান্যদের সামান্য অংশে বজায় থাকলেও, ব্রিটিশ ইষ্ট ইত্ডয়া 
কোম্পানী ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে কার্ধতঃ একচেটিয়া! কারবারী হয়ে ওঠে । 


কোম্পানীর শক্তিবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিনিধিদের নিকট মাল সরবরাহের 
ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবসায়িক নিয়মাবলীতে আরও কড়াকড়ি শুরু হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণে 
দ্রব্য সরবরাহের জন্য তাতি ও অন্যান্য কারিগরদের দাপন দেওয়া এদেশে সাধারণ 
প্রথা ছিল । এরূপ দাদণ গ্রহণকারী কেউ সমন্বমত মাল সরবরাহ করতে না পারলে 
অভিযুক্ত হতে পারত এবং তার মজুত মাল বাজেয়াপ্ত কর! চলত । মালসরবরাহে 
সময়হুচী রক্ষার কড়াকড়িতে অনেক কারিগরের পক্ষেই কারিগরি দক্ষতার পূর্বতণ 
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মান বজায় রাখ! সম্ভব হ'ল না। পণ্যের গুণ বিচার না করে পরিমাণের উপরই বেশী 
জোর দেওয়া শুরু হয়। বিশ্েভাবে বাংলার তাতীর। ক্রমশঃ কোম্পানীর তুলা দাত 
দ্রব্য ক্রয়ের উপর শোচনীয়ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
বছরগুলোতে তুলাজাত দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ ছিল বাধিক ৬৭-৬৮ লক্ষ টাকা । 

ইউরোপে রপ্তানীক্কত তুলাজাত দ্রব্য বাঁজারস্থ করতে কোম্পানীর বিশেষ অস্থবিধা 
হ'ত না। কিন্তু এর রপ্তানীরূত কাচা রেশম অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের হওয়ায় সর্বপাই 
লাভে বিক্রয় কর! সম্ভব হ'ত না। কোম্পানা সেই কারণে বাংপার কাচা রেশমের 
মান উন্নয়নের জন্য কয়েকজন ইতালির বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করে। কোম্পানী 
প্রতি বছর বাংল! হ'তে গড়ে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার রেশম খরিদ করত। 


(৫) বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য 2 

আহ্মমানিক ১৭৮০ খ্রীগ্টাব্ের পর থেকে কোম্পানীর ভারতীয় শিকল্পদ্রব্যর রপ্তানি 
বাণিজ্যকে ইংল্যাপ্ডের উদ্দীয়মান শিল্পন্বার্থের নিকট হ'তে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন 
হ'তে হয়। ১৭৬৯ সালেই কোম্পানী বাংল! হ'তে শিল্পোৎ্পাদিত রেশম সামগ্রীর 
রঞ্তানীর পরিবর্তে কাচা রেশমের রপ্তানীর অন্থকৃলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 

১৭৮২ শ্রষ্রাে ইংঙ্যাণ্ডের হৃতীবস্ত্রের মুদ্রকেরা ভারত থেকে মুদ্রিত স্তীবন্ষের 
আমদানির বিরুদ্ধে আপত্তি জাশায় এবং প্রথম বারেই চার বছরের জন্য এই আমদানী 
বন্ধ করতে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করে। ম্যাকেষ্টারের মিলগুলি শেষ পর্যন্ত স্ুপ্রসিদ্ধ 
ঢাকাই মসলিনের মত হুক্ম সুতীবস্ত্র ভারতীয় দ্লাম অপেক্ষা প্রায় শতকর! ২০ ভাগ 
সম্তায় তৈরী করতে সমর্থ হয়। ভারতের বাজারে কোম্পানীর মসলিন ক্রয় ৩০ 
বছরের মধ্যে প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হাতে-কাটা সুতা 
রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী হিসাবে তার স্থান হারায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দ্দিকের 
বছরগুলোতে ইংশ্যাণ্ডের স্থতাকল শিল্পের প্রসংরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারভীয় 
তৃলাঁজাত দ্রব্যের উপর চড়া শুক্ক ধার্য করা হয়। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্ধে ভারতে আত্যন্তরাণ 
পরিবহণ কর বৃদ্ধির ফলে দেশীয় শিল্প আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে ব্রিটেনের 
শিল্পজাত দ্রব্যের ভারতে বিক্রয়ের পথ স্থগ্য হইয়া উঠে। ১৮১৩ গ্রীষ্টাব্দ হ'তে 
১৮৩৩ শ্ীষ্টাব্বের মধ্যে ভারতীয় স্থৃতীবন্ত্রের বিক্রয়ের নীট, সঙ্কোচনের পরিমাণ ফড়ায় 
১৮ কোটি টাকা । আত্যন্তরীণ শুক দেশীয় বস্ত্শিল্নকে পঙ্গ, করে দেয়। অবশ্য 
সেই সময়ে ইংলগ্ড দ্রুত বিকাশনীল হৃতা কর্তন ও বয়নের যান্ত্রিক পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে 
ভারতীয় বয়ন-শিল্প এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়ে । তার উপর অতিরিক্ত শুক্কের বোঝ 
এই শিল্পকে সম্পূ পঙ্গ, করে দিল । 

গ্রেট ব্রিটেনের শির্পন্বা্থের বিরুদ্ধে সর্বদাই আত্মরক্ষা প্রয়াসী ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
ভারতীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল ন1। নিজেদের বাণিজ্যিক 
মুণাফা যে কোন তাবে বজায় রাখবার জন্য কোম্পানী শ্বদদশগামী মালবাহী, 
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জাহাজে তৃপাজাত দ্রব্য ছাড়াও অন্যান্য দ্রবোর প্রবর্তন করতে একাধিকবার চেষ্টা 
করেছিল। কাচা তৃলা, চিনি, নীল, শন এবং পাটের মত দ্রব্যাদির উপর এই 
পর্যায়ে কোম্পানীর নজর পড়তে শুরু করে। নেপোঁলিয়ান কর্তৃক ইউরোপীয় ভূ-খণ্ড, 
প্রধানত: ইতালি থেকে ইংলণ্ডে কাচা রেশমের রপ্তানির অবরোধের ফলে ১৮০৭ গ্রীষ্টাব্দের 
পরে ভারতীয় কাচা রেশমের চাহিদা ইংলগ্ডে বৃদ্ধি পায় এনং কয়েক বছর ধরে কীচা 
রেশযের বন্ধিত রপ্তানি তুলাবস্বের ক্রমশঃ হাসপ্রাপ্ত রপ্তানির স্থান পূরণ করে। ইংলগ্ডে 
কিন্ত ভারতের রেশমের উপরও চড়া আমদানি শুন্ক বসানো হয়। কোম্পানীর 
ব্ধিত রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকাংশই ছিল ফরাসী ও অন্যানা ইয়োরোপীয় দেশসমূহে 
ভারতীয় ছাঁপ! রেশম দ্রব্যের চাহি বুদ্ধির ফল। সাধারণতঃ ইংলগ্রের কাঁরিগররাই 
ভারত থেকে শামদানিকৃত রেশমী দ্রব্যেব উপর ছাপার কাজটি করে দিত । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কোম্পানীর ছিনি রপ্তানি এ দেশে আখ চাষের 
প্রসারে অঙ্পপ্রেরণা দেয়। নেপোলিয়নের যুদ্ধের ফলে কয়েক বছর রপ্তানি কম হলেও 
ভারতীয় চিনি ইউরোপের বাঁজার পুনরায় দখল করে। কিন্তু পরবর্তীকালে পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চিনি আবাদকারীদের প্রতিযোগিতা ইয়োরোপ ও আফ্রিকার 
দেশগুলোতে ভারতীয় চিনির রপ্তানিকে কার্ধতঃ বিলুপ্ত করে দেয়। 

বস্্ রপ্তানি হ্রাস প্রাঞ্ হওয়ায় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রপ্তানি সামগ্রী 
হিসাবে নীল প্রভৃত গুরুত্ব লাগ করে। ১৮০০ গ্রীগ্লাৰ গেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টান্দের ভেতর 
কলকাতা বন্দর হতে নীল বঞ্চানর পরিমাণ প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। নিক বাংলার 
ব-দ্বীপ অঞ্চলে ও বিহারে নীল সম্তায় উৎপাদন করা যেত। এই অময়ে ইউরোপে 
নীলের দাম দ্রুত বদ্ধিত হওয়ার ফলে নীল চাষ হ'তে প্রচুর মুনাফা অজন করা জস্ভব 
হয়। বাংল! ও বিহারের নীলকরর। তাদের মুনাফা! বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার জন্য নীল- 
চাঁষীপ্দিগকে অন্যানা শশ্তের পরিবর্তে শীলচাষকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করত। 
চাষীদের সহিত তারা৷ নীল চাষের বাধ্যতানুলক চুক্তি করত কিন্তু পরিবর্তে নীলচাঁধীরা 
উৎসাহব্যপগ্ত্ন কিছু পেত না। ফলে নীলক্ঠীর মালিক ও নীলচাষীর ভিতর সম্পর্ক 
অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠে। 

বিহারে উৎপাদিত আফিমের প্রায় সবটাই চীনে রঞ্তানি হ'ত। ১৮০০ শ্রীষ্টাব্ধ 
থেকে ১৮৩৪-৩৫ গ্রীষ্টাব্বের মধ্যে আক্কিমের বিক্রয় তিনগুণেরও বেশী বেড়ে যায়। 
তুলা, রেশম বা চিনি এইসব পণাদ্রব্যের ব্যবসায়ের তুলনায় নীল ও আফিম এই উভয় 
বাণিজ্যেই ব)ক্তিগত বাবসায়ীরা অধিকতর গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 

(৬) বিনিয়োগ প্রথার পরিবর্তন £ 

গোড়ার দ্রিকে ৯ঈষ% ইত্ডিয়া কোম্পানী তাদের ভারতীয় বাণিজ্যে বাণিয়। বলে 
অভিছ্িত ভারতীয় প্রতিভূ ও মধ্যস্থদের সাহাধ্য গ্রহণ করে। কোম্পানীর কর্মচারীরা এবং 
বিদেশী ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর! বাঁজার সম্পককিত তথ্যাপ্ির জন্যে এবং অংশতঃ মূলধনের 
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জন্যেও এইসব দেশীয় প্রতিভূর উপর নির্ভর করত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাবীর শেষের 
দিকে বৈদেশিক বাঁণিজোর সংগঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেক 
প্রান্তন ইংরেজ বাবসায়া এজেন্সী হাউসরূপে কলিকাতায় নিজেদের গুতিষিত করে এবং 
তারা দরকার হ'লে অভ্যন্তরীণ কিংবা ₹দেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত অন্যান্য ব্যসসায়ীদের 
নিজেদের অভিজ্ঞতালবদ্ধজ্ঞান ও আিক সাহাযা প্রদান করতে লাগল । এইসব এজেন্সী 
হাউসগ্চল তাদের ব্যবসায়ের মূলধন কোম্পানীর কর্মচারীদের নিকট থেকেই সংগ্রহ 
করত। এই সমস্ত কর্মচারীগণ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে অসমর্থ হয়ে লাভের 
আশায় তাদের সঞ্চয় এজেন্সী হাউসগুলির নিকট গচ্ছিত রাখত । এজেন্সী হাউসগুলো 
নীল ও চিনি উৎপাদনকারীদের অথপ্রধান, জাহাঁজ-পরিবহণ বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, ; 
ব্যাঙ্ক ও বীমা! প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিচা ও পরিচালন এ+ং সরকারী কাজের চুক্তি পাওয়ার: 
জন্যে প্রতিযোগিতা ইত্যার্দি কাজকর্ষে লিপ্ত ছিল। তারা ব্যক্তিগতভাবে কিংবা 
তার্দের গ্রাহকদের পক্ষ থেকে সরকারী খণপন্রে বিনিয়োগও করত । তারা মাঝে 
মাঝে ভারতীয় মহাজন ও বণিকদের নিকট হতেও টাকা ধার করত এবং বিশেষ প্রয়োজন 
হলে কোম্পানীর আধিক সাহায্যের উপরও নির্ভর করতে পারত। কতিপয় এজেন্সী 
হাউস অযোগ্য পাত্রে খণ দিবার ফলে অনিবার্ধভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ১৮২০ 
দশকের শেষের দিকে নীলের দাম নিদারুণভাবে পড়ে যাওয়ায় তার্দের সকলের 
ভিত্তিমূল না ভেঙেপড়া পর্যস্ত এই এজেন্সী হাউসগুলে৷ সাধারণভাবে সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
কোম্পানীর সরকার বিভিন্ন উপায়ে এজেন্সী হাউসগুলোর অবস্থার উন্নতিসাধন করবার 
জন্যে চেষ্টা করেন ; এমন কি নীলচাষীদের প্রতিকূল শর্তে তাঁদের নিকট নীল বিক্রয় 
করতেও সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্ত নীলের দাম ক্রমাগত হাঁস পাওয়ার ফলে 
এ সমন্ত কোন উপায়ই এক্ষেন্সী হাউসগ্ুলোর সম্পূর্ণ বিপর্যয় রোধ করতে সমর্থ হল না । 


(৭) নতুন প্রতিদ্বম্বীর আবির্ভাব ঃ 

অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষের দিকে ঈষ্ট ইঙ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক 
নতুন প্রতিছন্দীর উদ্ভব হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টান আমেরিক! হতে প্রথম জাহাজ 
কলিকাতা! বন্দরে আসে। ১৭৯৭ সালের মধ্যে ভারতের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য 
এত বিরাট আকার ধারণ করে যে, যে সকল ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা বহুদিন হতেই ভারতে 
কোম্পানীর একটেটিয়। বাণিজ্যের সমালোচক ছিল তাহার! ভারতের বাজারে আমেরিকায় 
এই অন্ুপ্রবেশকে কোম্পানীর বাণজ্যে একচেটিয়। কারবার বন্ধ করবার যুক্তি হিসাবে 
ব্যবহার করতে শুরু করে । আমেরিকার বাজারে মাঝারি ধরনের ভারতীয় তুলাজাত 
দ্রব্যের বিরাট চাহিদা! ছিল; কিন্তু ১৮১১-১২ সালের ইঙ্গমাফিন যুদ্ধ ভারতের সহিত 
আমেরিকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিস্তারে ব্যাঘাতের স্থাষ্ট করে। ১৮১৩ গ্রীষ্টাব্দের চার্টার 
আইনের পরে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর! ব্যক্তিগত উদ্যোগের ছারা চালিত হয়ে অধিক সংখ্যায় 
ভারতের বাজারে প্রবেশ করতে থাকে । ব্রিটিশ জাহাজে মালবহনের মাশুলের হার 


বাংলার ইতিহাস ণ 


কমানো হয় এবং ভারতীয় বন্দরে ব্রিটিশ-ভিন্ন অন্য জাতির জাহাজের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক 
আচরণ কব' হ'তে খাকে। এই, সকল কারণে আমেরিক! ও ভারতের মধ্যে কত্যক্ষ 
বাণিজ্য ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হ'তে আরম্ভ করে! ভাবতের স্থতীবস্ত্ হতে আমেরিকার 
বাজারকে সংরক্ষিত করার জন্য আমেরিকার সরকাঁরও ভারতের তুলাজাত, বস্ত্রপমুহের 
উপর চড়া আমদানি শুন্ক আরোপ করে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাজারে চাহিদা! 
পূরণ করত মাফিনী ব্যৎসায়ীরা। সেখানেও অধকতর সস্তা ব্রিটিশ তুলাজাত বন্ধ বাংলা 
হ'তে আমদানিকৃত তৃলাভাত বঙ্ধের স্থান দখল করতে থাকে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রপ্তানিক্কত মালবহনের জন্যে প্রতি বছর ৫০ হতে ৬টি 
জাহাজ বাংলায় আসত । শতাব্দীর শেষের দিকে ইয়োরোপ হ'তে কলিকাতায় আগত 
জাহাজের সংখ্যা বেড়ে ৩০০ হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্ধের পরে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর! 
ভারতীয় বাণিজ্যে অবাধ অংশ গ্রহণের অনুমতি পেলে বাণিজ্যের পরিমাণ আরে! বৃদ্ধি 
পায়। কিন্ত রপ্তানির ক্ষেঞ্রে পরিবর্তন আসে । উনবিংশ শতাব্ধীর গোড়ার দ্বিকে 
তুলাজাত শিল্পদ্রব্য ও চিনির রপ্তানি দ্রুত কমে যাঁয় এবং খাছ্ছাদ্রব্য ও শিল্পের জন্যে 
প্রয়োজনীয় কাচামাল ভারতীয় রপ্তানিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। 
আমদানির এক বিরাট অংশ ছিল ল্যাঙ্কাশায়ারের কাঁপড়, ধাতু এবং খনিজ তৈল। 


(৮) উপসংহার £ 

পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশের জয়ের পরে বাংলার বাসিন্দা ইয়োরোপীয়দের তরফ হতে 
ইয়োরোপের অর্থ স্থানাস্তরের জন্যে এক বিরাট চাহিদার সৃষ্টি হয়। লুণ্ঠন, অবৈধ 
ঘুষ কিংবা! ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মুনাফা! হতে প্রাপ্ত অর্থ, ভারতের রপ্তানিকারিগণ দ্বার! 
প্রচলিত হুপ্ডি বা বিল ক্রয় করে অথবা সোনা এবং মুল্যবান প্রস্তর রপ্তানি করে 
ইয়োরোপে প্রেরণ করা! হ'ত। ১৭৭০ গ্রীষ্টাব্দের পরে উদ্ভূত অন্কুল বাণিজ্য-উদ্ধত্ত ছিল 
এভাবে স্বদেশে অর্থ প্রেরণ -করার জন্য চাহিদার একটি অনিবার্ধ ফল। ন্বর্গত ডঃ 
যোগীশচন্দ্র সিংহের এক হিসাবে দেখানো হয় ষে ১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্ হ'তে ১৭৮০ গ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে বাংল! হ'তে ৩৮০ কোটি পাঁউও মুল্যের সম্পদ ইংল্যাণ্ডে স্থানাস্তরিত কর! 
হয়। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীযু দশকের মধ্যে কেবলমান্জর এ দেশের শিল্পী ও কারি- 
গররাই যে কার্ধতঃ দেশ হ'তে বিলুপ্ত হয়ে গেল তা নয়। একই সঙ্গে নতুন উদ্যোগ 
বিকাশের জন্তে প্রয়োজনীয় অর্থও এ দেশ হ'তে শিঃস্থত হয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে জমা হ'তে 
লাগল আর তারই ফলে সেই দেশের শিল্পে ও বাণিজ্যে এক অভূতপূর্ব প্রসার ও সমৃদ্ধির 
নানাবিধ লক্ষণ দেখ। ঘেতে লাগল । 

0.2. (01008115 21991552092 60010010710 01911 (10605 


উত্তর। (১) ভূমিকা ঃ 
অছ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংলণ্ডে ও অন্যান্য পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশসমূহে 
ভারত থেকে যে-সম্পদ স্থানান্তর শুরু হয় তাকেই অনেক অর্থনীতিবিদ ভারতীয় সম্পদের 
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নিঃসরণ বলে অভিহিত করেন। মাঝে মাঝেই এই নিঃসরণের ব্যাপকতা পরিমাপের 
ও তার ফলাফল নির্ণয়ের প্রয়াম করা হয় । এবিষয়ে সবাপেক্ষ! উল্লেখযোগ্য প্রয়াদ 
ছিল দাদাভাই নৌরজীর | তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 4০0১9105230 [0013-1311051) 
[২০16 10. 10019 নামক পুস্তকে এই শিঃসরণের মাত্রা! অঙ্কে ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হন নি 
তিনি আরও প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে ভারতীয় জনগণের অসীত্ব দারিদ্র্য এই 
নিঃসরণেরই প্রত্যক্ষ ফল। এই 'প্রসঙ্গেই দার্দাভাই ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাপের 
কাজেও প্রথম তস্তক্ষেপ করেছিলেন । 

ব্রিটিশ পাআ্রাজার অন্যান্য অংশে, যেমন, অষ্ট্রেলিয়া বা কানাঁড, ইংলগ্ড হতে আগত 
জনগণ বসতি স্বাপন করে দেশে নতুন মূলধনের ঙ্ছপ্রবেশের ব্যবস্থা করে। ভারতবর্ষে 
কিন্তু বৈদেশিক উদ্যোগ বা বৈদেশিক মূলধনের তেমন কোন বৃহৎ অনুপ্রবেশ ঘটেনি । 
যদিও ১৮১৩ গ্রীষ্টাব্দের পর ইংরেজদের ভাঁরত বসতি স্থাপনের উপর শিয়ন্ত্রণবিধি বহুল 
পরিমাণে শিথিল করা হয়, ততদিনে ব্রিটিশদের বহির্দেশে বসতি স্থাপনের গতি অন্ত পথ 
গ্রহণ করে। ফলে ভারত প্রধানতঃ নিজের রাপ্তানির আয় হতেই তার মুলধন সম্পদ বৃদ্ধি 
করতে বাধ্য হয়, কিন্ত অজিত সম্পদের এক বৃহৎ অংশ উপটৌকন, লুষ্ঠন, অবৈধ 
ব্যবস! হোতে অঞ্জিত মুনাফা এবং পরবর্তীকালে ভরিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারের 
উদ্দোশ্তেই যে ঝণ অনুমোদন কর! হয়েছিল তার স্থপ্দ ঠিসাবে ব্রিটেনে চলে যেতে 
শুরু করে। 'ব্রটেন হতে প্রেরিত উচ্চপদস্থ সরকারী ও সামরিক কর্মচারীরা বিশেষ করে 
১৭৮৭-৮৮ সালের পর হতে ভারতীয়দের গড় আয়ের তুলনায় অনেক বেশী বেতনক্রম 
ভোগ করতেন এবং তাদের সঞ্চয়ের বেশীর ভাগই মাতৃভূমিতে প্রেরণ করতেন। এইসব 
কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাভাগের পর ততে ভারতে সোমার আমদানি ক্ষীণ হয় 
আসে। ১৭৭০ সালের পরে, ক্ল্/াপিক্যাল? অর্থশীতিবিদর্দের বিশ্লেষণ অন্ুদরণ করে বল। 
চলে যে, ভারতবর্ষ হয়ে দাড়াল একটি স্থায়ী খণগ্রস্ত দেশ এবং উদ্বত্ত বাণিজের কোনো 
স্থুফল ভোগ করার অধিকার তার রইল ন।। 


২) ভারতে ব্রিটিশ নীতি £ 


ঈষ্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানী ভারতের আঞ্চলিক রাজনের অধিকার হস্তগত কর'র ফলে 
এই রাজশ্বকে ভারতে এবং অন্যত্র রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসনূহ ক্রয় করবার কাজে ব্যবহার 
করতে পারত । এই ভাবে বাণিজে,র মাধ্যমে মুনাফা অর্জন শাসনব্যনস্থার অবিচ্ছেদ্য 
অংশ হয়ে ওঠে এবং শাসনব্যবস্থাই 'আঁবার মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। দেশ 
হতে সম্পদের নি:সরপ 'একাপিক্রমে বছ বছর ধরে দ্রবা রপ্তানির উদ্ত্ত রূপে দেখা দিল, 
সোন! রপ্তানির পরিমাণ যে বুদ্ধি পেল তা নয়। ঈষ্ু ইপ্ডিয়া কোম্পানী তার নবাঁজিত 
রাজনৈতিক ক্ষমতার নজরাঁণা হিসাবে ছুধের সরের মত ভারতীয় উৎপাদনের 
উদ্ধত টুকু গ্রহণ করতে শুরু করে। এ ছাড়া আভ্যন্তরীণ বাণিজো লিপ্ত ইংরেজ 
ব্যবসায়ী, সারাজীবনের জন্য সম্পদ আরহণে উৎস্থক উচ্চপাস্থ সরকারী কর্মচারী, 
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যারা বহুক্ষেত্রেই উৎকোচ গ্রহণের উর্ধে ছিলেন না, এই সমস্ত হ্ুত্র হ'তেও ভারত 
থেকে অর্থ স্থানাস্তরের তাগিদ ছিল। অর্থ স্থানাস্তরের এই সকল চাহিদা! সচরাচর 
বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলোর উপর হণ্ডি সৃষ্টি করে মিটানো যেত এবং সেজন্য 
সাধারণতঃ ভারত হ'তে সোন! রপ্তাশির প্রয়োজন হ'ত না। নির্ভরযোগ্য তথ্যের 
অভাবে এই সময়ে ভারতের লেনদেন উদ্বত্তে স্থানাস্তরিত সম্পদের সামগ্রিক 
পরিমাণ কত ছিল ত। সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। উষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর খাতে এই 
ধরনের নিঃসরণের পরিমাঁপ কষা হয়েছে অনুযুন বাধিক ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু ব্যক্তিগত 
খাতে সম্পদ নিঃসরণের পরিমাপ কর। আজও জন্তভব হয় নি। দাঁদাভাই স্বয়ং বিশ্বাস 
করতেন যে ১৭৮৮-৮৯ পাল হতে ১৮২৮-২৯ সাল পর্যস্ত চল্লিশ বছর কাল ধ.র ভারত 
হ'তে যে পরিমাণ জম্পদ্দ ব্রিটেনে নিঃস্থত হয় তার পরিমাণ ১৫০ কোটি পাউণ্ডের কম 
হবে না। 

এই পরিমাপ মোটামুটিভাবে উইলিয়াম ডিগবীর্ত পরিমাপের কাছাকাছি ছিল। 
উইলিয়াম ভিগবীর পরিমাণ অনুসারে ১৭৫৭ সাল হতে ওয়াঁটারনু যুদ্ধের সময় পর্যস্ত 
ব্রিটিশ ভারত হ'তে নিঃসরিত জম্পদ্দের পরিমাণ ৫* কোটি পাউগ্ড হতে ১০* কোটি 
পাউগ্ডের মধ্যবর্তা কোনে অঙ্কের সমপরিমাণ ছিল। 

১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্বের পূরের ৫০ বৎসর ধরে উষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রায় ৬৮ লক্ষ 
পাউগু মূল্যের দ্রব্ও প্রায় ২ কোটি পাউগ্ড নূল্যের ব্রিটিশ মুদ্রা আমদানি করে বলে মনে 
হয়। ১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্বের পরে সোনার আমদানি হাস প্রায়। এমন সময়ও ছিল, যেমন 
১৭৭৭ হ'তে ১৭৮৭ সাল, যখন প্ররুতপক্ষে বুহৎ পরিমাণ সোনা চীনে কোম্পানীর 
“বিনিয়োগের” মূলধন হিসেবে ভারত হতে নিগত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক 
প্ন্ত মাঝে মাঝেই সোনা 'নগমন চছ্গতে থাকে । 


(8) দাদাভাই নৌরজীর মত £ 

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ১০৬৩ গ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে, দার্দাভাইয়ের হিসেব অস্ুমারে. ভারতে 
নীট সোনা আমদানির পরিমাণ ছিল ২৩৪৩৫ কোটি পাউওড $ কিন্ত এই সময়ের মধ্যে 
ভারতের বিপুল রপ্তানি উদ্বত্তের তুলনায় সোনা! আমদানির পরিমাণ ছিল খুবই কম। 
১৮৬৪ গ্রীষ্টাব্দের পরে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে কয়েক বছর ভারতের বপ্তানি উদ্ত্ত 
বিপুল হওয়ায় সোনার আমদানি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। প্রায় একই সময়ে রেলওয়ে-খণের 
আকারে ব্রিটিশ অথথও ভারতে আসে । এই সোনা আমদানি ভারতের সোনা! ও 
রূপোর গোপন মজুত বুদ্ধি করে বলে মনে করার কোনে হেতু নেই । দেশে মোট মুদ্রার 
গ্রচলন বেড়ে হুয় ২৬৬ কোটি পাউণ্ডেরও বেশি । স্থতরাং সোনা আমদানিকে 
ভারতের মুলধন জঞ্চয়ের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় নাঁ। পক্ষান্তরে, দেশকে 
নিঃম্ব করে অন্যান্ত জম্পদদের মিঃসিরণ অগপ্রতিহত গতিতেই চলতে থাকে এবং ভারতের 
স্বাথ” ক্ষুপ্ন করে ইংলগুকে সমৃদ্ধিশালী কর! হয়। 
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দাঁদাীভাইয়ের মতে নিয়োক্ত কারণসমূহের ক্ষন্য ভারত হ'তে অথনৈতিক সম্পদ 
নিঃসরণের স্থষ্টি হয় | (ক) পরিবারের ভরণপোষণ সন্তানদের জন্য ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের 
ইংলণ্ডে অথ” প্রেরণ_-এই ব্যবস্থাকে ওঁপনিবেশিক শাপনব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য 
হিসেবে দেখা যেতে পারে। (খ) কোম্পানীর কমচারীদের সঞ্চয় স্বদেশে প্রেরণ, যেহেতু 
অধিকাংশ কর্মচারীরাই শ্বদেশে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করতেন। (গ) ব্রিটিশ 
কর্মচারীদের ভোগের জন্য ব্রিটিশ ব্রব্যাদি ক্রয় করতে অথ প্রেরণ এবং তাঁরতে তাদের 
ব্রিটিশ দ্রব্যাদি ক্রয়। (ঘ) সরকারী বাবহারের জন্য ব্রিটেনে তৈরি ভ্রব্যাদ ক্রয় এবং 
(উ) ব্রিটেনে গৃহীত ভারতীয় খ্ধণের উপর সুদ প্রদান রেলওয়ে খণের উপর 
উৎপাদনশীল কাজের জন্য গৃহীত খণের উপর সুদ প্রদান বাদ দিয়ে সাধারণতঃ রা 
খাতে উদ্ত্তের পাশাপাশি মূলধনী খাতে |কছু পরিমাণ নীট. আমদানি দেখ! যেত। 
১৮০১ সাঁঙ্গের পরে ভারতবর্ষ তার বাণিজ্য উছত্তের পাঁওন! হিসেবে ছাড়াও আভ্যন্তরীণ 
বিনিময়ের সুবিধাজনক মাধ্যমরূপে ব্যবহারের জন্য রৌপ্যপিগড আমদানি করত। পরবর্তী 
বছরগুলোতে রেলপথ, সেচকার্য এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক নুঙগধনী প্রকল্পের জন্য যে মূলধন 
আমদানি নরা হ'ত তা কেবলমাত্র মূলধনী দ্রব্য আমদানির রূপই পরিগ্রহ করেনি। 
তার ফলে কিছু পরিমাণ রৌপ্য আমদানিও ঘটে । যখনই চলতি খাতের উদ্ধত 
ভারতবর্ষ হতে একতরফ| সম্পদ হস্তাস্তরের জমষ্টগত পরিমাণ অথাৎ নিঃসরণ অপেক্ষা 
কম হ'ত তখন এ ধরনের মূলধন আমদানী বহি্বাণিজ্যে লেন-দেন উদ্ত্তের ভারসাম/ 
বজায় রাখতে সাহায্য করত। কিন্ত দাদাভাই তার বিষ্লেষণ এখানেই শেষ করেন নি। 
তিনি দেখান যে ভারতে যে মূলধন আমদানি হয় ভারত.হ*তে সম্পদ নিঃসরণই তার 
উৎসন্বরূপ ছিল। ভারতবর্ষ হ'তে যে সম্পদ একতরফা রপ্তানি রূপে নিঃসরিত হ'ত 
তাই আবার আমদানিকৃত মূলধনের আকারে দেখা দিত। এই অনুপ্রবেশের ছ্বারা 
ইংলগু হ'তে ভারতে সম্পদের কোনও প্রক্কত হস্তান্তর ঘটে নি। প্রকৃতপক্ষে মূলধনের 
আমদানি পরবর্তা বছরগুলোতে তথাকপিত “হোমচার্জ' খাতের ভ'র বুদ্ধি করে এবং তার 
পরিণতিম্বরূপ পরোক্ষভাবে ভারত হ'তে অতিরিক্ত সম্পদ নিঃসরণের পথ আরও স্থগম 
করে শোলে। 

এই বিভিন্ন ধরনের অর্থ প্রেরণ ছিল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তাশি টচ্ছৃত্তের 
মূল কারণ। ১৮১৪ সাল হ'তে ১৮৬৫ সালের মণ্যে দাঁদাভাইয়ের হিসাব অনুসারে মোট 
রপ্তানি উদ্ৃত্তের পরিমাঁণ ছিল ৩৫ কোটি পাউগ্। 


(৫) ব্রিটিশ নীতির বৈশিষ্ট্য £ 

ভারতের এই ক্রমাগত উদ্বত রপ্তানি ছিল ব্রিটেনের সহিত বাঁণিজ্যে রত অষ্ট্রেলিয়া 
ব! কানাডার মত উপনিবেশসমূহের আমদানি উদ্বত্তের স্পষ্টতই বিরপীত। উদ্দাহরণ- 
হ্বরূপ অষ্রেলিয়া ১৮৫৬ সাল হ'তে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৩০ ৯ কোটি পাউগ্ড 
মুল্যের দ্রব্য ও স্বর্ণপিগড আমদানি এবং ২৬ ৮ কোটি পাউগ্ড মূল্যের সামগ্রী রপ্তানি করে। 
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সে একই সময়ে কানাভার রপ্তানি ও আমদানি ঠিল যথাক্রমে ১২ কোটি পাঁউগ এবং 
১৪৮ কোটি পাঁউগ্ড। এই জমস্ত উপনিবেশগুলাতে বহুল পরিমাণে ব্রিটিশ পুজি 
আমদানি দেশের কর্মসংস্থান ও অ+য়স্থ্রতে সাহাধ্য করে । আর ভারতের সামান্য 
গুঁজির মন্ুতও একতরফা রপ্তানির আকারে নিঃহ্ুত হয়ে ভারতের কুষি ও শিল্পকে 
চূর্বলতর করে তোলে । ১৮৫৬ সাল হতে ১৮৬৭ সালের মধ্যে দ্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতু 
অস্তভূক্ত করে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৫৬ কোটি পাউণ্ড এবং আমদানির 
পরিমাণ 'ছিল ৪১৯ ক্ষোঁটি পাউণ্ড। এই আমর্দানির মধ্যে ব্রিটেন হতে খণ হিসেবে 
প্রাপপ রেলপথের যন্ত্রশাতির মৃল্যও অস্ততুত্ত ছিল। এই শেষোক্ত খণের পরিমাণ ছিল 
৭২ কোটি পাঁউণড। দাদাভাই ন্দবশ্ঠই স্বীকার করতেন ষে ব্রিটিশ পুঁজি ভারতীয় 
রেলপথ নির্মীণকার্ধে সহায়তা করে, স্ষিম্ত যতর্দিন পর্যস্ত রেলপথের ক্ষতিপূরণের জন্য 
সরকারকে বর বুদ্ধির উপর নিভ'র করতে হত, ততর্গিন রেলপথ দেশের উপকারের জন্য 
করা হয়েছে তা বলা শক্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে এস. এইচ. জেক্কস্‌ দেখান যে ভারতে 
রেলপথ নির্মাণ তৎসংশ্রিষ্ট নানাবিধ উদ্ভাবনের পথ খুলে দিতে সক্ষম হয় নি এংং সম্ভবতঃ 
ত1 যে পরিমাণ নিয়োগের সম্ভাবন! স্থষ্টি করে, অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণের কর্মসংস্থানের 
স্থযোগ বিনষ্ট করেছিল। ভারত যত বৈদেশিক খণই গ্রহণ করুক না! কেন সেই খণের 
পরিশোধকে কেন্দ্র করে বৈদেশিক খণের এক দূষিত আবর্তের স্থ্টি হয়। অন্থান্ ব্রিটিশ 
উপনিবেশের তুলনায় ভারতের উন্নতসাধনে বৈদেশিক খণের ভূমকা ছিল খুবই 
নগণ্য। 


(৬) সমালোচন! £ 

দাঁদাভাইয়ের দুষ্টিতঙ্গী অনুসারে পূর্ববণিত বৈদেশিক নিঃসরণের পরিপূরক হিসেবে 
ছিল আভ্যন্তরীণ নিঃসরণ-_যেমন করের মাধ্যমে দারিদ্র-নিগীড়িত গ্রামীণ জনগণের 
নিকট হতে সমৃদ্ধতর নগরকেন্দরে ক্রয় ক্ষমতার হস্তাম্তর। শহরাঞচলে প্রাচুর্পূর্ণ 
ভোগব্যয়ের জন্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে এই হম্তান্তরিত অর্থের বাকী সবটাই বৈদেশিক 
নিঃসরণ হিসাবে একতরফা রপ্তানির রূপ গ্রহণ করে বলে ধর! যায়। দাদাভাই দেখান 
যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হতে ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ রাজশক্তির নিকট 
হস্তাস্তরের পর হতে সরকারী ব্যয় ১৮৫৬ সালের ৩২ কোটি পাউওড হতে ১৮৭০--৭১ 
সালে ৪৯ কোটি পাউণ্ড পর্বস্ত বৃদ্ধি পায়। এই বদ্ধিত ব্যয়ের একটি মোটা অংশ 
লবণের উপর কর বাড়িয়ে মেটানো হত। লবণের উপর এই কর ছিল চরম দুর্নীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত একটি কর। দাদাভাই তার একটি গণনায় দেখান যে ভারত সরকারের 
সংগৃহীত করের প্রায় শতুকর! ৭৫ ভাগই দেশের দরিদ্র জনসাধারণের আয় হতে আহত 
হত। আবার সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেখানে জনগণের মঙ্গলসাধক কার্ধাবলীর জন্য 
কেবলমাত্র শতকর! ১৫ ভাগ ব্যয় করা হত সেখানে প্রতিরক্ষা! ব্যয় এবং আভ্যন্তরীণ 
শৃঙ্খল! বায় রাখার জন্য মোট সরকারী ব্যয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যয় কর! হত। 
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জাদাভাই ভারত সরকারের চলিত জাতীয় খণ নীতির তীব্র সমালোঁচক ছিলেন । 
জাতীয় ঝণের অধিকাংশ স্পষ্টতই 'রাজনৈতিক" ধরনের ছিল, কেননা! তাঁর উদ্ভব হয় 
ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ অধিকারের জন্য ব্রিটেনের যুদ্ধ চালানোর ফলে। 
এ ধরনের রাজনৈতিক ধণের পরিমান মোটামুটিভাবে ১০ কোটি পাঁউগু .বলে হিসেব 
কর! হয়। ইত্ডিয়া অফিসের জমস্ত খরচ ভারতীয় বাজেট থেকে আদায় করার রীতিটি ছিল 
ভারতের প্রতি অবিচারের আর একটি নির্শন। পক্ষান্তরে অন্যান্য ব্রিটিশ 
উপনিবেশগ্ুলোর ওপনিবেশিক দণ্তরের খরচপত্র ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের দায় হিসেবে 
ধরা হত। 

জাতীয় খণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সু প্রদানের ব্যয়ও বেড়ে যায়। এই ব্যয়ভার! 
বহনের জনা চরম অধোগতিসম্পন্ন কর বসানো হয়েছিল। দাঁদাভাইয়ের হিসাব 
অঙুসারে ভারতের গড় কর-আপাতন জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪৩ ভাগ ছিল, 
অথচ ইংলপ্রের মত ব্মনেক বেশি সমুদ্ধিশালী দেশেও এই আপাতনের পরিমাণ 
ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৬৯২ ভাগ মাত্র। এই কর ব্যবস্থা আরও নিগ্রনমূলক 
ছিল এই কারণে ঘষে করদাতার! সরকারী সেবামূলক ও বল্যাণ্নুলক কাঁধের আকারে 
প্রতিদান বলতে প্রায় কিছুই পেতেন ন1। 

দাদাভাইয়ের বিবেচলায় কেবলমাত্র দ্রব্যাদি বাঁ পু*জির আকারেই নিঃসরণ ঘটে নি। 
তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমদক্ষতার অদৃশ্য নিঃপরণও ঘটে, কারণ বাধাহীন বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতায় একের পর এক শিল্প ধ্বংস হতে শুরু করে এবং জনগণ আদিম 
কৃষিন্যবস্থার উপর নির্ভরশীপ হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সংযোগ ভারত হতে ইৎলগ্ডে 
এক তরফা সম্পদ প্রবাহ ছাঁড়! ভারতকে আ'র কিছুই দেয়নি এই ছিল দাদাভাইয়ের 
বন্তব্যের সারাংশ | যদ্গি কেউ যুক্তি দেখান ষে ব্রিটিশরা ভারতীয় কৃষির নতুন স্থযোগ- 
হুবিধা উন্মোচনের জন্য অনে্ কিছু করেছে, দাদাভাই তাঁর উত্তরে খোলাখুলি নলেন 
যে কৃষজ রগ্ানিই ভারত হতে সম্পদ নিগমনের প্রধান পথ ছিল। রেলপথ 
নির্মাণঞচে ব্রিটিশ শাসনের আরেক কুতিত্ব বলে প্রায়ই দাবি কর! হত । কিন্ত রেলপথের 
বিস্তার যে ভারতীয় জনগণের বিরাট কিছু উপকার করেছে তা শ্বীকার করতে দাদাভাই 
প্রস্থুত ছিলেন ন1। বরঞ্চ ব্রিটিশ সরকারের রেলপথ বিস্তারের নীতি দেশের বৈদেশিক দায়- 
দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয় এবং সেই হ্যত্রে নিঃসরণের *রিমাণ বৃদ্ধির জন্তে অনেকাংশে ছাঁয়ী। 
প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের অধিকাংশ নেতৃস্থাশীয় ব্যক্তিই সম্পর্দের নিঃসরণকে 
ভারতীয় অর্থনীতির দীর্ঘকালীন উন্নয়নের পক্ষে প্রাণঘাঁতীম্বরূপ বলে বিবেচনা! করেন। 
তার ফলে কেবলমাত্র যে জাগতিক সম্পদই ইংলগ্ডে হস্তাস্তরিত হত তাই নয়। 
উপরন্ধ এ ধরনের সম্পদ হস্তাস্তরের ফলে অর্থনীতিতে যে অভিঘাতের সৃষ্টি হত তাও 
বাণিজ্যিক ও শিল্পোষ্ঠোগের বৃদ্ধি প্রতিহত করে, সঞ্চয় ও বিয়োগের প্রবণতা নষ্ট করে 
এবং অলস মজুত বুদ্ধির প্রবণতাকে উৎসা'হত করে। তার অস্তণিহিত অর্থ হ'ল এই যে, 
উৎপাদনের চিরাচরিত পদ্ধতি ভারতে আরও দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকবার স্থযোগ 
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পায়। শিল্পোন্নয়নের নবযুগের দিকে ইংলগু যে যাত্রা শুরু করে ভারত হতে সম্পদ হস্তান্তর 
ছ্বার। বজায় রাখা ন। হলে তার গতি অবস্থাই শ্থতর হত । ভারতীয় সম্পদের হস্তান্তরের 
আকারে ভারতীয় অর্থনীতির “রক্তক্ষরণের” মাধ্যমেই ইংলণ্ডে দ্রুততর শিল্পোনয়ন সম্ভব 
হয়। অথচ এই আত্মত্যাগের জন্য ভারত কখনই যথাযোগা প্রতিপান পাঁয় নি। 
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উত্তর। (১) ভূমিক1ঃ 

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশদের হা'তে বাংলার নবাবের পরাজয়ের পর উট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ও তাদের ভারতীয় গ্রতিনিধিগের প্রচলিত অন্তঃশুন্ধ ন। 
দিয়ে বাণিজ্য করার রীতি ব্যাপক হওয়ার ফলে নবাবের সম গ্র আভ্যন্তরীণ রাজন্বব্যবস্থ। 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । বিদেশশি বণিকের! তখন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে এবং উৎপাদনের 
পরিমাণ ও গুণ নিজেদ্রে প্রয়োজনমত নির্ধারণ করে এবং দক্ষ কারিগরণের, বিশেষ করে 
তাতীদের উপর এক ধরনের বাধ্যতামূলক বিক্রয়ের ব্যবস্থা আরোপ করে দেশীয় 
শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার ভাঙ্গনে তার এক গুরত্বপূর্ণ ভূঁমিক' গ্রহণ করে। অনিশ্চিত ও 
অত্যধিক ভূমিরাজন্ব আদায়ের ফলে কৃষিজীবিশ্রেণার মাজুষেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

কোম্পানীর কর্মচারীদের অসঙ্দাচরণের একটি সীম! নির্ধারণের জন্য ১৭৬২ ্রীষ্টাব্ধে 
তৎকালীন বাংলার নবাব হীরকাশিম ও উষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর স্থাশায় প্রতিনিধির মধ্যে 
একটি চুক্ত সম্পাদিত হয়। কিন্তু সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই এই চুক্তি কার্যত: বানচাল 
হয়ে যায়। অনন্যোপায় নবাব তখন উচ্ছাস ও আনেগের বশে দেশীয় ও বিদেশী 
উভয়বিধ বণিকদের ক্ষোত্রই সমস্ত অন্তঃশুক্ক বিলুপ্ত করে দেন। তার প্রতিক্রিয়ায় 
মীরকাশিম ও কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কতকগুলো সংঘর্ষ ঘটে এবং বক্মারের 
গুরুত্বপূণ যুদ্ধে নবাব পরাজিত হন। ১৭৬৩ শ্রীষ্টাব্বের জুলাই মাসে কোম্পানী 
মীরকাশিমকে অপসারিত করে পুনরায় মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসান। 

»৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী তাদের কর্মচারীদের অবৈধ আত্যন্তরীণ বাণিজ্য 
বন্ধ করবার জন্য পুনরায় নির্দেশ জারি করে। সেই বছরই কোম্পানী দিল্লীর মোগল- 
সম্রাটের নিকট হতে বাধিক ২৬ লক্ষ টাক৷ কর প্রদানের শর্তে বাংলার “দেওয়ান 
বা রাজন্ব-সংগ্রাঃক হওয়ার ফরমান লাভ করে। স্বয়ং লর্ড ক্লাইভের হিঞাঁন অনুযায়ী, 
বাণিজ্যিষ্ন মুনাফা বাদ দিয়েও কোম্পানীর মোট রাঁজন্বের পরিমাণ তখন বাধিক ২ ৫ 
কোটি টাকায় দাড়ায় । সমস্ত ব্যয়তার মিটিয়ে এবং কর দিয়েও ইংলগ্ডে পাঠানোর মত 
উদ্ধত্তের পরিমাণ ছিল ১২২ কোটি সিকা টাক1। 

লর্ড ক্লাইভ লবণ, সুপারি ও তামাকের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কোম্পানীর কর্মচারীদের 
একচেটিয়া! অধিকার বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন) কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে 


14 হিন্্রি অব. বেঙ্গল 


তিনি £ ধরন্রে অবৈধ ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবস্থা্দি অবলম্বন 
করেন। 

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার তৎকালীন নবাঁব মীরকাঁশিম বাংঙ্রার তিনটি জেলার, বর্ধমান, 
মেদিনীপুর ও চট্রগ্রামএর রাজন্ব আদায়ের অধিকার কোম্পানীকে দ্িলে কোম্পানী 
রাঁজম্ব-সংগ্রহের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয় । ১৭৫৯ সালে কোম্পানী ২৪ পরগণার জমিদার 
হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কোম্পানী এই তালুক সরাসরিভাবে শাসন করত । কিন্তু ১৭৬০] 
সালের অব্থক্গার হস্তান্তরের দশিলে একটি অগপ্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থা সুচনা করা হয়।' 
পরবর্তাকালে এই ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের পথ প্রশস্ত করে। যদিও 
অধিকার প্রানের দলিলে বংশান্ুক্রমিক রাজন্ব-আদায়কারীদের অর্থাৎ জারমদারদের 
অধিকার পুরোপুরি বজায় রাখার ব্যবস্থা ছিল তবুও এই অধিকারগুলোক্কে উপেক্ষা করা 
হয়। কোঁম্পাণী জমিদারীকে নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দামে বিলি করতে থাকায় 
একশ্রেণীর ফাটকাবাজ ও অবৈধভাবে চড়! খাঁজন! আদাঁয়কারীর পথ সুগম হয় আর 
অনেক হপ্রাচীন জমার বংশের পতন অবশ্থন্তাব* হয়ে দাড়ায় । 


(২ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ 2 


মোগল সত্্টের নিকট হতে প্রাপ্ত দেওয়ানী! অধিকার লাভ করার পর কোম্পানীর 
নিকট সবোৎকৃষ্ক উপায়ে রাজন্ধ আদয়ের পন্থা উদ্ভাবনের এক বিরাট সমন্তা দেখ! দয় | 
জমি থেকে কি সরিমাণ রাজস্ব আদায় করা যাবে তাহ! স্থির করার জন্য উন শিলামের 
সাহায্য এক থেকে তিন বছরের জন্য এক নাগাড়ে জমি ইজারা দেওয়ার গ্রথ অবদন্বন 
কর! হয়। কিন্ত শীদ্রুই বোঝা গেল যে রাজত্ব আদায়ের অধিবার অর্জনের জন্য নিলামে 
উপস্থিত ফাটকাবাজ ব্যত্তির। অতাধিক চড়। দামে নিলাম ডাকত, কিন্তু তাঁর ফলে 
পরবঙীকালে বকের রাজস্ব আদায় করতে কোম্পানীকে বিশেষে ন্গে পেতে হত। 
যার! নিলাম ডাকত, তাদের পক্ষে বকেয়া পাওনা শ্টিয়ে দেওয়া জস্তব হত না। 
আবার কোম্পানীর নিকট তাদের দায় পূরণ করতে এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী ইজারাদারেরা 
কৃষকদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা একবারও ন! ভেবে প্রজাদের সব সম্ভাব' উপায়ে 
শোষণ করত। কোম্পাণীর কর্মচারীদের এক অংশের মধ্যে এই অনুভূতি অবশ্ই ছিল 
যে মোগল অধীনে যারা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে রাঁজন্ব-সংগ্রাহক নিযু্ত ছিলেন এবং 
অসামরিক আইনকান্নের স্থানীয় প্রশানকরূপে গণ্য হতেন, ভবিষ্যতেও রাজস্ব 
আদায়ের যে কোনো ব্যবস্থায় তাদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই চিন্তাধার! অনুসরণ 
করে ১৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সরকার অধিকাংশ ক্ষেন্তে স্থানীয় জমিারগণ্ের 
সহিত পাঁচ-সাশা! রাঁজন্বইজারার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু যেহেতু সমগ্র অঞ্চলটি হতে 
সর্বাধিক রাজ আদায় কি পরিমাণ হতে পারে সেই প্রশ্নের মীমাংস! তখনও হয়নি, 
সেহেতু পাচমাল। জমিদারী প্রথার পাশাপাশি খোলাখুলি শিলামের ব্যবস্থাও চলছিল। 
১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১১৭৬ সাল বাংলার মহামবন্তরের পরের বছরগুলোতে 
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শশ্তের দাম অভূতপূর্বভাবে বেড়ে যাওয়ায় অনেক জমিদারী বেশ চড়া দামে হস্তাস্তরিত 
হল। পরে অনিক ফলশের জন্য; শস্তের দাম পড়ে গেলে পুবনির্ধারিত রাঁজন্বের দায় 
অত।খিক বলে পরিগণিত হল। এই অনস্থায় অস্থায়ী ইজারাদারেরা! আত্মরক্ষার 
তাগিদেই চাষার্দের উপর নপ্পেষণ চালাতে শুরু করে। ফলে ১৭৮০ গ্রী্াব্ষের মধ্যে 
বাংলার কষিত অঞ্চলের এক-তৃতীস্বাংশ চাষের আওতার বাহিরে চলে যাঁয়। অনাঁবাদী 
অনস্থায় পড়ে থাক জমির ঠিসেব দেখে কোম্পানীর কতৃপক্ষ বিচলিত হয়ে পড়েন। 

দেওয়ানী অ'ধকাঁর আধগ্রহণের পর গোড়ার ব্ছরগুশোতে কোম্পানীযে মাগল 
ব'দশাহের প্রতিনি বরিপে রাজস্ব প্রশাষন পরিচালনায় বাহাক আড়ঙ্বর বজায় সচেষ্ট 
ছিল। কন্ত ওয়ারেন হেষ্টিংদের জ্ময়ে কোম্পানীর কতৃত্ব আরও সুম্পন্ভাঁগে 'গ্রতিষ্ঠিত 
হয়। মোগল শসনের !কছু কিছু চিহ্ন অনশ্য ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পধস্ত বতমান হিল৭। 
এঁ বহর ইষ্ট £াগ্ুয়া কোম্পানী মোগস সম্াটকে অস্বীকার করে খোলাখুলভাবে তণ্রা 
সবোচ্চ জতৃত্ব ঘোষণ! করে। 

৩। নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন : 

১০১৫ এষ্ভাঝে বাজন্থ প্রশাসনের অবোচ্চ দায়িত্ব নায়েব দেওয়ান নামে এক 
উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্মচারীর উপর ন্বন্ত হয়। তার কার্ধকলাপ নবাবের দরবারে পিমুক্ত 
ব্রিটিশ রাজ্-€ তানধিধ তন্বাবধানে পরিচালিত হতে'। এই রাজ-প্রতিনিধি কল্কাতায় 
কার্ধর৬ সিপেক্ট কমিটির নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ুমাঁধীন ছিল। দেশের ভাগ]বিধাতা »য় 
প্রভৃদের সৎ করতে নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁণ তার অধীনস্থ কর্মচারীদের 
প্রদেশের রাজন্ব-সংগ্রাহকদের (নকট হতে আরে বেশী ভূমিরাজন্ব আদায় করতে নির্দেশ 
দেন। ভূমিরাজন্ব বুদ্ধি করার প্রথাগত নিয়মবিধিকে নাশাভাবে উপেক্ষা করাহ তখন 
রীতিতে পরিগণিত হয়। ১৭৬৯ গ্রীষ্টান্ধে রাজস্ব-প্রশাসনের মৃলকেন্ত্রগুলোতে রাজস্ব- 
তত্বীবধায়করূপে কোম্পানীর নিষ়্পদস্থ ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের মনোনয়ন কর! স্থির হয় । 
তারা দেণায় আমিলদের বা জমিদারগণের নিকট হতে রাজস্ব সংগ্রহকারী কার্যকলাপ 
তহাবধান করত এবং যাতে ন্যাধ্য রাজন্ব [নর্ধারণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে তাদের 
ভাগপ্রাণ্ড অঞ্চলের চাঁধের দ্ৰবস্থার খতিয়ান তৈরি করত । কিন্তু কিছুটা তাদের 
অনভিজ্ঞতাঁর জন্য, কিছুট! কোম্পানীর মিশ্নপদস্থ কর্মচারীদের ভিতর প্রচলিত ছুনীতির 
জন্ত এবং কিছুট! দেীয় রাজস্ব-কর্মচারীদের অসহযোগিতার জন্য, এই ব্যবস্থা অভীষ্ট 
ফল উৎপাদনে ব্যর্থ হয়। ইংরেজ রাজন্ব তত্বাবধায়কদের অনেকেই কোম্পানীর স্বার্থে 
রাজস্ব সংগ্রহের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করার পরিবতে দেশায় বণিকদের স্বার্থ ক্ষুপ্র করে 
মুনাফা মর্জন করতে অধিক সচেষ্ট ছিল। 


(3) ব্বাজস্ব পর্ধদের গ্বঠন £ 


১৭৭০ খ্রীষ্টা্জের জুলাই মাসে মুশিদ্াবাদ ও পাটনায় রাজস্ব পর্যদসযূহ গঠিত হয় 
এবং ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় রাজস্ব নিয়ন্ত্রক কমিটি স্থাপিত হয়। ্ফোক্ত প্রদেশের 
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রাজন্বপ্রশাসনের তত্বাবধানের দাঁয়িত্বভারি পূর্বতন সিলেক্ট কমিটির নিকট হতে গ্রহণ করে। 
১৭৭২ ্রীষ্টাব্দে নায়েব দেওয়ানের পদটি অবলুপ্ত হয় । কোম্পানী তার সর্বোচ্চ পরিচালক- 
মণ্ডলীর বাঁ কোর্ট অব ডিরেকন্টরস এর নির্দেশক্রমে রাঁজস্ব প্রশাসনের সম্পূর্ণ ভার অধিগ্রহণ 
করা স্থির করে। রাজস্ব তত্বাবধায়কদের প্রধান রাজস্ব-আদায়কারীরূপে অভিহিত 
করা হয় এবং রাঁজস্ব-কোষাগার মুশিদাবাদ হতে কলকাতায় স্থানাস্তরিত করা 
হয়। ছুই বছর পরে প্রধান রাজন্ব-আদায়কারীর পদ অবলুপ্ত হয় এবং 
রাজন্বপ্রশীসনের ততন্বাবধানের জন্য কলকাতা,-মৃিদ্াবাদ, বর্ধমান, দিনাজপুর |এবং 
ঢাঁকায় পাঁচটি প্রাদেশিক পর্ষদ স্থাপিত হয় । প্রতিটি পর্ষদ পাচজন সদস্ত নিয়ে গঠিত হত 
এবং প্রতিটি পর্ষদের সহিত দেওয়ান নামে অভিহিত একজন দেশীয় কর্মচারী 
সংযোজিত থাঁকতেন। প্রার্দেশিক পর্যদদমূহের কার্যাবলী কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামের 
পর্ষদের সকল সদস্য নিয়ে গঠিত একটি রাজস্ব বোর্ডের দ্বার! নিয়ান্ত হত। ১৭৮১ 
খ্রষ্টাবে প্রাদেশিক পর্ষদ ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয় এবং প্রধান রাজন্বআদাঁয়কারীদের নিয়ে 
সংগঠিত পুরাতন প্রশাসন ব্যবস্থা পুনরায় প্রন্তিত হয়। এবার কোম্পানীর পাচজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী দ্বারা গঠিত রাজন্ব কমিটি বাজস্ব-বার্ডের স্থান গ্রহণ করে। ১৭৮৬৩ 
খ্ীষ্টাৰ হতে সংস্ক। রাজস্থের পর্ষপ নামে আভিহিত হতে থাকে । যাহোক এ ধরনের নান! 
পরিবর্তনেও রাজন্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা কোম্পানীর পরচালকদদের মনোমত করা গেল ন1॥ 
রাজন্বের বকেয়' পাওনা বেড়ে চলতে লাগল। দায়দায়িত্ব মিটাতে ব্যর্থ হওয়ার 
অনেক তথাকথিত জমিদারকে কারাগারে আটক করা হ'ত কিন্তু বকেয়! রাজস্ব উদ্ধারের 
কোন পথ তাতে পাওয়া গেল না। “সারবান ও চরিত্রবান মানুষ, না হওয়াতে, 
তাদের অনেকেই টাক! দিয়ে হ্বাধীনত! ঞ্য় করতে ইচ্ছুক বা জমর্থ ছিলেন না । 

নবাব মীরকাশিম দখলদারী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য 
যত অধিক পারমাণে সম্তব রাজ্য আদায়ে আগ্রহী ছিলেন এবং তার সময় হতেই বাংলার 
জমিদারদের উপর রাজস্বের চাঁপ বাড়ানো শুরু হয়। রাজম্বহারের ক্ষেত্রে এতিহাগত 
রীতিসমূহ উপেক্ষার এই নীতিকেই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাৰের পরে কোম্পানী এবং তার প্রতিনিধিবৃন্দ 
অনুসরণ করতে থাকে । ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ভয়ঙ্কর মন্বস্থরে বদ্ধিত রাজন্ব চাহিদার 
চাপ এত সর্বনাশ! হয় যে অনেক জমিদার ও কৃষক জমি জমা পরিত্যগ করে পালিয়ে যায় 
এবং অনেক জমি |বন! চাষে পড়ে থাকে । এই সময় রাজস্বের চাপ বৃদ্ধি করার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল “নাজাই” ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থা অনুসারে কোশে৷ দুভিক্ষ কিংবা অন্তবিধ 
প্রাক্কৃতিক ছুবিপাকের পর যার! বেচে থাকত তাদের অন্যান্য গ্রামবাসীদের মৃত্যু ব। 
গ্রাম পরিত্যাগের ফলে রাজস্বের যে ক্ষতি হত তা পুরণ করতে হ'ত। ব্রিটিশ আমলে 
জমিদারী জনসমক্ষে নিলাম দেয়! হত বলে অনেক অসৎ ব্যক্তি জোর করে অবৈধভাবে 
চাষীদের নিকট হতে চড়া খাজনা! আদায় করে স্বল্নকাপের জগ্ত হলেও মুনাফা অর্জনের 
আশায় জমিদার হ'তে চেষ্টা করে। জনসমক্ষে শিলাম সহযোগে জমিদারী বিলি 
করার ব্যবস্থায় এত দোষক্রটি ছিল যে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী রাণম্ব বন্দোবন্তের ক্ষেত্রে, 
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জমিদারগণকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে রাজন্বের পাঁচ-সাল। বন্দোবস্তের ব্যবস্থ৷ প্রবর্তন 
করার আবস্তকতা। উপলব্ধি করে; কিন্তু যতক্ষণ পর্বস্ত যে কোন বহিরাগত ব্যপ্তি জমির 
রাঁজন্ব উৎপাদনের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণ। না! থাক! সত্বেও জমিদারীর জন্য 
নিলামে দ্র ডাঁকতে পারত ততক্ষণ রাজব্ব বকেয়৷ পুরোপুরি পরিহার করা যায়নি 
তবু কিছু জমিদারী স্পষ্টত:ই লাভজনক ছিল এবং এই সব অপেক্ষাকৃত লাভজনক 
সম্পত্তি অনেক ক্ষেত্রেই এঁতিহাগত জমদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের দ্বার। ভারতীয় প্রতিনিধিদের বেনামে অধিরুত হয়। 


(৫) পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন 


১৭৭৭ গ্রীপ্টান্দে পাচ-সাল! বন্দোবস্ত পত্রিত্যন্ত হয় এব্‌ং পরবত্তাঁ ১২ বৎসর ধরে বান্সিক 
বন্দোবস্তই রাজন্ব-আদায়ের রীতি হয়ে দাড়ায়। এই সমস্ত বন্দোবস্তে জমিদারগণকেই 
অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং অব্যবহিত পৃবের তিন ধ্ছরে কোষাগারে যে নীট রাজস্ব 
পাওয়! গিয়েছে তার ভিন্তিত রাজস্বের একটি আদর্শ গরিষাপ নির্ণয় করা হয়। কিন্ত 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৭৭০ খ্রীস্টান্দের পরে ফসলের চড়া দাম কৃষিচুক্তির শর্তাদিতে 
একটি উচ্চমুখী প্রবণতার স্ষ্টি করে। স্থতরাং রাজন্বের মান নির্ধারণের এই পদ্ধতিও 
অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং ভূমিজীীদের উপর কঠিন চাপের স্থষ্টি করে। 


(৬) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ঃ 


১৭৭২ সালের পরবর্তী নান! সময়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংদ এই অভিমত ব্যক্ত করেন, 
কোম্পানীর রা্ন্ব প্রশাসনে যে বিশ্খখলার উদ্ভব হয় জমিদারদের সহিত অপেক্ষারুত 
স্থায়ী বন্দোবস্তই ত৷ থেকে পরিস্রাণের একমাত্র পথ। তিনি বেশ দীর্ঘস্থায়ী “এক জীবন 
বা দুই-জীবন ব্যাপী বন্দৌবস্তের সমর্থক ছিলেন । সরকারী ক্ষমতার ছ্বন্দে হেষ্টিংসের প্রধান 
প্রতিদ্বন্বী ফিলিপ ফ্রান্সিসও জমিদারী বন্দোবস্ত ঈরকালের জন্যে অপরিবতিত রাখার 
পক্ষপাতী ছিলেন। তীর প্রধান যুক্তি ছিল যে “সরকার কখনোই রায়তের স্তর পর্যস্ত 
নামতে পারে ন1।”৮ তারা৷ উভয়েই এই মত পোষণ করতেন যে এঁতিহগত জমিদারর! 
স্থানীয় জন-সমাষ্টির শ্বাভাবিক নেতা এবং নিজ নিজ অঞ্চলে বসবাসকারী জমিদাররা 
যে পরিমাণে রায়তদের স্বার্থরক্ষার চেষ্ট। করেন কোনো বহিরাগত ব্যক্তি সেই পরিমাণে 
তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে আগ্রহী হবে না৷ 

পাচ-সালা৷ ও আরে! স্বল্পস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোম্পানীর 
কর্মচারীদের অধিকাংশই এই মতের আধা-সমর্থক হয়ে দাড়ান । উস্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর 
পরিচালকমণ্ডলী এবং ১৭৮৪ খ্রীপ্টাব্ের পিটের ভারতীয় আইনের সাহায্যে কোম্পানীর 
উপর বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ব্রিটিশ সরকার এবার ভূমি-রাজন্ব-ব্যবস্থা দিয়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষ। করার প্রবণতা রোধ করতে সচেষ্ট হন। জমিদারশ্রেণীর শ্বাথরক্ষা করলেই 
কোম্পানীর রাজন্ব আদায়ের পথ হুগম হবে এই বিশ্বাস যেন তাদের মনে দৃঢ়নূল । ১৭৮৬ 
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তীস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস এই ধরনের নীতি কার্ধকর করার সুস্পষ্ট নির্দেশ সহ ভারতের 
বড়লাট হয়ে আসেন। কর্ণওয়ালিস নিজেও বিশ্বাস করতেন যে ভূমি-রাজন্বের ব্যাপারে 
জমিদ্ারগণের সহিত বরাবরের মত বন্দোবস্তের দ্বারাই ভারতে কোম্পানীর দুর্বল প্রশাসন 
ব্যবস্থাকে অন্তান্ত আরও প্রয়োজনীয় কাজের উদ্দেশ্তে যথা বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে 
ব্যবহার কর! যেতে পাঁরে। 

কর্ণওস্ালিসের প্রধান লক্ষ্য ছিল যাতে কোম্পানীর জন্য একটি প্রতিশ্রুত আয় 
নিশ্চিত কর যায়। ভবিষ্যতে জমি হতে বাড়তি আয়ের উপর সরকারের দাবি ছেড়ে! 
দেওয়া হয় এই সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু তীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কৃষি 
আরে সমুদ্ধিশালী হলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে প্রসার হবে তার উপর কর স্থাপন করে 
এই ক্ষতিপূরণ কর যাবে । তিনি যে প্রাচীন জমিগগারশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী 
ছিলেন এমন নয় | বরঞ্চ তিনি চেয়েছিলেন যে জমি দেশের আরে! উদ্যমী বাণিজ্যিক 
শ্রেণীর হাতে চলে যাক যাতে এই উদ্চমী লোকেরা পতিত জমি চাঁষের কাঁজে ব্যবহার করার 
জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। ইংলণ্ডে অভিজাত শ্রেণার লোকেরা কৃষির উন্নতির 
জন্য সেই সময় যে উছ্ভম দেখান কর্ণওয়ালিস আশ: করেন যে ঠিক সেতাঁবে এই দেশেও 
উদ্মী ব্যবসায়ীরা একটি কৃষিবিপ্রবের শ্থচনা করবেন । জমিদারদের বিরুদ্ধে রায়তের 
অধিকার সম্পর্কে কর্ণওয়ালিস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তিনি তাদের জমিদারদের 
শুভবুদ্ধির উপর ছেড়ে দিতে পারেন, কেননা যতক্ষণ পর্স্ত অকধিত জমি চাষে ব্যবহারের 
জন্য পাওয়া যাবে ততক্ষণ জমির্দাররা কখনো রায়তর্দের জম কেড়ে নেবেন না অথব| 
তাদের নিকট হতে অবৈধভাবে চড়া খাজনা আদায় করতে পারবেন না। তার 
বিশ্বাস ছিল যে জমিদাররা নিজের রায়তের লিখিত চুক্তির দলিল অর্থাৎ পাট্ট। দেবেন। 
দলিলের কোনে শর্ত লজ্ঘিত হ'লে যে কোন পক্ষ তা সহজেই আদালতের গোচরে 
আনতে পারবে, কারণ কর্ণওয়ালিসের আমলে দেশের বিভিন্ন অংশে যথেষ্ট দ্রুতগতিতে 
বিচারব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয়। নিজের অতিজাঁত পশ্চাঁৎপট ও অষ্টাদশ শতাব্দীর 
যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন কর্ণওয়ালিস বুঝতে পারেন নি যে রায়তের মামল! দায়ের 
করার ক্ষমতা কত সামান্য এবং যথাসময়ে মামলার নিষ্পত্তি করার সামর্থও ব্রিটিশ পদ্ধতি 
অনুযায়ী স্থাপিত আদালতের কত কম। 

স্তার জন শোর তখন কর্ণওয়ালিসের পরামর্শদাঁতা সভার সদস্য। ভারতীয় 
রাজন্বসংক্রান্তথ বিবয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের অপেক্ষা শোরের অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশী। 
তিনি খাজনাস্তর, ক্লুষিআয় ও অন্যান্ প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির সর্বাত্ক অনুসন্ধান না করে 
রাজন্ব বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা যে বিপজ্জনক সে সমন্ধে সর্তকবাণী উচ্চারণ করেন । 
কিন্তু তাঁর উপদেশ তখন যথাযোগ্য মমাদ্দর লাঁভ করে নি। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড 
কর্ণওয়ালিসের সরকার, পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তীকালে পরিমাপের 
চলিত হার চিরস্থায়ী হতে পারে, এই শর্তে বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার জমিদারগণের 
সহিত দশ-সাঁল। বন্দোবস্ত করেন । এই অনুমোদন ১৭৯২ সালে পাওয়! যায় । কোম্পানীর 
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পরিচালকমগ্লী গভন্নর জেনারেলকে ১৭৮৯-৯০ সালের প্ররুত রাজন্ব-্সংগ্রাহক জমিদার- 
গণের উপর চিরস্থায়ী দাবি হিসাবে রূপান্তরিত করতে নির্দেশ দেয়। 

১৭৯৩ ত্রীন্টাব্বে ২২শে মার্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণা করা হল। জমিদারদের 
উপর রাজন্ব-চাহিদা তারা যত খাজনা আদায় করবে বলে ধরা হ'ত তার নয়-দশমাংশ 
বলে স্থির হয়। যেহেতু পৃবোক্ত রাজম্ব-আদায়ের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে জান! যায় নি 
সেহেতু, অনেকে এই ব্যবস্থার সমালোচন! করলেও, একথা সুস্পষ্টভাবে বলা শক্ত যে ১৭৯৩ 
সালের রাজশ্ব নির্ধারণ জমিদারদের উপর খুব দুর্বহ ভার রূপে দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই 
ব্যবস্থার দ্বার ঘনবসতিপূর্ণ 'এলাকার জমিদ্দারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। জনবসতি যে সকল 
অঞ্চলে বিরল ছিল, সেখানে জমিদারগণ তাদের জমির উপর বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে 
কম করে রাজন্ব শির্ধারণের কলে উপ্কত হন। যথাসময়ে রাজন্ব প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিদের 
সহিত যে কঠোর আচরণ করা হ'ত তা হতেই এই ব্যবস্থার শ্বরূপ বোঝা যায়। 
জমিদারগণ যথাসময়ে তাদের রাজন্বের কিস্তিসনূহ কোম্পানীর কোষাগারে প্রদ্দান করতে 
দায়বদ্ধ হিলেন। এই দায় পালনে যে কোন ব্যথতার সরাসরি ফল হিসাবে তাদের 
বকের পাঁওনা উদ্ধারে যতটুফু জমি বিক্রীর দরকার তাদের জমিপারীর ততটুকু অংশ 
নিলামে চড়ানো হ'ত। জমিদার যাতে রায়তের নিকট হতে তার পাঁওনা আদায় 
করতে পারেন সেহেতু ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইন দ্বার! তাকে ক্ষমত। দেওয়া হল যে 
তিমিও তার প্রজাদের খাজনা না দেয়ার জন্ত হাজতে আটক রাখতে পারেন এবং 
বকেয়। খাজনা উদ্ধারের জন্য তাঁদের ব)ক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারেন। 
১৮১২ খ্ীন্টাব্দের ৫ম আইন পৃবে অপিত মাঁলক্রোক করার সীমাহীন ক্ষমতার যথেচ্ছাচার 
কিছু পরিমাণে রোধ করতে চেষ্টা করে কিন্তু জমিদারদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে রাঁয়তদের 
আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু ব্যবস্থা কর! হয় তা সম্পূর্ণ অপ্রতুল ছিল। 


(৭) সমালোচন। £ 

যেহেতু রায়তের অর্থাৎ প্ররুত চাষীর নিকট নিজ স্বত্বের কোন নধিপত্র ছিল না, 
খাজনা বৃদ্ধি বা উৎধাঁতের ক্ষেত্রে কোন প্রমাণের সাহায্য নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে 
পাড়াল। নধিপন্রের মোগল আমলের ব্যবস্থা কিছুকালের জন্য ভেঙ্গে পড়ে আর 
কর্ণওয়ালিসের ধারণা যে জমিদারগণ প্রত্যেক চাষীকে জমি ভোগদখলের শর্তাদি স্পষ্ট 
উল্লেখ করে লিখিত পাট্রা দেবেন তাও কখনও কাধে পরিণত হয় নি। জমিদারদের 
রাজন্বসংগ্রহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ন স্বেচ্ছাচারিতায় পর্ধবসতি হয়। কোন কোন 
জমিদারের থাজন! সংগ্রহের অধিকার অধস্তন প্রতিনিধিদের উপর অপণপ করতেন আর 
সেই অধস্তন স্বত্বাধিকারীরা আবার শিজশ্ব খাজন! শির্ধারণ করে রায়তের উপর চাপিয়ে 
দিতেন। রাজন্ব প্রদ্দানে অক্ষম হলে জমি বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকাতে চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের অধীনেও জাঁমদারী ক্রমাগতই হস্তাত্তরিত হ'ত। কোন কোন সমস্ব 
বাণিজ্যিক স্বার্থসম্পন্ন শহরের বাঁসিন্দারাও টাকার জোরে জমিদারী নিলামে কিনে নিত 
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পূর্বের মালিকগণ তধন সেই নৃতন জমিদারের অধীনে পত্তনীদ্দার হিসাবে কাজ করে রাজন্ব 
সংগ্রহ করত। 

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চাষের জন্য জমির চাহিদ! একাধিক কারণে বেড়ে 
যায়। দেশের অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থ' এবং বড় বড় রাজবংশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ হতে 
'অব্যাহতির ফলে দেশের জনসংখ্যা কিছুটা ভ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রায় । এদিকে যন্ত্রজাত 
্রব্যার্দির প্রতিযোগিতায় হস্তশিল্পজাত দ্রব্যার্দির বিলোপ ঘটাতে অনেক কারুশিল্পী যে; 
কোন শর্তে জমি পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে । এই অবস্থায় কম খাজনা প্রদানকারী | 
প্রজাদের উৎথাত একটি টনন্দিন ঘটনায় পরিণত হ'ল। প্রজাদের দেয় খাজনা ৷ 
বেড়ে যাওয়াতে জমিদারী তালুকের মৃল্যও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাঁয়। ১৮১৩ ১৪ জালে 
নিলামে বিক্রীত তালুকের মূল্য ছিল গড়ে ১৭৯০-১৩ সালে বিক্রীত তালুকের মূল্যের প্রায় 
২০ গুণ বেশি, 
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১৭৭৫ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস ও তার পর্ষদের আরেকজন সন্ত “যে সমস্ত |বচার- 
বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সবাপেক্ষা স্থবিধাজনক শতীর্ি প্রদান করতে রাজ থাকবে” তাদের 
সহিত ভূমিরাজন্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। এই ধরনের বন্দোবস্ত কাধকর 
করতে জাঁমদারশ্রেণীকেই অগ্রাধিকার দেয়! হ'ল বটে, কিন্থ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন 
করার পিছনে জমিদারের আধিকার বা ভাগ্য সম্পর্কে চিন্তাই মূল কারণ ছিল এমন কথা 
মনে করার কোন কারণ নেই। “স্থাবর সম্পত্তি যখন আকাঙ্কিত বস্ত হয়ে ওঠে তখন 
জমি বিক্রয়ের অধিকার হত উদ্ভূত নিরাপত্ত।” কিভাবে কাধকর কর! যায় তাই ছিল 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সমর্থকদের নুল বিচার্ধ বিষয় । জমিদারীর অধিকারকে যখন তখন 
কেনা-বেচা কর! চলবে এই নিশ্চয়তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবন্তাদের এই ধরনের 
ব্যবস্থার কথা ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। তার সহিত যুক্ত ছিল আরও একটি বাস্তবধ্মী 
বিবেচন। । যতক্ষণ পর্বস্ত রাজস্ব বন্দোবস্ত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে কর! 
হবে ততক্ষণ কোম্পানীর প্রশাসন-সংক্রান্ত কার্কলাপের এক বৃহৎ অংশ বন্দোবস্তের 
শর্তাদি নির্ধারণের জন্যই নিযুক্ত থাকবে। একব্টুর চিরস্থায়ী রাজন্ব-বন্দোবস্ত প্রবর্তন 
করতে পাঁরলে, সময়মত রাজস্ব দিতে অক্ষম ব্যক্তিদের বিক্দ্ধে আইন-মাফিক ব্যবস্থা 
নেওয়া চলবে এবং জমিদারী অধিকার আপনা হতেই জনগণের সবচেয়ে উদ্যোগী 
অংশের হাতে চলে যেতে পারবে । একদল উদ্চোগী জমিদারের হাতে অপরিবতিত 
ভূমিরাজন্বের চাহিদার সহিত সম্পত্তির চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান করলে কেবলমাত্র ভাল 
ফলই.দেখ|! দিতে পারে এই ছিল প্রত্যাশা । অনেকের মনেই আশ! ছিল যে এই ব্যবস্থা 


বাংলার ইতিহাস 21 


“শিল্পের উন্মেষ এবং উদ্দীপনা, কৃষির প্রগতি ও প্রসার, যোগ্যতার প্রতিঠা এ 
সাধারণভাবে সম্পদ ও সম্পত্তির বিকাশ ঘটাবে।* সাধারণভাবে সম্পদের এই বৃদ্ধি 
যথাকালে চিতস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাষ্ট্রের রাজস্বের যে লোকসান হবে তার ক্ষতি 
পূরণ করবে। 

রমেশচন্দ্র দত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবল সমর্থক ছিলেন । তীর মতে, চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত “এমন একটি ব্যবস্থা যা ভারতে ব্রিটিশ প্রজাদের সমৃদ্ধি ও সুখ ব্রিটিশ 
সরকারের অন্য যে কোন ব্যবস্থার তুলনায় আরো অনেক বেণী নিশ্চিত করেছে।” এই 
প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভার অব্যবহিত পূর্বে ১৭৬৫ সাল হতে 
১৭৯৩ সাল পর্যন্ত যে কঠোর ও অনিশ্চিত রাজস্ব-বন্দৌবস্ত চলছিল তা অপেক্ষা নিঃসন্দেহে 
তাল ছিল। অবশ্ঠ উচ্চন্তরের জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছার প্রদত্ত নিশ্চিত 
অধিকাঁর ও পরবর্তাকাঁলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিকার্ধের প্রসারের দরুন খাঁজনাঁর আয় বৃদ্ধি 
হতে উপকার লাভ করলেও প্রক্ত কৃষকের বিন্দুমাত্রও উপকার হয় নি। যখন থেকে 
প্রচণ্ড সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য রাজস্ব প্রদ্গানে অসমর্থ হলে কৃষকদের 
প্রথাগত অধিকারসনৃত চলে যেতে শুরু করে তখন থেকেই অনিশ্চয়তা ও রূঢ় ব্যবহার 
এই শ্রেণীর মানুষের ভাগ্যলিপি হয়ে ওঠে। চিরস্থায়ী প্রবর্তনের পরও ঠিক সেই 
অবস্থাই চলতে লাঁগল। বস্তুত: বংশান্ুক্রমিক জমিঙ্াররা সম্পত্তি হারাতে শুরু করলে 
এবং জমিদারীর এক বড় অংশ ব্যবগায়ীশ্রেণীর হস্তগত হলে, কৃষক্ষের উপর আরোপিত 
গুরুভার কর অভ্তবতঃ বৃদ্ধি পায় । যেহেতু জমিদার যথাসময়ে রাজস্ব প্রদানে ব্যথ হলে 
কোম্পানীর মার্জনা পেতেন না সেহেতু রাতের ছুরবস্থার সময় রাজন্ব হাস করার 
প্রয়োজন থাকলেও জমিদার খাজন! হাস মঞ্জুর করার মতো অবস্থায় ছিলেন না। 
চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার এই পরিণতি উদ্যোক্তারা কোন ভাবেই পূর্বে ধারণা করতে 
পারেন নি। উদ্দারণস্বরূপ বলা যায়, লর্ড কণওয়ালিসের বিশ্বাস ছিল যে জমিদারশ্রেণী 
রায়তদের ন্যাষ্য খাঁজনায় নিশ্চিত অধিকারের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। কেনন। যতক্ষণ 
পর্বস্ত জমি অকধিত অবস্থায় পড়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জমিদারগণের সবোত্বম শর্তে 
কষকদিগকে বসতি স্থাপনে প্রলুব্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সেই সময়ে কেউই 
বুঝতে পারেন শি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রধান প্রধান হস্তশিল্পের সর্বাত্মক ধ্বংসের ফলে 
জমির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাবে যে রঃয়তদের নিশ্চয়তার স্থবিধা থেকে বঞ্চিত করলেই 
জমিদারের স্বার্থ আরে! ভালভাবে সংরক্ষিত হবে। 

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলোতে কৃষিপণ্যের ও কৃষিজমির খাঁজনার মূল্য খুব 
বেড়ে গেলে, পততনীদার, ইজারাদার ও অন্যান্য মধাস্থস্বভোগীদের মাধ্যমে খাজনা সংগ্রহের 
ব্যবস্থা করা জমিদারের পক্ষে স্থবিধাজনক হ'ল। এই শ্রেণীর লোকের! জমিদারের 
অধীনে থেকে তাকে একটি নির্দিষ্ট খাজনা! প্রদান করে তালুকের অধিকারী হম্ত, এবং 
রায়তদের উপর অধিকতর হারে খাজনা বসিয়ে নিজেদের ক্ষতিপূরণ করার পূর্ণ অধিকার 
তাদের ছিল। কোন কোঁন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চলে প্রতিযোগিতার ফলে এই 
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খাজন! ক্রমাগত এমন বেড়ে যায় ষে উপ প্রজান্বত্বের রীতি চরম আকার ধারণ করে। 
একসময়ে জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যবর্তী স্বত্বে বিনিয়োগ ছিল বাণিজ্যিক ও শিল্প 
উদ্যোগে বিনিয়োগ অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় । এইরূপ মানসিকতার প্রধান কারণ, 
মধ্যত্যত্বের অধিকার হতে কমবেশী নিশ্চিত আয় পাওয়া যেত। কিন্ত শিল্প বাণিজ্যের 
আয় ছিল অনিশ্চিত। বাণিজো ও শিল্পে পূর্ব ভারতের ধনিক শ্রেণীর উদ্যোগের 
অভাবের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবন্তকে অনেক সময়ে দোষ দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ একথা 
বলাই বেশি সঙ্গত যে বিদেশীরা যখন লাতজনক বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্র থেকে ভারতীয় 
ধনিকশ্রেণীকে বিতাড়িত করে তখন জমিতে বিশিয়োগই ভারতীয় যুলধনের একমাত্র; 
নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একই পদ্ধতির মাধ্যমে অভিজাত জ্মির্দার ও মধ্যহ্বত্বভোগী 
ভূমিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হ্থাষ্টি করে। এই শ্রেণীর মানুষের আয় মাঝে মাঝে অযথ! 
ভোগব্যয়ে ব্যয়িত হলেও নানাভাবে সমাজের সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহাধ্য করে। এই শ্রেণীর 
অনেকে শিক্ষা সঙ্গীত, কুক্্ম কলাবিষ্ঠা ও রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির আন্দোলনের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সে সময়ে দেশের সরকার জহান্ুভৃতিহীন বিদেশীদের হাতে ছিল, 
তখন ভূ সম্পত্তির অধিকারী সন্থান্তশ্রেণীর হাতে উদ্ব-ত্ত জমা না হয়ে যদি তার পরিবর্্ত 
রাষ্ট্রের হাতে জমা হ'ত তবে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলো খুব সম্ভবতঃ আরও 
ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। 

ক্ষমতার প্রধান অংশ ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত হলে এবং ভারত সরকার 
জনগণের মানসিকতার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠলে, চিরস্থায়ী জমিদারী 
বন্দোবস্তের ব্যবস্থ। এ যুগের অন্থপযোগী বলে প্রতীত হতে শুরু করে। ১৯৩৫ জালের 
সংবিধান সংস্কারান্গসারে গঠিত বাংলার লোকতান্ত্রিক সরকার ১৯৩৮ সালে চিরস্থায়ী 
বন্দোন্ভ্ের ফলাফল এবং এর প্রয়োজনীয় সংস্কার জম্পর্কে মতামত দেবার জন্য 
এক ভূমি-রাচ্ন্ব কমিশন স্তাঁর ফ্রান্সিস ফ্রাউভ-এর সভাপতিত্বে নিয়োগ করেন। ১৯১৪৭ 
সালে প্রকাঁশিত তাদের প্রতিবেদন কমিশন্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
বাতিলের সুপারিশ করেন এবং যাতে জমির প্রক্কুত ব্যবহারকারীর সতিত সরকারের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ স্থাপিত হয় সেইরূপ সুপারিশ করেন। কিন্তু কমিশনের সংখ্যাঁলধিষ্ঠ অংশ 
জমিদারী বিলোপ থেকে খুব বেশি লাভের আশা পোষণ করেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
সুচনা ও দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবঙ্গীর জন্য এই সংস্কারের আলোচনাকে বেশ কয়েক 
বছরের জন্য স্থগিত রাখতে হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে আবার জমিদারী বিলোপের 
কার্ধহ্থচী গ্রহণ কর! হলে কয়েক বছরের মধ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের বিলোপ ঘটে । 
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উত্তরঃ (১৷ সমাজ 

ভারতে ব্রিটিশ শাঘন স্থাপিত হওয়ার পূর্বে কয়েকশ বছর মুসলমান 
শাসনের পরও ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জন্প্রদ্দায়ের সামাজিক জম্পর্ক নিবিড় কিং! 
সামাক্িক আদান-প্রমান-ভিত্তিক হয়ে ওঠে নি। মুসলমানরা বহিরাগত জাতি এবং 
হিন্দুদের স্বাবীনতা-হরণকারী এই ধারণা সামাজিক একতা-বিরোধী মনোভাবের জন্য 
বহুলাংশে দ্বায়ী ছিল, একথা অনম্বীকার্ধ। তাছাড়া, মুদলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা 
হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিয়তম শ্রেণীর ধর্মাস্তরিত বাক্তি, এই ধারণাও হিন্দু সম্প্রদায়কে 
মুসলমান সম্প্রদায় থেকে সামাজিক দিক্‌ দিয়ে পৃথক করে র'খে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি 
বসবাসের ফলে এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহারিক সম্প্রীতির অভাব ছিল না বটে, 
কিন্তু, উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান 
ছিল না। হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানদের হাতে খাছ বা পানীয় গ্রহণ জাতিত্রষ্ট হওয়ার 
কারণ ছিল। কিন্ত একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেক সম্থান্ত মুসলমান পরিবারে 
হিন্দু অভ্যাগতদের জন্ট হিন্দুপাচক দ্বারা পরিচালিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। 
হিন্দু ধর্মগুরু, মুসলমান পীর, লোকগীতি মুসলমান বা হিন্দুরর্ম-সংক্রান্তই হোক, কতক 
কতক সামাজিক আদব-কায়দ! উভয় সম্প্রদায়ের লোকই মেনে চলত । 

অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে রচিত সৈয়দ গোলাম হোসেনের সিয়ার উল-মুতাখেরিণ 
গ্রন্থে উল্লিখিত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সামাজিক আচরণ উনবিংশ 
শতকের প্রথমার্ধে অপরিবতিত ছিল, বলা যেতে পারে। তার মতে হিন্দুরা অপরাপর 
জাতি হতে নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথক মনে করত, তাদের আমাফ্িক আচার আচরণ, 
ধর্মীয় রীতি-নীতি এমন ছিল যে, মুধলমান সম্প্রদায়কে তারা বিদেশ ও ধমের দিক 
দিয়ে পরিত্যাজা খলে ছিবেচনা করত। তথাপি দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে 
হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধে। এমন সম্প্রীতি গড়ে ওঠে যে, তারা নিজেদের একই 
মা'র সন্তান, পরম্পর ভাই ভাই, যেন একই পরিধারের লোক এবপ মনে করত। এই 
ছুই জাতি--হন্দু ও মুসলমান “দুধের অঙ্গে যেমন চিনি” অম্পরভাবে মিশিয়। যায় এরপ 
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গোলাম হুসেনের মন্তব্যের অতিশয়োক্তি বাদ দিলে একথাই বলা চলে যে, 
হিন্দু ও মুধলমান সপ্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য থাকা সব্বেও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের 
অভাব ছিল না । 

হিন্দু সমাজের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, অস্পৃশ্ততা, স্ত্রীজাতির 
স্বাধীনতাহীনত1, কুসংস্কার প্রভৃতি সমাজের পশ্চাদপদতার কারণ হিসাবে বিদ্ধমান 
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ছিল। বর্ণ হিন্দুদের অর্থাৎ উচ্চ জাতির হিন্দুদের নিকট নীচ জাতির হিন্দুরা অস্পৃষ্ঠ 
ছিল। তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক দূরের কথ! অস্পৃশ্তদের ছায়া স্পর্শ করাও 
দূষণীয় ছিল। এই ধরনের জাতিভেদ প্রথা এবং হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ বৈষম্য ও 
স্পৃশ্ঠয-অস্পৃষ্ঠ বাছ-বিচার বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদ্যমান ছিল। 

ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পর মুসলমান শাসকদের ক্ষমতার অবসান ঘটলে 
শাসকসৃলভ ওদ্ধত্যও তাদের হ্রাস পাঁয়। ফলে ধর্মের গৌঁড়ামির জন্য পূর্বে হিন্দু, 
সমাঁজের প্রতি তাদের যে বিরোধিতা ও অবজ্ঞার ভাপ ছিল তা ক্রমে দূরীভূত হতে ' 
শুরু করে। হিন্দু ও মুসলমান অকলেই সমানভাবে বিদেশী ইংরেজদের পদাঁনত এই 
ধারণা এবং ইংরেজ শাসনে উভয় সম্প্রদ্দায়ের সমভাঁবে অভাব-অন্থবিধা-ভোঁগ হিন্দু- 
মুদলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি করে। কিন্ত এই ছুই সম্প্রদায়ের ধ্মীয় 
ও সামাজিক পার্থক্য কোনভাবেই দূরীভূত হয় নি। 


হিন্দুমুসলমান- এই ছুই অশ্প্রপায় ভিন্ন এক তৃতীয় জন্প্রদায় তখন গড়ে ওঠে। 
তা হ'ল ইংরেজ জম্প্রদায়। কলিকাতা, বোগ্াই ও মান্রাজ এবং নিকটবর্তা অঞ্চলে 
ইংরেজগণ এক নৃতন সম্প্রদায় হিসাবে দেখ! দেয়। জংখ্যার দিক দিয়ে অপর ছুই 
সম্প্রদায় অপেক্ষা তারা অনেক কম ছিল বটে, কিন্তু তাঁদের পদমর্ধাদা এবং শাসকদের 
স্বজাতি হিসাবে তাদের অভিমান সংখ্যার দুর্বলত! দূর করতে সমর্থ ছিল। ক্রমে 
বাঙালীদের সহিত ইংরেজদের সামাজিক সম্পর্ক অনেকট1 সৌহার্দ)মূলক হয়ে ওঠে। 
সাহেবর! হিন্দুদের পূজা-পার্বণে যোগদান করে গাঁয়ে তেল মেখে এবং হুকাঁয় তাশাক 
খেয়ে বাঙালীত্বের অনেকটা রপ্ত করে। বাঙালীদের সহিত সাহেবদের বন্ধুস্থলভ ব্যবহার, 
বাংল! ভাষায় কথা বল! এই সময়ে ইংরেজদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। মিশনারী সাহেবদের 
ভারতে আগায় ১৮১৩ খ্রীপ্টাব্দের চার্টার আইনের বলে যখন আর বাধা রইল না সেই 
সময় হতে মিশনারীগণ বাঙালীদের সমাঁজ-জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে 
শুর করেন । ভারতীয়দের প্রতি মিশনারীরা অন্যান্য ইয়োরোপীয়দের অপেক্ষা অধিকতর 
সহানুভূতিশীল ছিল। 


বাঙালীদের চরিত্র ও ব্যবহার সম্পর্কে কোন কোন ভাত্যাভিমানী ইংরেজ কট,ক্তি 
করতে ছিধাবোধ করেন নি। চার্লস্‌ গ্রাণ্টের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । তিনি 
বাঙালীদের চরিত্র মসিলিঞ্চ করেছেন। বাঙীলীরা ইওরোপে সর্বাপেক্ষা! অনগ্রসর 
সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষাও অধিকতর অনগ্রসর ; অসাধুতা, হুর্নীতিপরায়ণতা, 
স্বার্থপরতা এবং বিবেকহীনত বাঙালীর মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে গ্রাপ্ট সাহেব লক্ষ্য 
করেছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস, ল্“ম্যাকলে, মিঃ ওয়ার্ড প্রভৃতি আরও অনেকেই 
এই ধরনের মন্তব্য করেছেন বটে, কিন্তু বিশপ হার্বারের মন্তব্য অনুধাবন করলে এই জব 
মন্তব্য যে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট তা বুঝতে বিলম্ব হয় ন|। হার্বারের মতে ভারতীয়দের 
দোঁধ ত্রুটি যাই থাকুক না কেন তাঁদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করলে তাদের ভাল 
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না বেসে পারা যায় না। ভারতীয়রা নঅন্বভাব জাতি, সাধারণ মানব সমাজ অপেক্ষা 
ভারতীয়দের বুদ্ধিমত্তা অনেক বেশী, তাদের জ্ঞানম্পুহা শ্রীসের আথেন্দবাঁসী অপেক্ষা কম 
নয়। 7065 (002 117019705) 212 ৪. 17801017১ 10) 90100]0 ড710200৮2: 006] 
90165, 1, 1017 0206১ 50911 00101 10 10000981016 0০ 1152 10106 100০0 
10506 0)০0৫--2, 1302 0 £913015 209. 0909012051051055 আ10) 2. 0800121 
91600 2170 900610035 106%0110 0126 010170915 1656] 0 10017101100 2170 97100 
৪. 01011756 0£ £৩176191] 10705512089 ড/17101) ০5০7 0106 12107179021). 00০ 
11000151056 4১6601305 020. 10101 17396 501025590. 9 ৪0021160.. 

রাজ রামমোহন রাঁয় ১৮৩১ থীন্টাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিলেট কমিটির 
সন্মুধে সাক্ষী দিবার কালে ভারতবাসীর নৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে 
বলেছিলেন যে, ভারতীয় কৃষক ও সাধারণ মানুষ যার শহর নগর হতে দূরে, বিচারালয়, 
বিদেশীদের সংস্পর্শ হতে দূরে গ্রামাঞ্চলে বাস করে তারা নির্দোষ, সংযমী এবং যে কোন 
দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নৈতিক নয় । উত্তর ও পশ্চিম ভারতের 
লোকদের সাধুতা ও আড়ম্বরহীনতা, নৈতিকতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা আরও বেশি। 
শৃহরবাসী যাহার! বিচারালয় এবং নাঁনাপ্রকাঁর বিদেশী, বিভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ 
ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসে তাদের মধ্যে কুটিলতা, নীতিহীনত" মিথ্যাবাদিতা ও 
ধর্মহীনতা স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধি পেয়ে থাকে । গ্রামাঞ্চলের লোকের তুলনায় তারা 
চরিত্রের দিক দিয়ে অনেক নিষ্ব মীনের । আবার যারা উক্ল-মোক্তারদের যোহরারের 
কাজ করে এবং যার চালাকি দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে থাকে তাদের সততা; 
সত্যবাদিত! প্রভৃতি কোনপ্রকাঁর চারিত্রিক বলের বালাই নেই। কিন্তু সাধারণভাবে 
এরূপ মস্তবা কর! গেলেও, রামমোহন একথা উল্লেখ করেছিলেন যে, শহরের লোকদের 
মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন এমনকি উপরি-উক্ত তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক 
'আছেন যাঁরা সৎ সত্যবাদী, চাঁরিত্রি্ক বলে বলীয়ান এবং নানাপ্রকার সম্মানজনক 
বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন । ৰ 

এখানে উল্লেখ কর। প্রয়োজন যে, উনবিংশ শতকের শুরুতে বাঙালী তথ! ভারতীয় 
ও ইংরেজ:দর মধ্যে যে সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় উনবিংশ শতকের পরবর্তী 
পর্যায়ে এই সৌহার্দ্য ক্রমেই হাঁস পেয়ে শাঁসকম্থলত ওঁদ্ধত্য ইংরেজদের গ্রাস করে। 


(২) মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঃ 

১৮৫৩ গ্রীস্টান্দে চার্টার আইনের দ্বারা ঈন্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। উস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানিকে ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে অংশগ্রহণ হতে বিরত করার ফলে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যিক এবং বিদেশী 
মুলধনীদ্দের বিভিন্ন শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়, ফলে ভারতের আমদানি ও 
রপ্তানির পরিমাপ বছুগ্তণে বেড়ে যায়। এইসব শিল্প ও বাণিজ্যের কর্মকাণ্ডে ভারতীয়দের 
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নিজস্ব অংশ ছিল অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু যেটুকু ছিল তার সিংহভাগে ছিল 
মাড়ওয়াড়ী, যোগল ও পাশাদের হাতে । এই তিন জন্প্রদায়ের পর ছিল বাঙালীদের 
স্থান। ব্যবসায়-বাণিজ্যের পসারের সঙ্গে সঙ্গে নায়েব, গোষস্তা, দালালঃ 
হিসাবরক্ষক প্রভতর যেন উদ্ভব ঘটল, তেমনি মামল।-মোকদ্দম'র সংধ্য। বৃদ্ধ, শিক্ষার 
প্রসার প্রভৃতির ফলে উকিল-যৌক্তার, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের 
বৃত্তিণরীর সংখ্যা বুদ্ধি পায়। এই মধ্যাবত্ত সম্প্রদায় সমাজের এক এক্তিশা”ী অংশে 
পরিণত ত*ল। সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়ে'জন যে, ইংরেজ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক 
ফল ছিল পূর্বেকার শাসকশ্রেণীর সামাজিক মরধাদা, প্রতিপত্তি ও গুরুত্বের অবসান, বিদ্বান 
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের গুরুত্ব হাঁস এবং ক্রমে নৃতন শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভব । | 

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন স্থাপিত হওয়ার অবশান্তাবী ফল হিসাবে, বিশেষভাবে 
ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায় ও মিশনারীদের সান্নিধ্যে আসার ফলে ভারতবাসীর সামাজিক 
আচার আচরণ, মানসিকতা সব কিছুরই পরিবর্তন শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্থ হতে শুরু হয়ে উনবিংশ শতক ব্যাপী এই পরিবর্তন অবাধভাবে চলতে থাকে । 
ভারতীয় সমাজের উপর পাশ্চাত্য শিক্গ'-সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমেই গভীরতর ও 
ব্যাপকতর হতে থাকে । 

বাংলাদেশেই এই পরিবর্তন সর্বপ্রথম শুক হয় এবং ক্রমে ভারতের অপরাপর অংশে 
বিস্তার লাভ করে। পূর্বের সমাঁজ বিভাগের স্থলে নতুন সামীজিক শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভব 
ঘটে। অর্থ, শিক্ষা বুত্তি বা পেশাগত পার্থকা থাক সবন্বেও বিভিন্ন জাতির লোক এক 
নতুন সম্প্রদ্গায়ের স্থষ্টি করে। এই সম্প্রদায় মধ্যবিভ্তশ্রেণী নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য 
জগতে যেমন দধ্যপ্ত্ত সম্প্রদায় সামস্ততম্ত্ের ও যাঁজকতত্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনত!, অবাধ প্রতিযোগিতা, অর্থ নৈতিক 
স্বাতন্ত্র্য আনয়ন করে ঠিক অনুরূপ সাফল্য ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজ আনিতে জমর্থ 
না হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য ! দেশের স্বাধীনতা 
অর্জনে এবং জাতীবুতাবোধের প্রসারের ক্ষেত্রে ভারতীয় মধ্যবিভ্তের অবদান ।ছল 
'অপরিলীম। 

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ছুটি প্রধান এবং মূল কারণ ছিল। একটি হল 
পূর্বের শাসকশ্রেণীর বিলুপ্তির ফলে সামন্তম্ঈপভ মনোভাব ও আচরণের অবসান, 
অপরটি হল নতুন ভৃম্বামী, নতুন ন্যবপায়ী ও বণিক এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব। 
বলা বাহুল্য, এই মধাবিন্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে ইয়োরোপীয়দের বাণিজ্য-শিল্প প্রভৃতি 
বিভিন্ন ধরনের কম কাণ্ডের মধ্য দিয়ে । স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রথম উৎপত্তি ঘটে, কারণ এই সকল শহর কেবল ব্যবসায়-বাণিজ্য 
শিল্পোৎপা্নের কেন্দ্র বলেই নয়, এগুলো সবপ্রথম পাশ্চাত্য জগতের নাগরিক জীবনের 
আন্বাদ পায়, নতুন চিন্তাধারা, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সুযোগ লাভ করে। এই ব্যাপারে 
কলকাতার গুরুত্ই ছিল সর্বাধিক । বণিক, শিল্লোদ্যোগী, মহাজন শ্রেণী, কারিগরী শিক্ষায় 
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শিক্ষিত ব্যক্তি, আমদানি-রপ্তানির কাজে পারা ব্যবসায়ী-_-সকল প্রকার লোকের 
সমাবেশ খটে কলকাত। নগরীতে । 

মোগল শাসনের পতনো্মুখ ৷ মারাঠা আক্রমণ প্রন্ভৃতির ফলদ বাংলাদেশে যে 
নিরাপত্তার অভাব দেখ! দেয় তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিশাবে পার্বতী অঞ্চল 
থেকে অনেকেই কলকাত! শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে । কমসংস্থানের জন্যও বহু লোক 
এই নগরীতে আসে। সাতগাঁও, হালিশহর, বাটোর প্রভৃতি স্থানি হইতে বাবসায়ী, 
দালাল, কারিগর, শ্রমজীবী প্রভৃত কলকাতায় আসতে শুরু করে। শেঠ, বসাক প্রভৃতি 
ব্যবসাধীর। বাটোর হতে কলকাতায় এসে স্থতানুটিতে কাপড়ের হ্থতা এবং ব্যবসায় 
চালু করে। ক্রমে কলকাতা শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য সবদিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে 
থাকে । পাকা বাড়ী, ভাল রাস্তাথাট কলকাতার পৌর স্থযোগ-স্থুবিধা বৃদ্ধি করে । 

সর্বপ্রথম ইংরেজ উন্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রয়োজনে, পরে প্রশাসনিক 
প্রয়োজনে বাঙালীর সাহায্য-সহায়তা তাদের প্রয়োজন ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য 
আমদানি-রঞ্চানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিক 
সংখ্যক ভারতীয়কে কাঁজে লাগান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে ভারতীয়রা! বিশেষতঃ 
বাঙালীর! দাদী বণিক, শ্রফ, বানিয়ান, কনট্রাক্টর, মাতার, কোম্পানীর 
কর্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের স্থযোগ পায় । কোন কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের 
একচেটিয়। অধিকার আবার কৌন কোন বণিককে দেওয়া! হত। এই কল বিভিন্ 
পেশার লোক নিয়ে মধাবিত্ত সম্প্রদায় গঠিত হতে শুরু করে। 

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ফলে যেসামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা 
চিরাচরিত জাতিতের্দ প্রথার সহিত সম্পক্ত ছিল না । পেশবা বৃত্তির সহিত জাতির 
কোন সম্পর্ক না থাকায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে "মীলিক এঁক্য দেখ! দেয়। বিভিন্ন 
পেশায় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হওয়া তখন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কায়স্থ, 
বৈদ্য, তবর্ণবণিক, সদ্দগোপ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাণিজ্য, চাঁকরি গ্রভৃতিতে 
প্রবেশ করবার ফলে পুবেকাঁর ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিগত বিভেদ এখন 
আর কার্ধকরা ছিল না! । 

শহুরাঁঞচলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি প্রথমে ঘটেছিল বটে, কিন্ত ক্রমে স্বাভাবিক 
কারণেই গ্রামাঞ্চলেও এই শ্রেণীর উৎপত্তি হয় । 

ইংরেজ শাসনের প্রভাব ভারতীয়, বিশেষভাবে বাঙালী সমা'জ-জীবনের উপর ব্যাপক- 
ভাবে প্রতিফলিত হয়। ইংরেজ শাসনের পূর্বেও ভারতবর্ষের শহুর-নগরের সংখ্যা 
ছিল প্রচুর; কিন্ত এগুলির সমাজ-জীবন ও অর্থনীতি ছিল ইয়োরোপীয় শিল্প-ভিত্তিক 
শহর-নগর অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক । ভারতবর্ষের শহর-নগরগুলির অতি অল্প সংখ্যক 
অর্থণীতিকে ভিত্তি করে অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্যকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে । অধিকাংশই 
ছিল গ্রাম-ভাত্তক ৷ 

ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনে প্রথম এক শতাব্দী ধরে তার। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ- 
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মহানগরী তিনটি ভিন্ন বছ শহর নির্মীণ, সেগুলোর রাস্তাঘাট, বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষঠান 
স্থাপন করে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার এবং ভারতীয়দিগকে 
বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি দানের ফলে ত্রমে শহরগুলিতে আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের উৎপত্তি 
ঘটে। চাকরির আশা, ব্যবসায়-বাণিজে)র মাধ্যমে রোজগার, অন্যান্য নানাবিধ কাঁজে 
যেমন, রাস্তাঘাট, বাড়ী প্রভৃতি নির্শাণে কাজ পাওয়ার স্থযোগ সবকিছু গ্রামাঞ্চলের 
লোকদিগকে শহরাভিমুখী করে তোলে। তাছাড়া নাগরিক জীবনের প্রলোভনও 
গ্রামবাসা্দের অনেককে আকৃষ্ট করে । ফলে নায়েব বেনিয়ান, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী 
এবং ধন্িকশ্রেণীর সংখ্যা বুদ্ধি পেতে খাকে। ম্মপর দিকে মজুর খাটার বা অপরাপর) 
ধরনের কাজ করার স্থযোগ গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীকেও শহর-নগরে চলে আপতে উত্সাহিত 
করে তোলে । এভাবে শহর ও নগরাঞ্চলে যেমন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে তেমনি 
মজুর, শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাও বুদ্ধি পায় । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির মালিকানা লাভ করলে পিত্বশালী 
জমিদারদের অনেকেই গ্রাধাঞ্চল ত্যাগ করে শহর-নগরে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। 
পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিদারগণ্, যেমন তালুকদার, মিরাঁশদাঁর প্রভৃতি মধান্বত্বভোগী 
শ্রেণী গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হিসাবে গড়ে ওঠে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে 
যে মধ্য্বত্রভোগী গ্রামাঞ্চলে ছিল না এমন নয়, কিন্তু তখন তারা কোন শ্রেণী ঠিপাঁবে 
গড়ে ওঠে নি । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর মধান্বত্বভোগীর সংখ্যা এমন বুদ্ধ পায় যে 
কেবলমাত্র পাংলাদেশেই উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বড় জমিদারের সংখা! যেখানে 
মাত্র বিশ হাজার ছিল সেই স্থলে ছোট ভূম্বামী বা মধ্যত্বত্বভোগীর সংখ্যা ঈরাড়ায় এক লক্ষ 
ত্রিশ হাজারে । এই মধ্যন্বত্বরভোগীরাই ছিল গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী । জমিদারদের 
নায়েব, গোমন্তা, গ্রামের মহাজন, দারোগা, মোড়ল প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অন্তভূ্তি ছিল। 

শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রসার নতুন নতুন বাণিজ্য প্রতিষ্টান স্থাপনের 
চেষ্টা, সংকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চাঁকরি লাভ, ইংরেজ বাণিজ্য প্রত্তিঠানের দালাল, 
বেনিয়ান হিসাবে কাজ করা', ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ঠিকাদারী প্রভৃতি নাগরিক 
মধ্যবিত সম্প্রদায়ের সংখ্য ক্রমেই বৃদ্ধি করে। এইসব বিভিন্ন পেশার লোকেদের মধ্যে 
'বাবুসম্প্রদায় নামে চিহ্িত একটি ক্ষুদ্র বিলাসী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। শিক্ষা-সংস্কৃতির 
দিক দিয়ে উন্নত না হলেও অর্থের দিন্ত দিয়ে এই গোঠী খুবই সমুদ্ধ ছিল। এই আধিক 
প্রাচুর্য নাশ্যাবধ বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে তাদের উৎসাহিত করত, ফলে অর্থের 
অপচয়ের সীমা থাকত ন| | 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেক্জরা ভারতবাসীর' মধ্য থেকে বুদ্ধিঙ্গীবী, 
দুরদর্শা রাজনৈতিক, জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন ব্যক্তি বাঁ সামরিক ক্ষেত্রে স্থক্ষ 
নেতার উদ্ভব ঘটুক তা চায় নি। থ্যাকারে সাহেব মন্তব্য করেছেন যে, ইংলগ্ডের 
বিত্রশালী জমিদারদের আধিক প্রাচুর্য তাদের নানা আদর্শ সম্পর্কে স্বাধীন চিন্তা করার 
অবসর ও স্থযোগ দিতে সমর্থ হয়। ফলে ইংলগ্ডে দূরদর্শী রাজনীতিক, চিন্তাশীল 
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বুদ্ধিজীবী, স্থপক্ষ সমরনেত! ও জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন বহু লোকের উৎপত্তি 
হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে দক্ষ সমর অধিনায়ক, দূরদর্শী রাজনীতিক, আইন-প্রণেতার 
উৎপত্তি হোক তা ইংরেজগণ পছন্দ করত না । %৬/০ ০০ 206 300 £6061:81 
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ভারতবাসীর উপর ইংরেজ গ্রতৃত্ব বজায় রাখার জন্য এই ধরনের লোকের উৎপত্তি 
ঘটুক ত৷ ইংরেজ শাসকদের কাম্য ছিল না. বলা বানুল্য। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পর শিক্ষিত ভারতীয় এবং বিশেষভাবে শিক্ষিত বাঁঙালী 
সমাজ ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারীং, একালতি, মোক্তারি, শিক্ষকতা ব্যবসায়-বাণিজোর উদ্মোগ 
সরকারী ও বেসরকারী চাকরিজাবী প্রভৃতি বাঙালী তথা ভারতীয় মধ্যবিত্ত জম্পরদায়ের 
সম্পূর্ণতা ঘটে । পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে শিক্ষকতা, রাজনীতি, আইন-প্রণয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য 
স্থাপন, শিল্প স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমেই যে সচেতন এক নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব ঘটতে লাগল তা দন করে রাখতে ইংরেজ শাসক শ্রেণীর চেষ্টার অন্ত ছিল না । 
মধ্যবিত সম্প্রদায়ের আত্ম প্রত্যয়, "্মাত্মুম্ধাদ1, প্রগতির ইচ্ছা! তাদের মধ্যে এক বলিষ্ঠ 
মানসিকতার হষ্টি করে। তার্দের আত্মগ্রকাশে শাসক শ্রেণীর বাধাদান শ্বতাবতঃই 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের হুচনা করে । কারণ 
মধ্যবিত্ত জশ্প্রদায়ের কাছে তা হুস্পই হয়ে ওঠে যে, বিদেশী শাসনের অবসানই 
ভারতবাসীর সামাজিক ও অথ নৈতিক মুক্তির একমাত্র পথ। নাঙাণী “ভদ্রলোক 
শ্রেণী” বলতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল, শিক্ষকতা, রাঁজনী।ত, আইন-প্রণয়ন, সমাজ- 
সংস্কার, দেশসেবা, শিল্প, বাণিজ্য, প্রশাঁসনক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ স্থান গ্রহণে আগ্রহী এই 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই বুঝায়। বাংল! তথা ভারতবর্ষের সমাজ, অর্থনীতি, রা'জনীতি, 
জাতীয়তাবাদ, ম্বাদেশিকত!, সকল ক্ষেত্রেই এই মধ্যবিত্ত অপ্প্রপ্দায়ের উৎপত্তি ও 
বিকাঁশলাভ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। 
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উত্তর। (১) ভূমিক। ঃ 

ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার বাণিজ্যের হ্ুত্র ধরেই বিস্তারলাভ করে। স্বাভাবিক 
ভাবেই ঈন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ভারতবষে'র শাসন 
ব্যবস্থা হস্তাস্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত বণিকম্থলভ মনৌবৃত্তিই যে ইংরেজ শাসনের মূলনীতি 
হিসাবে গ্রচলিত ছিল তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় 
কোন না কোন অর্থ নৈতিক নীতি অন্ুশ্ছত হয়ে থাঁকে এবং সেই নীতির উদ্দেশ্যই থাকে 
প্রজার মঙ্গল সাধন করা। কিন্তু ইংরেজ বণিক কোম্পাশীর ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন 
উদেশ্ত ছিল না। ভারতবাসীর দেশাত্মবোধের অভাব, তাদের পরম্পরের বিতেদ ও 
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মতানৈক্য প্রভৃতি ইংরেজ বণিকদের স্বার্থপিদ্ধি করার সুযোগই বাড়িয়ে দেয় এবং সেই 

স্থযোগে বণিক কোম্পানী সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বাণিজ্যিক ফসল ক্রয় করে তা বিক্রয়ের 

মাধ্যমে অর্থ উপায়কারী এক শ্রেণীর মূলধনী গ্রামে উদ্ভূত হয়। তারা কৃষকদিগকে ঝণ 

দিয়ে তাঁদের বাণিজ্যিক ফসল ক্রয় করে অর্থ উপায় করত। কোম্পানীর আমলে 

ভারতীয় জমি বিলি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পূর্বেই 

ভারতের কৃষিন্যবস্থ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক ছিল ন!'। নীলকর সাহেবদের, 
অত্যাচার, মদ্যত্বত্বভোগী অম্প্রদায়ের জবরদস্তিূলকভাবে কৃষকদের নিকট হতে খাঁজন| । 
আদায়, মহাঁজন শ্রেণীর শোষপমূলক খণদান পদ্ধতি ক্ৃষিব্যবস্থার উন্নতির পথে কঠিন বাধা 

হয়ে দাড়ায় । 


(২) শহরাঞ্চলের পরিবর্তন ঃ 

শহর-নগর অঞ্চলে অর্থ নৈতিক পরিবর্তনকে বিপ্রবাত্মক পরিবর্তন বলে আখ্যায়িত 
করা অযৌক্তিক হবে ন1। ভারতীয় কাঁরগর, ভারতীয় কুটারশিল্প প্রভৃতির বিনাশের 
ফলে ভারতবাসী বিদেশে রপ্তানি করে পূর্বে অর্থ আয় করত তা বন্ধ হয়ে গেলে পূ 
যে-সকল স্থান বাভন্ন সামগ্রী প্রস্তুতের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল এবং রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে 
অতাস্ত সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল সেগুলোর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই সকল 
উৎপাদ্দন এবং বাণিজাকেন্ত্র বিনাশপ্রাঞ্চ হলে বেকার কারিগর ও অপরাপর ব্যক্তি সেই 
সকল স্থান ত্যাগ করতে শুরু করে। এই সকল অসংখ্য শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্রের পরিবর্তে 
কলিকাত', বোস্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি মহানগরী ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প সবকিছুর কেন্দ্র 
হয়ে ওঠে । জ্রকারের কর্মকেন্ত্রও এই তিনটি মহানগরীতেই স্থাপিত ছিল। এই সকল 
নগরের জনসাধারণের অর্থ নৈতিক জীবন ঈস্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানীর প্রশাসনিক ও ইংরেজ 
এবং অপরাপর বিদেশী বণিকর্দের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। 
সংখ্যায় মুষ্টমেয় হলেও ইয়োরোপীয়রাই অথ নৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে 
ওঠে। ওপনিবেশিক শোষণ যথেচ্ছভাবে চলতে থাকে । 

ঈস্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানী ভারতীয় কৃষির উন্নয়নের দিকে বা ভারতবাসীর অথ' নৈতিক 
কাঠামোর নুলভিত্তি কুটার ও কারিগরী শিল্পের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়ার 
প্রয়োজন মনে করে নি। বিলাতী সামগ্রী বিক্রয়ের লাভজনক বাজার হিসাবেই 
ভারতবর্ধকে রাখা তার স্বাথের দিক দিয়ে শ্রেয় মনে করতে শুরু করে। অর্থ নৈতিক 
উন্নতির পরিপূরক হিসাবে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকেও স্বাভাবিকভাবেই তার! 
দৃষ্টিপাত করে নি। রাস্তাঘাট নির্মাণ অবহেলিত হতে থাকে । এরূপ অবস্থায় কৃষক 
সম্প্রদায় যেমন গ্রামের জমিদার ও মহাজন কতৃক শোধিত হ'তে থাকে, শহরাঞ্চলে 
কারিগর ও এক বিশাল সাআজ্োর অধিকারী হয়। বণিক-স্থলভ স্বার্থলোলুপতা ইংরেজদের 
ভারতবাসীকে শোষণ করতে প্রলুব্ধ করে তোলে। স্বভাবতই প্রজাবর্গের মঙ্গলাথক 
অর্থ নৈতিক কোন নীতি তার! অন্থসরণ করে নি। কোম্পানীর রাজত্বকালে তাদের 
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অর্প নৈতিক নীতি বলতে কিছু থাকলে ত! ছিল শোষণের নীত। ভারতবর্ষ ইংরেজদের 
শিল্পের জন্য কাচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রন্বূপ ছিল। ভারতবর্ষের কৃষি বা শিল্পের উন্নয়ন 
তাদের স্বার্থ-বিরোধী ছিল, স্বনাঁবতই তাদের কার্ধকলাপ অর্থ নৈতিক নীতি বহিতভূর্ত 
ছিল। কীচামাল সংগ্রহ করে সেগুলে! নানাবিধ সামগ্রীতে রূপাস্তরিত করে পুনরায় 
ভারতবাসীর নিকট বিক্রয় কর! ছিল তাদের নীতি । তাদের আমদানীক্কত সামগ্রীর 
প্রতিযোগিতায় দেশী শিল্প প্রতিযোগিতা করে উঠতে না পারায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর 
অপমৃত্যু ঘটলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে । সকলেই কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। 
আবার জমির উপর চাপ বুদ্ধির ফলে কৃষিও ক্রমে পশ্চাদ পদ হতে শুক্ধ করে। তাছাড়া 
জোর করে নীল, আফিং প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করতে ফষক্দিগকে বাধ্য 
করার ফলে একদিকে যেমন ইংরেজ ব্ণিকদের লাভের মাত্র! বুদ্ধি পেতে থাকে, অন্যদিকে 
কৃষকদিগকে ন্যায্য নূল্য থেকে বঞ্চিত করে তাদের দারিদ্র্যের চরমে উপনীত ক'র 
কাষপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে ইংরেজর! নীলচাষের জন্য মূলপন বিনিয়োগ করে প্রচুর 
লাভ করতে শপ করে! নীল শিল্পের উন্নতি ভারতবর্ষের কৃষকদের সমুদ্ধি মানয়ুন ন| 
করে তাদের দুর্দণ! আরও বৃদ্ধি করে ' ১৭৮২-৮৫ এপ্টাব্ধের মধ্যে বাংলা ও বিহারে 
ইংরেজ বণিকরা, নীলচাষ শ্রন্ত করে এবং ১৭৯৫ থ্রান্টাব্দের মধ্যেই মেই সময়কার হিসাবে 
বৎসরে ৬২ লক্ষ টাকার নীল পিদেশে রপ্তানি করা ভয়। নীলঢাষের ইতিহাস শীলকর 
সাহেবদের ভারতীয় কৃষকদের উপর এক নিষ্ঠর অত্যাচার ও শোষণের ইতিহাস । 
নীলচাষ ও শীলকর সাহেবদের আচরণ বাংলা তথ! ভাঁরত ই।সহাসে এক বিভীষিকার 
প্রতীকরূপে দেখ! দেয়। নীলকর জাচেবদের অমান্গষিক অত্যাচার শেষ পর্যস্ত 
“নীলবিদ্রোহের' স্্ট করে। উনবিংশ শতবের শেষদিকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল 
উৎপাদন শুরু হলে নীলচাঁষের ক্রমে বিলুপ্তি ঘটে । কৃষির ক্ষেত্রে নীলচাষ প্রায় এক 
শতক ধরে নীলকর সাহেবদের সমৃদ্ধি বাড়ালেও ভারতীয় ক্ুষকর্দের কাছে নীলচাষ 
আঘিক ও ব্যক্তিগত দিক দিয়ে সর্বনাশাত্মক হয়ে উসেছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে 
ভারতীয়র! নীল ভিন্ন পাট, আফিং, চ! প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে উৎসাহী ছিল। 
তার প্রধান কারণ ছিল বিলাতী সামগ্রীর অসম-প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটারশিল্লের 
অপমৃত্যু এবং তার ফলে ক্ৃষিজমির উপর নির্ভরশীলতা! বৃদ্ধি। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তও 
জমির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। ফলে জমির খাজনাভোগী এক শ্রেণীর মূলধনীর শিল্প- 
শ্রমিকরা! বণিকসম্প্রদার কতৃক তেমনি শোষিত হতে থাকে । এল. এইচ. জেস্কম্-এর 
মতে ভারতে ইংরেজ শাঁসনের প্রথম একশ বছরের শীট ফল ছিল বস্তশিল্প, কৃষি প্রভৃতির 
সর্বনাশ, রাজস্ব ও করের অত্যধিক চাপ এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসরহীনতা। 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার যখন ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে ভারতের 
শাঁসনভার সরাসরি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন সেই সময় ভারতের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির 
দিকে দৃক্পাত করলে স্প্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, সেই সময়ে ভারতীয় অর্থনীতি 
অগ্রগতির মূল শক্তিই হারিয়ে ফেলেছিল । কৃষকদের ক্কষি উন্নয়নের আধিক ক্ষমতা ছিল 
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না, নতুন পদ্ধতিতে চাষ কর! ব! চাষের উপযুক্ত বলদ বা যন্ত্রপাতি ক্রয় কর! প্রভৃতি তাদের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না । মহাঁজনের নিকট তাদের খণগ্রস্ততা, জমিদারের রাজন্ব আদায় 
দেবার কঠিন চাঁপ »্ব কিছুর ফলে অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূল শক্তি কৃষক সমাজ তখন 
নিপীড়িত, নিঃশেষিত ও হতাশায় নিমজ্জিত। 

শহরাঞ্চলে ভারতীয় বণিকশ্রেণীর মূলধনের অভাবহেতু কোনপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
বা কারখানা স্থাপন তাদের ক্ষমতা-বহিভূতি ছিল। স্থানীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য, দোঁকান্দারি 
দালালি, মহাজনী প্রভাত কাজই তখন অথ উপায়ের পথ ছিল। মধ্যবিত্ত সপরদাকধ 
বলতে তখন যাদের বোঝাতঃতাদের মধ্যে উপরি-উক্ত শ্রেণী ভিন্ন উকিল, মোক্তার, শিক্ষক 
প্রভৃতি পেশাধারী ব্যক্তিরাও [ছলেন। 


(৩ উপসংহার 5 

ঈীন্ট ইত্ডিয়। কোম্পানি থেকে ভারতবর্ষের শাসন-ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি 
অধীন হওয়ার পরও ভারতীয় প্রশাসন য! উন্ট ইণ্ডিয়। কোম্পাঁনি গড়ে তুলেছিল, তার 
কোন উল্লেখযোগ্য পরিপর্তন হয় নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্ঠ পরিবর্তন ছিল খুবই 
উল্লেখযোগ্য । এই পরিবর্তনের ফলে যে অথাগম হয় তাঁর সিংহভাগই ইয়োরোপীয় বণিক, 
শিলমালিক ভোগ করতেন । খুব সামান্য সংখ্যক ভারতীয় হয়ত বিত্বশালী হওয়ার সুযোগ 
পান, কিন্তু অধিকাংশ-ই দারিদ্র্য ও ছুংখকষ্রে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন । ব্রিটিশ 
সরকারের অথ নৈতিক নীতি ভারতবাসীর আয়বৃদ্ধির সুযোগ স্ষ্টি করে নি। তাদের 
বাণিজ্যক নীতির ফলে মণ্যন্বত্বভোগীদের কতক স্থবিধ! হলেও মুল উৎপাদকের অবস্থা 
শোচনীয়ই থেকে খায়। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মুল উদ্দেশ্তই ছিল ইংলগ্ডের সম্পদ 
বুদ্ধি করা । 
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উত্তর। (১) ভূমিকা ঃ 


পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগো?লক আবিষ্ষারসমূহ এবং সামুদ্রিক পরিবহণের 
ক্রমাগত উন্নতি ভারতবর্ষকে পশ্চিম ইয়োরোপের প্রগতিগীল দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আনয়ন করে। অতীতে তারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ দুর প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। পরিবহণের অতিরিক্ত ব্যয় ও ঝুঁকির জন্য কেবলমাত্র স্বল্প ওজনের 
প্রচুর দুল্যবিশিষ্ট বিলাস সামগ্রীই বিদেশের সহিত বিনিময় কর! চলত। পর্তুগীজ 
নাবিকদ্দের উত্তমাশা! অস্তরীপের মধ্য দিয়ে ভারতে আসার সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের ফলে 
পতু গাল, হল্যাণ্ড ডেনমার্ক, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে জাহাজে ক্রমশ: অধিক পরিমাণে 
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বাণিজ্যসামগ্রী প্রেরণের সুবিধা হওয়াতে ভারতীয় বাণিজ্যের গতিপথ পরিব্তিত হল। 
এই সকল দেশের সহিত এবং দূর প্রাচ্যের দেশগুলোর সহিত বাণিজ্যে সুদক্ষ এক শ্রেণীর 
ব্যবসায়ী ভারতে বধিষু হয়ে ওঠে। ভারতীয় শাসকেরাও এই জাতীয় বাণিজ্যের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বলে তার! ভারতের মৃত্তিকায় পদ্দার্পণকারী প্রথম ইয়োরোপীয় 
বণিকদের নানাবিধ বিশেষ সুষোগ-স্থবিধ! দিয়েছিলেন । এই সমস্ত বিশেষ স্থুযোগ-সুবিধার 
জন্য বিদেণী বণিকদের প্রতিদ্ন্বিতা এবং পরবর্তীকালে আভাত্তরীণ রাজনৈতিক কতৃতত্বের 
দুর্ব্তার স্থুযোগে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য প্রতিদন্দিতা, অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । এই তীব্র প্রতিদ্বন্বিতায় শেষ 
পর্ধস্ত বিজয়ী হয়ে ব্রিটিশ ঈষ্ট ইপ্ডিয়া৷ কোম্পানি ব্রিটশ রাজতন্ত্রের জন্য একটি বিশাল 
সাআজ্য অর্জনে সফলকাম হয়েছিল । এই জমন্ত যুগটি ধরে ভারতীয় বাণিজ্যের গঠনে 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তার অন্ুযঙ্গ হিলাবে কৃষি ও শিল্প উভয়ের উৎপাদনের 
প্রক্কতি ও সংগঠনে, পরিবহণ ও যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং ধ্যান-ধারণায় নানারঙমেব পরিবর্তন ঘটে । সাধারণভাবে এই সমস্ত 
পরিবতনকে একযোগে ভারতের অথ নৈতিক রূপান্তর বলে অভিহিত কর! যেতে পারে। 


(২) বাণিজ্যের প্রসার ঃ 

ভাঁরত ও পশ্চিম ইয়োরোপের ভিতর বাণিজ্যিক সম্পর্কের গোড়ার বছরগুলোতে 
ইয়োরোপীয় বণিকেরা ইয়ৌরোপে বিত্রয়ের জন্ত ভারতের নানা শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় 
করত। কিন্ত যেহেতু ভারতে ইঞ্চোরোপীয্ দ্রব্যের লাভার অত্যান্থ সীমাবদ্ধ ছিল সেহেতু 
ইয়োরোপ থেকে ভারতে ধাতু (সোনা, রূপা ইত্যাদি ) প্রেরণ করে ভারতীয় রপ্তানির 
দাঁম দিতে হত। ইন্দো-ইয়োরোপীয় বাণিজ্যে ইংরাজ বণিকের! ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে 
গুরুত্ব অর্জন করলে ইংলগ্ডের প্র/তটিত শিলের ক্ষতিসাধন এবং ইংল'গুকে মূল্যবান ধাতুর 
দিক হতে নিঃশেষিত করবার জন্য ব্বদেশে ক্রমবর্ধমান জ্মালোচনার সম্মুখীন হতে 
হয়েছিল । মার্কেপ্টাইলিজম্‌ চিন্তাধারার প্রভাবে জনগণের মনেও মূল্যবান ধাতুই দেশের 
প্রকৃত সম্পদ এইরূপ বিশ্বাসও প্রবল হয়ে ওঠে। ইংলগ্ হতে সোনা রপ্তানি এবং 
সে দেশের বাজারে ভারতীয় সামগ্রীর বিক্রয়ের উপর কঠোর শিয়ন্ত্রণ আরোপ করা 
হয়। সেন! রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ যে অস্থবিধার স্থষ্ট করেছিল ত! ১৭৬৫ খ্রীন্টাব্দের 
পরে আঞ্চলিক রাজস্ব উষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাশীর রাজকোষে আসতে শু? করলে দূরীভূত 
হল। এই আঞ্চলিক রাজন্বের একটি বৃহৎ পরিমাণ অংশ “বিনিয়োগ' হিসাবে ভারত 
থেকে বাণিজ্যিক সামগী ক্রয় করতে ব্যবহার করা হত; এমন কি ভারতীয় রাজত্বের 
একাংশ একই উদ্দেস্তে চীন এবং দুরপ্রাচ্যে দ্রব্য ক্রয় করতেও ব্যবহার কর! হত। 
ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য ইয়োরোপীয় বাজার থেকে ক্রমে ত্রমে অপসারিত হলে ভারতীয় 
বহিবাণিজ্যের চরিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল । শিল্পজাত দ্রন্যের পরিবর্তে 
শিল্পোপযোগী কাচামাল এবং গ্রীগ্মমগ্ডলীয় অন্তান্য দ্রব্যাদি যেমন তুল" নীল, চিনি, চা, 
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কফি এবং খাছ্যশন্ত ভারতীয় রপ্তানিতে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ১৮১৩ ্রীস্টাবের 
পরে বৃহদাকারের প্রগতিণীগ কৃষির উন্নতির জন্য ইয়োরোপীয়দের ভারতে আসতে এবং 
বসতি স্থাপন করতে উৎসাহিত কর! ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম নীতি ছিল, কিন্ত 
বাস্তবে এই নী ত খুব বেশী সাফল্য অর্জন করত পারে নি। 

বিশ্বের বাণিজ্যে নিজের শিল্পগত ও সামরিক আধিপত্য স্থাপনের পর ইংলগ যখন 
একচেটিয়! ব্যবসায়ের নীতি পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে করমুক্ত এবং অবাধ বাণিজ্য- 
নীতি গ্রহণ করা সমীচীন বোধ করল তখন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে এক নতুন 
প্রেরণার সঞ্চার হল। ১৮৫৩ গ্রীস্টাব্ধে ইংলগু বৈদেশিক জাহাজসমুহের উপর নানাবিধ 
নিমন্ত্রণ এবং বিদেশী জাহাঁজবাহিত দ্রব)ার্দির উপর অত্যধিক হারে কর স্থাপনের নীতি 
পরিত্যাগ করে। ১৮৫৪-১৮৫৯ সাল এই পাঁচ বছরে ভারতে আমদানির মৃল্য 
(১৫৩৭ কোটি টাঁকা) ১৮৩৪-১৮৩৯ সালের আমদানির মূল্য (৪৯৭ কোটি টাক!) 
অপেক্ষা প্রায় চারগুণ বেশি ছিল। সে একই সময়ের ভিতর রপ্তানি ১১ কোটা টাকা 
থেকে বেড়ে ২২২ কোটি টাকায় দ্াড়ায়। 

১৮৪০ সালের পর, বাম্পচালিত জাহাজ পালতোঁল1 জাহাজের স্থান গ্রহণ করলে 
পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সাথে ভারতের বাণিজ্য বিস্তারের স্থযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। 
ইংলগু ব্যতীত ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলোতেও তখন অর্থ নৈতিক সম্প্রসারণের 
পাল! শুরু হয়। জার্মানীর নেতৃত্বে পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলোই গ্রথম ভারতের সহিত 
ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যিক সম্পর্কে আসে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের ফিকে আমেরিকা- 
যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানও ভারতীয় বাণিজ্যের অংশীদার হতে এগিয়ে আসে। তাদের 
শিল্প সামগ্রীর বাজ'র ভারতে বিস্তার লাঁভ করতে থাকে । 

সমুদ্রগর্ভপথে তারবাতী প্রেরণের ব্যবস্থা স্থাপন এবং ডাকযোগে আন্তর্জাতিক সংবাদ 
আদান প্রদানের স্থযোগ-হথবিধার বিস্তার বাণিজ্যিক আদান প্রান বিস্তারের কাঁজে প্রভূত 
সহায়ত। করে! 

বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারও 
প্রসারিত হয়। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে দ্রব্যা'দর অবাধ চলাচলের 
প্রন্চিবন্ধককারী আত্যন্তরীণ পরিবহণ করসঘূহ ১৮৫৬ সালের পর থেকে ত্রুত বিলুপ্ত 
হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে গৃহীত রেলওয়ে ও সড়ক নির্মাণের কার্ধক্টী 
পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যথার্থই বিপ্লব আনয়ন করে। রেসপথগুলি এইভাবে নিমিত 
হয় যে, কলিকাতা অথব! বোশ্বাইয়ের মত প্রধান বন্দরগুপ্ির সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীণ 
অঞ্চলগুলির যোগশ্তর স্থাপিত হয়! এইভাবে দেশ্রে অভ্যন্তরে এবং দেশ থেকে বাইরে 
দেত্ব্য চলাচলের হ্বিধ! হয়। ১৮৩৫ আক্রে পর দেশের সধন্র সমমানের টাকা প্র লনের 
বিধি অবলঘ্িত হুলে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে মৃদ্রা-ব্যবহারের অস্থবিধাসঘূহ বিদুরিত হয়। 
এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিংজ।র প'রমাঁণ এই সময়ে দ্রুত বৃদ্ধি 
পেতে থাকে। 
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(৩) ভারতীয় শিল্পের অবনতি £ 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রক্কতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ 
ফল হিসাবে ভারতীয় তীতশিল্পী, ধাতুশিল্পী এবং লক্ষ লক্ষ অন্যান্ত কারুশিল্পী 
পূর্বে দেশী ও বিদেশীদের ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত হস্তজাত দ্রব্য উৎপাদন করত 
সেই সমস্ত শিল্পদ্রব্যের চাহিদা অত্যবিক পরিমাণে হাস পেতে শুর করে। এই 
শ্রেণীর লোকের! সাধারণভাবে দরিদ্র, রক্ষণনীল, জাতিভেদ প্রথায় বিড়ম্বিত এবং 
অশিক্ষিত ছিল বলিয়া অপেক্ষারুত আধুনিক পদ্ধতির শিলপোৎ্পাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করে বিদেশজাত শিল্পদ্রব্যের আমদানি প্রতিরোধ করতে উদ্যোগী হতে পারে নি। বিদেশী 
সরকারও এই হতভাগ্যদের দু:খহ্র্দশার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এই অবস্থার 
পরিণতি হিসাবে পৈতৃক ভূমি-সম্পত্তির অংশবিশেষে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করে অথবা 
ভূমিহীন ক্ষেতমজুর হিসাবে চাষের কাজে যোগদান করাই তাদের বাচার একমাত্র পথ 
ছিল। এত ব্যাপকভাবে ভারতীয় কাকশিল্পীদের নিজ নিজ চিরাচরিত শিল্প উপজীবিক! 
পরিত্যাগ করার ও কৃষিজীবীতে পরিণত হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে ভারতে “শিল্প- 
অপনয়ন* আধ্যা দেওয়া যেতে পারে । ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, এই ধরনের 
ঘটন! ঠিক এমন সময়ে ঘটে যখন অধিকাংশ ইয়োরোপীয় দেশ এবং জাপান 
নিজেদের অধিবাসীদের জন্য ক্রমাগত শিল্প-উপজীবিকার স্থষ্ট করতে শুরু করে। 
কৃষি উপজীবিকায় শিয়ুক্ত লোকের সংখ্যা বিপুলতাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে জমির খাজন! 
এবং জ'মর মূল্য বৃদ্ধি পায়, ভূ-সম্পাত্তর উপবিভাজন এবং বিক্ষিপ্তকরণ ঘটে এবং ক্ষুদ্র 
জমির মাপিকান! হতে উপাঞ্নের হাস ও খণবৃদ্ধির সমস্তার স্থষ্ট হয়। 


(৪) ভারতের শিল্প প্রচেষ্টা! £ 


দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তনের জন্যে অবস্তা শিল্পোনত দেশসমূহ 
থেকে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি আমদানি করার প্রচেষ্ট! শুরু হয়। কিন্তু এই ধরনের 
প্রচেষ্টার পরিধি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। তার প্রথম ও প্রধান কারণ ছিল এই যে 
অধিকাংশ ভাঁরতীয় তখনও পর্যস্ত উত্পাদনের নতুন কলাকৌশলের সাহায্য নিতে অসমর্থ 
অথবা অনিচ্ছুক ছিল। এই প্রসঙ্গে অবশ্ত স্মরণ রাখতে হবে যে নতুন 
কঙ্গাকৌশলগুলে! সাধারণত: শ্রমনিবিড় ছিল না এবং যখনই এই ধরনের কলাকৌশল 
প্রবর্তন করা হত তধনই কর্মচাতি কিংবা অসম্পূর্ণ নিয়োগের সমস্যা তীব্রতর হয়ে 
উঠত। এমন কোন সংস্থা হিল না য| প্রঘুক্তিবিগ্তার অগ্রগতির ফলে কর্মচ্যুত 
শ্রমজীবীদের উপযুক্ত পুনবাসনের ব্যবস্থা করতে পারত । ফলে শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে 
তাদের অধিকাংশকে ক্কুষি উপজী নঝণার উপরই শির্ভর করতে হয়। অনশ্য সড়ক 
এবং রেলপথ নির্মাণের মত জনচিত্কর সরকারী কার্ধস্থটীর প্রবর্তন এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থে আধুনিক শিল্সসমূহের অতু্দয় ভারতীয়দের মধো অপেক্ষাকৃত 
উদ্ভমশীল অংশটির সন্মুখে কিছু পরিমাণে নতুন স্থযোগ-স্বিধার পথ অনশ্যই উপোপাত 
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করে। জাতিভে্দ প্রথার নিয়ম-কাহুননের কড়াকড়ি অগ্রাহ করে তার! এই সমস্ত 
নতুন নতুন ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে। 

বিদেশের বাজারে ভারী কাচামাল বিক্রয়ের স্থযোগ-স্থবিধা ক্রমাগত বুদ্ধি পাওয়ার 
ফলে রপ্তানির প্রসার ঘটলে, কৃষিপণ্যের উৎপাদনের পদ্ধতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
দেখ! দিল। যেখানে পূর্বে কৃষকেরা কেবলমাত্র তার্দের পরিবারের সদশ্তদের প্রয়োজন 
মিটাবার জন্য এবং তাঁদের যে সমন্ত দায় ছিল, যেমন গ্রামের নীচু শ্রেণীর কাঁজে লিপ্ত 
লোকেদের ভরণপোষণের নিমিত্ত ব্যয় এবং রাষ্ট্রকে দেয় রাজম্ব, সেই সমস্ত দায় 
মিটাবার জন্য শুধু উৎপাদন করত, এখন তারা নগদ টাকায় বিক্রয় করার 
উদ্দেশ্যে বিক্রযযোগয কৃষিপণ্য অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন করতে শুরু করল। 
পূর্বে জীবনধারণের ন্যুনতম প্রয়োজন মিটাতেই ক্ৃষিকার্ষের ব্যবহার ছিল; এখন 
বাণিজ্যিক উদ্দেশ্তে কৃষিকার্ধের সুত্রপাত ঘটে এবং ফলে গ্রামের চিরাচরিত বিচ্ছিন্নতার 
অবসান দেখা দিতে লাগল । কৃষিপণ্য বাঁণিজ্যপণ্যে রূপাস্তুর আঞ্চলিক উৎপাদন- 
বৈশিষ্ট্যের সুষ্টি করল । দেশ্রে বিভিন্ন প্রাস্থের কুষকেরা নিজেদের প্রয়োজনে লগে 
এমন ফসল উৎপাদন না করে নগদ টাকায় বিক্রয় করা যায় এবং আঞ্চলিক জঙ্হা ওয়ার 
পক্ষে উপযোগী এমন একটি অথবা দুইটি শস্ত উৎপাদন করতে শুর করপ এবং সর্বাধিক 
মুনাফায় বিক্রয় করার প্রতি দৃষ্ট দিল। এভাবে অর্থ উপাঞ্জন করে তার! নিজ নিজ্জ 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খাগ্যশশ্তও, বাজার থেকে 
ক্রয় করতে আরম্ভ করল। এভাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্তে মুদ্রার ব্যবহার গ্রামাঞ্চলেও 
পরিব্যাঞ্ত ভল। পুর্বে কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনেই লোকে সোঁজাস্থজি দ্রব্য বিনিময় 
করত । এখন নিয়মিতভাবে মুদ্রার ব্যপহারের ফলে গ্রাম ও বহিবিশ্বের মধ্যে বিনিময় 
সুপ্রতিষ্ঠিত হল। প্রধানত; রঞ্চাশি বাজারের দিকে লক্ষ্য হেখেই চা, কফি, পাট এবং 
নীলের মত কতিপয় নতুন কৃষিজ পণ্োর চাষ প্রবর্তন করা হল। যেসমস্ত পণ্য এতণ্দন 
পর্যস্ত ভারতে উৎপন হয় নি, যেমন আলু বাণিজ)ক্ষেত্রে লাভের আশায় ভারতীয় কৃষকেরা 
সেই সকল দ্রব্যের উৎপাদনেও আগ্রঠ্রে সঙ্গে প্রনুত্ত হল। 

জীবনধারণের ন্যুনতম প্রয়োজন মিটাতে যে কৃষিকার্ধ চলত তার বাণিজ্যিক 
রুষিকারধে রূপাস্তর সাধশ্রে অবশ্যস্তাবী ফলম্বরূপ একদল মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়। 
তার! নগদ টাকায় বিক্রয় করা যায় এমন শন্তের বিপণনে কুশশী ও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। 
এই কল মব্যস্থ ব্যবসায়ী গ্রামাঞ্চলের নগণ্য কৃষক ও বহিবিশ্বের সহিত 
যোগাঁযোগরক্ষাকারী রপ্তানি সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগস্থত্র হয়ে ওঠে। ভারতীয় কৃষিজ 
পণ্যের মুঙ্যত্তর ক্রমশঃ বিশ্বের বাজারে প্রতিষ্ঠিত হুলযস্তরের উপর নিভরণীল হয়ে পড়ে। 
ভারতীয় কৃষিজ দ্রব্যের জন্য বহবিশ্বের চাঁদা নিভর করত প্রধানতঃ শিল্পোন্নত 
দেশগুলোর সমৃদ্ধির উপর | বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশের স্বাচ্ছঙ্গ; যখনই বৃদ্ধি পেত, নগদ 
টাকায় বিক্রয়যোগ্য কাষজ পণ্যের মূল্যও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে পারে, দেশে এরূপ 
প্রত্যাশার হ্ষ্টি হত। 
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রঞ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক ছোটখাট শিল্প, যেমন তুল! কিংবা পাটের 
শীট পাকাবার কারখানা, ধাশভানাই কল কিংবা ঘাড় পাঁকা করার কারখানা প্রভৃতি 
গড়ে ওঠে। কয়লা ব্যতীত অন্ঠান্ত খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার ও উৎপাদন প্রধানত: বহিবিশ্বের 
চাহিদার জন্যই উন্নতি লাভ করে। লাক্ষার মত কিছু কিছু বনজ সামগ্রীর রপ্তানি দিন 
দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ফলে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ন বনজ সামগ্রীর নিয়নাসুগ উৎপাদনের 
ব্যবস্থার প্রসার ঘটে । 

বাণিজ্য ও উৎপাদণের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঝণদানের স্থযোগ-হ্থবিধা প্রসারের 
প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল । গোড়ার দিকে এজেন্সী হাউস গুলে! বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ 
বা।ণজ্যে এবং শিল্পোগ্তোগে অর্থ যোগানের প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণ করে । এখন তাদের 
পরিপূরক হিসাবে ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় উভয় ধরনের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল । 
তাদের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন ভারতীয় বাণিজ্যে এবং শিল্পোগ্োগে 
নিয়োজিত হল। তাছাড়া ব্রিটিশ রেলওয়ে কোম্পানীগুলো৷ ভারতে যূলধন বিনিয়োগ করে 
এবং ভারত সরকার রেলপথ ও সেচ ব্যবস্থ। নির্মাণের জন্য ইংলগ্ডের বাজার থেকে ঝণ গ্রহণ 
করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অথ নৈতিক রূপান্তর বহুল পরিমাণে বিদেশীয়, 
বিশেষত: ইংলগ্ডে সংগঠিত মানেজিং এজেন্সী হাউণগুলোর মূলধন সংগ্রহে দক্ষতা 
ও ব্যবসায় নৈপুণ্যের উপর নির্ভরণাগ ঠিল। ইঙ্গ ভারত অর্থ নৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসগুলোর এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। 


(৫. অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঃ 


পরিবহণ ও বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার বিরাট পরিবর্তনের ফলে গ্রামগুলো 
তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের জন্য বহিবিশ্বের উপর ক্রমশ: অধিক মাত্রায় নির্ভরনীল 
হয়ে'পড়তে লাগল । এক্ক'লে ভারতের প্রাচীন গ্রাম্যগোঠীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রের 
সাথে তুলনা! করা হত। বিশ্বের অন্যান্ত জাতির সহিত সংযোগরক্ষা তে দূরের কথা, দেশের 
অবশিষ্ট অংশের সাথেও তাদের যোগাযোগ অত্যন্ত সামান্য ছিল। প্র্তটি গ্রামই 
স্বয়ং নিজের সাধারণ অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাতে পারত, কেননা প্রত্যেক গ্রামেই 
স্থানীয় এমন একটি গ্রামীণ কারিগরশ্রেণী ছিল যারা গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম 
কবে দিত এবং মজুরি হিপাবে প্রথাগতভাবে কৃষিজ পণ্যের একটি অংশ অথবা গ্রামের 
কধিতব্য জমির একটি অংশ পেত। গ্রামের প্রশাসনগত দায়িত্ব অপিত ছিল 
গ্রাম-পধানের ভাতে । তাকে সাহাঘ্য করার জন্য ছিলেন একজন হিসাবরক্ষক এবং 
রক্ষীদলের কমীরা। কোন কোন গ্রামে একজন গ্রাম-প্রধানের সাথে (অথবা গার 
পরিবর্তে) পঞ্চায়েত নামে অভিহিত গ্রামীণ প্রধানগণের একটি পর্যদও থাকত। 
দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে প্রশানগত কাঠামোর কিছু কিছু তারতম্য অবশ্যই 
ছিল এবং তা গ্রামের আয়তন এবং সম্পঙ্দের উপরও নির্ভর করত। তাদের উপরে 
সাধারণত: থাকতেন একজন জমিদার। তিনি সাধারণতঃ |গ্রাম থেকে দূরেই বসবাস 
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করতেন এবং তার কাজ ছিল রাষ্ট্রেত্র তরফে রাজন্ব আদায় করা, নিজের ভারপ্রাপ্ত 
অঞ্চলে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখ! এবং যুদ্ধের সময় তৎকালীন সরকারকে সৈম্ল দিয়ে 
সাহায্য কর! । 

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যখন বিভিন্ন প্রেসিডেন্গীতে অতিমাত্রায় কেন্দ্রাইঈগ রাজস্ব এবং 
বিচারবিভাগীয় প্রশাসন ব্যবস্থা! প্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন থেকে গ্রামের এই ন্বন্ংশাসিত 
চরিত্রটির প্রভূত পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী হয়ে ওঠে । স্যার থিওডোর মরিসন দেশের 
নান! অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে পারেন যে, পূর্বে গ্রাম্য পঞ্চায়েত যে সমস্ত 
কার্ধ সম্পাদন করত ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি দেই সমস্ত কার্ধের ভার গ্রহণ করে স্থানীয় 
্বায়ত্বশাসনের প্রবান্কে দূর্বলতর করে দেয়। পরবর্তীকালে স্থাপিত স্বায়তশাসন- 
ভিত্তিক জেল! বোর্ডগুলি সম্ভবতঃ গ্রামের সংকীর্ণতর কিন্তু অধিকতর জক্রিয় 
স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হিসাবে কার্কর হয়ে উঠতে পারে নি। গ্রাম্য কারিগরগণ 
পূর্বে একটি নির্দিষ্ট প্রথাগত মজুরি পেতেন, তার সহিত বাধিক কাজকর্মের পরিমাঁণের 
কোন সংযোগ ছিল না। কিন্তু এখন পৃথক পৃথক কাজের জন্যে চুক্তির ভিত্তিতে 
নিয়োগের প্রথা দেখ! দিল 'ঞবং প্রকৃতপক্ষে তারা যতটুকু কাজ করতেন সেই কাজের 
হিসাবকে মজুরি-নির্ধারণে প্রাধান্য দেওয়া হতে শুরু করে। পূর্বেই বলা হয়েছে ষে, 
আমদানীকৃত ভোগ্যপণ্যের অবাধ প্রবেশ বহুক্ষেত্রেই গ্রাম্য কারিগরদের চিরাচরিত 
কাজের চাহিদ। হ্রাস করে। ফলে সাধারণ অদক্ষ শ্রমিকদের দল পুষ্ট কর! ছাড়৷ 
তাদের গত্যন্তর ছিল না। শ্রমিকেরা যথাসম্ভব গ্রাম ত্যাগ করে নতুন নতুন কারখানা, 
খনি এবং চা-বাগান ইত্যাদিতে কাজ নিতে সচেষ্ট হয়। অবশ্য রেঙগপথ কিংবা 
উন্নয়নশীল শহরাঞ্চল থেকে গ্রামের নৈকট্যের উপরই নির্ভর করত গ্রাম থেকে অনত্র 
চলে যাওয়া! কতট। সম্ভব ছিল। 


(৬) নামাজিক পরিবর্তন ঃ 


শিল্পে কারখাঁন! পদ্ধতির প্রচলন বহুজাতি ও ধর্মের শ্রমিককে দলবদ্ধভাবে কাজ 
করাবার ব্যবস্থা করে চিন্তা এবং কর্মের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল নানা অভ্যাসের মূলোৎপাঁটন 
করতে সাহায্য করে । রেলের একই কামরায় ভ্রমণ করার সময় উচ্চ এবং নিয় জাতির 
লোকের! পরম্পরের সহিত মেলামেশা করতে বাধ্য হত | সুতরাং অর্থনৈতিক রূপাস্তরের 
ফলে সমাজে সাধারণভাবে এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে সমাজের প্রাচীন 
কাঠামে। আর আবৃত থাকতে পারে নি। তবে এমন দাবি করা সঙ্গত হবে না যে 
কোন জীরবিকায় নিযুক্ত সামাজিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জাতিগত সংস্কারের চিরাচরিত সমস্ত 
চিহ্ন নি:শেষে বিলুপ্ত হয়েছে । 

প্রাচীন ভারতীয় গ্রাম বৃহদাকার যৌথ পারিবারিক গোঠী নিয়ে গঠিত হত। এই 
ধরনের পরিবারে সমস্ত নিকট আত্মীয়রা একই গুঙ্থে বাস করত এবং একই সঙ্গে 
আহারাদি সম্পন্ন করত! যৌথ পরিবারের সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেঠ জীবিত পুরুষ 
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সদশ্তই সাধারণতঃ পারিবারিক সম্পত্তির এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় পারিবারিক কার্ধাদর 
তত্বাবধান করতেন। গ্রামের সাথে শহরাঞ্চলের সংযোগ স্থাপিত হতে শুরু করলে 
পরিবারের কোন কোন সদন্ত চিরক্তবে গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরে বাদ করা ও 
শহরাঞচলীয় উপজীবিকা গ্রহণ করা লাভজনক বলে মনে করল। শহরাঞ্চলে বসস্থানের 
অভাব এবং অন্ঠান্ত কারণের জন্ত সমগ পরিবারের একই সঙ্গে থাক! অসম্ভব হয়ে পড়ল 
এবং যৌথ পরিবার প্রথায় ভাঙ্গন ধরে। যৌথ জীবনযাপনের কিছু কিছু সুবিধা, 
যেমন অধিকতর নিরাপত্রা, এভাবে নষ্ট হয়ে গেলেও শহরাঞ্চলীয় জীবনযাপনের 
অবস্থার সাথে অধিক মাত্রায় সঙ্গতিপূর্ণ “একক' পরিবার সম্ভবতঃ গৃহকর্তার পক্ষে 
নিয়মত কাজের অভ্যাস অন্ুণীলন করতে এবং সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হতে সহায়ক হয়। এভাবে 
এবং অন্ঠান্ট উপায়ে অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় পারিবারিক জীবনেও সুস্পষ্ট 
পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দেয় । 


(৭) কৃষিজ পণ্যের রূপান্তর £ 


উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই শুধুমাত্র পারিবারিক ব্যবহারের জন্য কৃষিজপণ্য 
উত্পাদন করার পরিবর্তে বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন কর শুরু হয়। শতাব্দীর 
মধ্যভাগে সড়ক এবং রেলপথ দ্বার! দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হলে 
এই প্রবণতা আরও বুদ্ধি পায়। ষে কৃষিকার্ধ গোড়াতে পারিবারিক স্বয়ং সম্পূর্ণতার 
জন্তই করা হত বাণিজ্যের ভিত্তিতে তার রূপান্তরের কারণসমৃহ্ণ নির্দেশ করা শক্ত নয়। 
প্রথমতঃ, রাজত্ব আদায়ের ব্যবস্থায় নগদ টাকায় খাজন। নির্ধারণ প্রবর্তন করাতে এবং 
খণদান্রে উদ্দেশ্টে টাকার অধিকতর ব্যবহার হওয়ার জন্য গ্রামে কিছু পরিমাণে নগদ 
টাকা উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা দেখ! দেয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশের ও বিদেশের বাজারে 
বাণিজ্যের জন্য শম্ত সংগ্রহ করবার উদ্দেস্তে এক শ্রেণীর বণিক গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে 
এবং তাদের আগ্রছে গ্রামবাসীরাও নগঞ্গ টাকায় বিক্রযুযোগ্য নান! ফসলের চাঁষ প্রবর্তন 
করে। বহু ক্ষেত্রে কৃষজীব রা উৎসবার্দি উপলক্ষে কিংবা! কোন '্মাকম্মিক ব্যয়ের ওন্য 
ব্যবসায়িগণের নিকট খণে আবদ্ধ হলে তাত্দর পক্ষে বিক্রয়যোগ্য শশ্ত চাষ করার 
প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধি পেত। যথাসময়ে বিচক্ষণ চাঁধী নিজেই নগদ টাকায় বিক্রয়যোগ্য 
পণ]াির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুন্ত করে । জীবনধারণের ন্যনতম প্রয়োজন যিটাতে 
নিজের জ'মতে খাছ্য উৎপাদনের পরিবর্তে নগদ টাকায় বিক্রয়যোগ্য পণ্যার্দির বিক্রয় 
করে তা পূরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় বলে মনে হল। 
ক্রমশঃ বিক্রয়যোগ্য শম্ত এবং খাগ্যশস্তের আপেক্ষিক মৃল্যন্তর চাষের জমি কি উদ্দেশ্টে 
ব্যবহৃত হবে তা নির্ধারণ করতে শুর করে। ভারত সরকারের কৃষিসন্বন্ধীয় নীতি সমগ্র 
উনবিংশ শতাব্দী ধরে এবং এমন কি পরবর্তাকালেও আভ্যন্তরীণ আঘিক উন্নতি অপেক্ষা 
ৰরঞ্। ব্রিটিশ শিল্পের কীাচামালের প্রয়োজনীয়তা মিটাবার লক্ষ্যেই অধ্ধকমাজ্রায় নিবদ্ধ 
ছিল। ফলে বিক্রয়যোগ্য কষিজ পণ্যের উৎপাদন বুদ্ধি স্বভাবতঃ উত্সাহিত হয়। 
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যেহেতু কৃষকের নগদ টাকার প্রয়োজন ভূমি-রাজন্ব ও অন্যান্য চুক্তিবদ্ধ চাহিদার পরিমাণ 
দ্বারা কমনেশী নির্ধারিত হত সেহেতু এটা স্বাভাবিক যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে নগদ টাকায় 
বিক্রয়যোগ্য শশ্ত।দির উৎপাদনের পরিমাণ এইসব শশ্তাদির বাজারদরেদ্ন বিপরীততক্রমে 
নির্ধারণ করত । 

কুষিপণ্যের বিপণন-্প্রক্রিয়! প্রপাঁবের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন 
দেশের এক একটি অক্লে সীমাবদ্ধ হতে শুরু করে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের পক্ষে 
কেবলমাত্র এক ধরনের বাণিজিক শশ্ত উৎ্পাণন এসং স্থাশীয় থাছ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন 
মিটাতে সেই শল্য বেচাকেনা করা এখন জন্ভব হয়ে ওঠে । স্পট বোঝা যায় বে 
তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থার সভুল প্রসারের উপরেই এই ধরনের আথিক লেনদেন 
শির্ভরণীল ছিল। 

কুষিজপণের রপ্তানিকে জমির খাঁজনার মাধ্যমে কৃষকের শোষণের ফলস্বরূপ বলে 
মাঝে মাঝে মনে কর হয়। স্বর্গত রমেশচন্দ্র দন্ত বিশ্বাস করতেন যে ভরুতের আপেক্ষিক 
স্বিধা ছিল বয়নযোগ্য স্থৃতা উৎপাদনে, কৃষিজ কীচামাল উৎপাদনে নয়। ব্রিটিশ 
সরকার ইংলগ্ডে বয়নযোগ্য সুতার অন্তপ্রবেশ কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করে ভারতীয় 
বাণিজ্তকে এমন খাতে বইতে বাধ্য করে, ভারতের প্রাকৃতিক সুবিধার পরিপ্রেক্ষতে য৷ 
যুক্তিযুক্ত ছিল নাঁ। ভূমি-রাজন্ব চাহিদার চাঁপ স্য্ট করে কৃষকদের আরো! বেশি 
পরিমাণে কৃষিজ পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়। 


(৮) উপসংহার £ 

একথা! অন্তবতঃ বঙ্গা চলে যে কৃষিপণের বাণিজ্য বিস্তৃত হওয়ার ফলে প্রকৃত কৃষকদের 
অতি সামান্যই উপকার হয়। কৃষিজপণ্য বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠার পর দেশের 
কৃষিজ রপ্তানি থেকে উদ্ভুত যে কোন লাভের বুহদংশই আত্মলাৎ করত বণিকশ্রেণীর 
লোকেরা । অথচ কৃষিজপণ্যের বিশ্ব বাণিজ্যের ব্যবস্থায় যে অস্থিরতা বিছ্যমাণ সেই 
অস্থিরতার প্রতকুল ফলাফল কৃষককেই ভোগ করতে হত। পণ্যমৃশ্য হাস পাওয়ার 
বছরগুলোতে দেখা যেত, কৃষকের নিকঈ যে মুল্যে পণ্য ক্রয করা হয় ত! তৎপরতার সঙ্গে 
হ্রাস কর! হয়েছে, কিন্তু মুল্য বৃদ্ধির বছরে তার স্থফল আদৌ কখনও কৃষকের নিকট 
পৌছাত না, কিংবা বিলম্বে পৌছাত। 

যে সমস্ত ঘটনার জন্য গোড়ার দিকে কুষিজ পণোর বাণিজ্যে ক্ষুলিঙ্গের মত 
তেজ।ভালের সঞ্চার হয়) আমেরিকার স্বদিনতা যুদ্ধ ( ১৭৭৩-৮৩ ) ছিল তাদের মধ্যে 
প্রধানতম | এই যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার কয়েক বছর পূর্ব থেকেই ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলাজাত দ্রব্য 
উৎপাদ্দনকারীরা, যারা নিজেদের কাচ! তুলার প্রয়োজন প্রধানত: আমেরিকা থেকেই 
মিটাত, তারা তুল! সঃবরাহের একটিমাত্র উৎের উপর মত্যধিক নির্ভরতার জন্য 
সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সেইজন্য ভারতে ভাল ও পরিষ্কার তলার উৎপাদন বুদ্ধ করার জন্য 
পরিকল্পিত কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ভাঁরত সরকারকে নির্দেশ 


বাংলার ইতিহাস 4] 


দেয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে নি। ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে আমেবিক! 
যুদ্ধে পিপ্ত হলে ভারতে ত্রিটিশের কীচা তুলার ক্রয় অকম্মাঞ্থ বুদ্ধি পাঁয়। কয়েক বছর 
পরে কেবলমাত্র তুল! ছাড়াও পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি কাশমালের রপ্তানিও উল্লেখযোগ্য- 
ভাবে বৃদ্ধি পায়। 

ভারতে বাণিজ্যিক কৃষির গ্রসা; খাছ্শস্যের উত্পাঁদন ক্ষুগ্র করেছিল কিনা, ত৷ 
এখনও বিতর্কের বিষয় । কোন কে'ন অঞ্চলে এরূপ ঘটলেও সমগ্র চিত্রটি অন্যরূপ। 
বাণিঁজ্যক শস্য চার জন্য জমি প্রধানত; অতিরিক্ত চাষের জাম থেকেই পাওয়। 
গিয়েছিল। তাছাড়া মোট জাঁমর কেবলমাত্র *তকরা ২০ ভাগে তুলা, পাট, ইক্ষু এবং 
অন্যান্য ততলবীজের মত বাণিজ্যিক শস্যের চা হত। ফলে এই পরিবতন ভারতের 
থাগ্চসমস্য। স্্টুর জন্য কোনক্রমে দায়ী নয়। 
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উত্তরঃ (১) ভূমিকা £ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের বয়ন শিল্পগুলোর অনুরূপ ব্রিটিশ অথব! অন্যান্য 
ইয়োরোপীয় শিক্পগুলোর তুলনায় আপেক্ষিকভাবে খরচের সুবিধ! ভোগ করত । এইচ. 
এইচ. উইলসনের মতে, “ভারতের তুলা এবং রেশমজাত দ্রব্যাদি -.ব্রিটশ বাজারে ইংলপ্ডে 
উৎপার্দত অনুরূপ দ্রব্যার্দি অপেক্ষ! ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ কম দামে মুনাফাসহ 
বিক্রয় করা যেত।” ভারতের ধাতৃগত শিল্পগুলি প্রঘুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যত্র 
অনুরূপ শিল্পগুলোর তুলনায় কোন অংশেই নিক্কষ্টতর ছিল নাঁ। ভারত সমগ্র বিশ্বকে 
বৈচিন্ত্যময় অন্যান্য চারুশিল্প সম্মত পণ্যাদ্দির সরবরাঁহও করত, কিন্তু বহিবিশ্ব থেকে 
কেবলমাত্র কতিপয় শিল্জাত সামগ্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন বসন্ত আমদানি করার প্রয়োজন 
সাধারণতঃ ঘটত ন1। 


(২) ভারতের শিল্পের শ্রেণীবিন্যাস 2 


ভারতে তিন ধরনের শিল্প ছিল। (ক) গ্রামীণ কুটার শিল্প--এই শিল্প গ্রামের 
কৃষিজীবীদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে সরবরাহ করত ; (খ) শহরাঞ্চলীয় গারস্থ্য শিল্প-_এই 
শিল্প শহরবাসাদের ব্যবহারের জন্য নানাবিধ জিনিসপক্স উৎপাদন করত। এই ধরনের 
শিপ সাধারণত: বাসগুহের একটি ঘরে পরিবারের সদস্যদের দ্বারাই পরিচালিত হত। 
(গ) ক্ষুদ্র শহরাঞ্চলীয় কারধানা--এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অপেক্ষাকৃত মাজিত 
সামগ্রীলমূহ উৎপাদ্দন করত। এইসব শিল্প সামান্য সংখ্যায় ঠিকা শ্রক নিয়োগ করত 
এবং সাধারণত: এই ধরনের শিল্পে গাহস্থ্য শিল্প অপেক্ষা অধিক নৈপুণোর প্রয়োজন হত। 
শহরাঁঞ্চলে প্রায় সব শিল্পই তাদের সমৃদ্ধির জন্য রাজা এবং তার পারিষদবর্গের 


42 হিহ্রি অব. বেঙ্গল 


পৃষ্ঠপোষকতার উপর নিভ'রশীগ ছিল। মোগলযুগে শহরাঞ্চলগুলো! অনেকটা সামরিক 
শি'বরের অনুরূপ ছিল এবং আধুনিক যুগের বাণিজ্যিক ও শিল্পনগরীর সাথে তাদের 
খুব বেশী দাদৃশ্য ছিল না । 

ঈষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ইংলগ্ড এবং পশ্চিম ইয়োরোপের সাথে ভারতীয় 
শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাণিজ্য চাশলয়ে যাওয়া লাভজনক ছিল। ইংরাজ রেশম 
বয়নকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য, ১৭৭* গ্রীস্টাব্ধ থেকে শুরু করে, ভারত থেকে ইংলপ্ডে 
রেশমজ'ত দ্রব্য আমদানির উপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণবিশ্বি আরোপিত হওয়া সত্বেও এই 
সমস্ত শিয়ন্্রণবিধিগুল শৃচনায় ভারতীয় হস্ত-শিল্লজাত সামগ্রীর বিক্রয় প্রভাবিত করতে 
পারে শি। বাংলাদেশ থেকে রেশমজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি, ইংলণ্ডে না হলেও, ফ্রান্স এবং 
অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশসমূহে সততই চলছিল; কিন্ত রাজনৈতিক পারবর্তনের জন্য 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে উপবিভাজন, বিদেশী বণিক এবং তাঁদের ভারতীয় 
প্রতিনিধিদের দ্ব'রা সুদক্ষ কারিগর শ্রেণীর অথ নৈতিক শোষণ এবং সর্বশেষে ব্রিটিশ বয়ন 
শিল্পে বাম্পচালিত শক্তির প্রয়োগ বয়নশিল্পে উৎপারদিকা শক্তির ঘুগাস্তকারী পরিবর্তন 
আনয়ন করার ফলে ভারতীয় হস্তশিল্প ধীরে ধীরে ধ্বংসের মূখে পতিত হয়। 

হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের আতান্তরীণ চাহিদার এক বিরাট অংশ সর্বদাই রাজদরবার থেকে 
আসত। রাজশক্তির পতনের পর এই চাহিদ| স্বাভাবিক কারণেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। 
ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এবং তার পরিণতি হিসাবে স্থানীয় শাসকগণ এঘং 
তাদের অন্ুচরবৃন্দ অধিকারচ্যুত হলে, রাজপভা। এবং শহরাঞ্চলের অভিজাত শ্রেণীর 
প্রয়োজন মিটাতে যে সমস্ত কারখানা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের 
কাধকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। 


(৩) ব্রিটিশ সরকারী নীতি £ 


দেশীয় শাসকগণের শক্তি হ্রাস পেতে থাকলে ব্রিটিশ বণিকগণ এবং তাদের কমিশন 
জেপ্টগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং অসঙ্গত অল্প মূল্যে তাদের নিকট মাল সরবরাহ 
করার জন্য কারিগরদের উপর অবৈধ চাঁপ প্রয়োগ করতে শুর করে। মাল সরনরাহ 
করার জন্য কারিগরগণ এমন চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় যে 
ধরনের চুক্তি করতে তার! কখনোই সম্মত হত না। অবশ্ত ঈষ্ট ইয়া কোম্পানীর 
পরিচালকমণ্ডলী কারগরশ্রেণীর উপর এই ধরনের অবিবেচনা প্রশ্থত অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
মাঝে মাঝে নিষ্ষল সতর্কবাণী উচ্চারণ করত। তাদের কেউ কেউ উপলন্ধিও করেন 
যে “হ্বর্নভিম্ব প্রসবকারী হংসীকে হত্য। করা” বিজ্ঞজনোচিত নীতি নয়। কিন্ত 
ভারতে বসবাসকারী ইংরেজরা দ্রুত অর্থ আহরণপূর্বক দেশে প্রত্যাবর্তন করে চিরকালের 
মত প্রাচ্যদেণীয় নবাবের ন্যায় জীবন যাপনে আগ্রহী ছিলেন। উন€বংশ শতাব্দীর 
শেষের দ্রিকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে তাক্গের বেতনাধির বহুল পরিমাণে উন্নতিসাধন 
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না হওয়। পর্যস্ত তাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত, 
করেন নি। বিদেশী বণিকদের শোষণের ফলে ভারতীয় কারিগরগণ বনু ক্ষেত্রে নিজ নিজ 
কারিগরী শিল্প পরিত্যাগ করতে অথবা যে সমস্ত অঞ্চলে তখনো! পর্যন্ত আরো সহানুভৃতি- 
শীল নীতি অনুস্থত হত, সে সমস্ত অঞ্চলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে ইংলণ্ডে শিল্লোৎপাদন প্রণালীতে বাম্পচালিত 
শত্তির প্রয়োগ সম্ভব হয়। তন্তজাত দ্রব্যের বয়নের ক্ষেঞ্জ্রে একের পর এক মবাবিফারের 
ফলে স্থৃতা ও বস্ত্রের উৎপাদনের ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেল এবং উৎপাদন ব্যয় 
যথেষ্ট পরিমাণে হাস পায়। একই সময়ে ভারতে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমত| সংহত 
হওয়ার ফঙ্গে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের পৃঠপোষকগণ এই উপনিবেশে ইংলগ্ডে প্রদ্থত 
শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার বিস্তুত করার জন্য ব্যবস্থাদি সহজেই অবলম্বন করতে পারেন। 
ভারতবর্ষকে শিল্পোৎপাদ্দনের নতুন কলাকৌশল অধিগ্রহণে সাহায্য করার পরিবর্তে 
নৃতন শাসকশ্রেণী ভারতীয় শিল্পদক্ষতায় প্রভূত সম্পদশ[লী হওয়া! সত্বেও সুম্পষ্টরূপে 
এই নীতি ঘোষণা করে যে ভারত এখন থে.ক কেবলমাত্র কাচামালের উৎপাদক দেশ 
হিসাবেই পরিগণিত হবে এবং সেই কীাচামাল ইংলণ্ডে শিন্পজাত জব্যের উৎপাদনে 
ব্যবহৃত হবে। উ*বিংশ শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলিতে ভারতের বাজারে অবাধ 
প্রতিযোগিতার নীতি এবং পাশাপাশ দেশীয় বাণিজ্যের উপর নান! ধরনের বাঁধানিষেধ 
আরোপ দেশীয় হস্তশিল্পগুলোকে দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেয়। 


(8) ভারতীয়দের মনোভাব £ 


ভারতে ব্রিটশ শাসনের প্রতিষ্ঠা ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকদের জীবন-যাপনের 
ধারায় বৃবিধ পরিবর্তন এনে দেয়। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
দেশের চিরাচরিত জীবন-যাপনের রীতি পরিত্াাগ করে ইংরাজ অভিজাত শ্রেণীর 
রুচিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে । ফলে নানাঁধরনের দেশীয় কারিগরী দ্রব্যের চাহিদা! হাস 
পায় এবং ইংলণ্ড থেকে আমদানির পরিমাণ ক্রমশঃ বুদ্ধি পেতে থাকে! 


(৫) উপসংহার 2 


যাহোক ভারতের হস্তশল্প সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল না। গ্রামাঞ্চলে বহু বিস্তৃত 
দ্লারিদ্রোর জন্য শহরাঞচজের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবনধাঁবণের মান 
অপরিবতিত ছিল। শহরাঞ্চল্র কারিগরগণ সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের কেনাকাটার 
উপরই বৃহদংশে নির্ভরশীল ছিল। গ্রাম্য কারিগরগণ আরে! বহুদিন পর্ষস্ত নিজেদের 
আস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। দেশের একান্ত অভান্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থ| স্থাপন 
করতে বিলম্ব হওয়ার ফলে গ্রাম্য কারিগরগণ কয়েক পুরুষ ধরে নিজেদের কাজকর্ম 
বজায় রেখে চলতে সক্ষম হয়। বয়নশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের 
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চাহিদা! কিছুটা বজায় ছিল আরও এই কারণে যে, গ্রামীণ জনগণ অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে 

পরিধানের জন্য নানাধরনের রঙীন বস্ত্র ব্যবহার করত এবং এই ধরনের প্রত্যেকটি 
চাহিদার পরিমাণ এত অল্প ছিল যে, উৎপাদনের যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ এই ক্ষেন্তে 
লাভজনক হত ন।। অনুরূপভাবে গ্রামা কর্মকার অথবা শুত্রধরও গ্রাম থেকে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যায়নি এই কারণে হে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির কষকগণের ছোটখাট যন্ত্রাতির চাহিদা 
তাদের পক্ষেই মিটানে। স্থবিধাজনক ছিল। এই সমস্ত যন্ত্রপাতির মেরামতির ব্যনস্থাদি 
হাতের নিকট থাকা কৃষকদের মনংপৃত (ছল। বিভ্তশ:লী ব্যক্তিগণ ও আপুশিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত ন্যক্তিদের বিশেষ কোন সাহায্য ন| পাওয়া সত্বেও উপরি-উত্ত বিভিন্ন টি 
গ্রাম্য কুটিরশিল্প তাদের আস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয় । 


(0. 9. ৬৬1) 50:০ 0176 ০212529 01 (176 06011196016 (116 20010017010 
01051061165 01 17361759117) (106 1151-1)916 0£ 1126 1801 0০615015 ? 


উত্তরঃ (১, রাজস্ব নীতির ত্রুটি ঃ 

ব্যবসা বাণিজ্যর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখ দিলেও আলীব্দী খানের 
রাজত্বকালে সাধারণভাবে বাংলাদেশের অর্থ পৈতিক দুর্দশ! ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। শাসকবর্গের 
পক্ষ থেকে আওয়াব বা অতিরিক্ত কর আদায়ের প্রবণতাই বাংলাদেশের ছুর্শার 
অন্ততম গুধান কারণ । ১৭২৮ শ্রীষ্টাব্খে বাংলাদেশ থেকে আদায়ীকুত রাজংস্বর 
মোট পারমাণ ছিল এক কোটি বিয়ালিশ লক্ষ পয়তান্লিশ হাজার টাকা, নবাব সুজা-উদ্- 
দিন আরও আঁতরক্ত কর আদায় করেন উনিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার পচানব্বই টাক! । 
আলীবদী খানের সময় এই টাকার পরিমাণ হয় বাইশ লক্ষ পচিশ হাজার পাঁচশ চুয়ান 
টাকা। রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে একদিকে প্রজাদের ছুর্দশ' ক্রমে বুদ্ধি পায়, অন্যদিকে 
প্রতিবছর মুশিদাবাদে নবাবের কোষাগারে রাশি রাশি অর্থ সঞ্চিত হতে শুরু করে। 
কিন্ত নবাবের কোষাগারে সঞ্চিত ধনরত্ব বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কোনভাবেই সমৃদ্ধ 
করে নি। নবাব মুশিদকুলি খানের আমল থেকে নবাব আলীবদরণ খানের শাসন পর্যস্ত 
প্রচণ্ড শোষণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জগতে যে শোচনীয় অবস্থার হৃষ্টি হয়, 
হার জন শোর সেকথ! খুব হ্ন্দরভাবে ব্যক্ত করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, 
কর আদায়ের পদ্ধতিই নুলত; রাজ্যের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির ধ্বংসকারীর ভূমিকা গ্রহণ 
করার হুবোগ পাঁয়। জমিদার এবং প্রক্পা এই উভয় পক্ষের জন্যই রাজ্যের শাসকদের 
অনুস্থত অথ নৈতিক পদ্ধতি বিন্দু্াত্র সফল আনয়ন করতে ব্যর্থ হয় এবং অর্থ নৈতিক 
বিধিব্যবস্থা জমিদ্ারদিগকে অবৈধভাবে ও বলপূর্বক কর আদায় করতে বাধ্য করে। 
ফলে রাজ্যের সর্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রবঞ্চনা, প্রতারণ! ও অর্থশম্পদ গোপন করার 
প্রবণতা! বৃদ্ধি পায় এবং রাজে,র সর্বত্রই ছুর্দশ। ও দারিক্ের ছায়া হ্থম্পষ্টভাবে প্রকাশ 
পেতে থাকে । রবার্ট ওরমও নবাঁবের অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে স্সেযাত্মক ভাষায় 
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তীব্রভাবে সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, “রাজ্যের যে কোন স্থানের যে কোন 
সম্পদের প্রতিটি অংশের উপরই নবাবের সর্তক দৃষ্টি সর্বদ। নিবদ্ধ ।* 


(২) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি £ 

রাজস্ব আদায়ের জন্য নবাবের নির্ধাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অতিরিক্ত করের 
চাপে উৎশাদন হাস পাওয়ায় দ্রব্যধূল্যও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৭৩৮ 
খীস্টাব্দে এক টাঁকাঁর বিনিময়ে আড়াই মন থেকে তিন মন চাঁল পাওয়া যেত, আর 
১৭৪৮ গ্রস্টাব্দে এক টাকার বিনিময়ে পাঁওয়া যেত মাত্র ব্রিশ সের চাল। ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্ধে 
দেশে কোন যুদ্ধবিগ্রহ না থাক! সত্বেও টাকায় সাড়ে বত্রিশ সেরের বেশি চাল পাওয়া 
যেত না। ১৭৩৮ থেকে ১৭৫৪ খ্রন্টাব্ধের মধ্যে ৃতীবন্্র ও রেশমজ্াত দ্রব্যের দামও 
কমপক্ষে ত্রিশ শতাংশ বুদ্ধি পায়। 


(৩) মারাঠা আন্রমণ £ 


পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বছর পূর্বে বগঁর হাঙ্গামা নামে পরিচিত বাংলাদেশের উপর 
মারাঠা শক্তির আক্রমণ বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ । 
১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা। টৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করে এব" মারাঠ! সেনাপতি 
ভাঙ্কর পাঁত এই রাজ্যের সব নিষ্টর অত্যাচার ও লু১তরাজ শুরু করেন। রা'জমহুল 
থেকে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর “ধন্ত বিস্তৃত ভূখ মারাঠাদের শাঁসনাধীন হয়। মারাঠাদের 
অকথা অত্যাচারে এই অঞ্চলে বাবসা-বাণিজা, শিল্প প্রভৃতি অম্পূভাবে বিনষ্ট হয় এবং 
সলিম-উল্লার তারখ-ই-বঙ্গালের বর্ণনা অন্গযায়ী, “দেশের অমস্ত ধনী ও অভিজাত ব্যক্তি 
বাড়ীঘর ত্যাগ করেন এবং স্ত্রী-কন্তার সম্মান রক্ষার জন্য গঙ্গার পূবতীরে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন ।” ইংরেজ বাণিজ্যকৃঠির একজন কর্মচারী ১৭৪২ খ্রন্টাব্জের জুলাই মাপে 
কলকাতায় লিখে জানান, “বীরভূমে মারাঠা সৈন্যদের লুণ্ঠন অব্যাহত থাকার ফলে 
এখানকার জমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে, স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বস্ত্র 
শিল্পীরা যে যেখানে পেরেছে, প্রাণ শিয়ে পালিয়েছে ।” হলওয়েল নামে আর একজন ইংরেজ 
কর্মচারী এই সম্পর্কে বলেন যে, “মারাঠ। সৈন্যরা সবাপেক্ষা। বীভৎস ধ্বংস জসাধন করেছে 
এবং চরম নিষ্ঠরতার পরিচ্ধ দিতে সমর্থ হয়েছে এবং তাদের ঘোড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত 
জগ্কর খাছ্ের জন্য তুঁতে গাছের সমস্ত আহার্ধ বিনষ্ট করে রেশম বন্বের শি্ীদের 
অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। চারদিকে একমাত্র ধ্বংসের প্রতিঘৃতি। এই অঞ্চলের 
প্রায় সমস্ত অধিবাসী, বিশেষতঃ তাঁতী ও কৃষকর! বাড়ীধর ছেড়ে পালিয়েছে। 
রেশম ও বন্ত্রশিল্পের কারখান।৷ ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো প্রায় জম্পূর্ণতাবে জনমানবহীন, 
শস্যক্ষেত্রগুলোও - চাষ বাঁসহীন অবস্থায় কৃষকদের দ্বারা পরিত্যক্ত। মারাঠ 
আক্রমণের ফলে রশম শিল্পের কারখানাগুলো এমন আঘাত পায়যে তার পর 
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থেকেই তাদের মৌলিক বিশুদ্ধতা এবং মর্ধাদা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়, সম্ভবতঃ তাদের 
শিল্পের এই বিশ্তুদ্ধতা ও মর্যাদা আর কোনদিন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে ন|। 

ংসকারী যুদ্ধের প্রত্যেকটি দুর্ভোগ এই হতভাগ্য দেশের জনসাধারণ চরম মাত্রায় 
ও সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। এই অঞ্চলের সমস্ত স্থানেই খানশন্তের 
প্রচণ্ড অভাব। শ্রমিকদের বেতনের পরিমাণও প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ।” শ্ধু 
বীরভূম নয় বাংলাদেশের বিরাট এক এলাকা জুড়েই এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখ] 
দেয়। সমসাময়িক কবি গঙ্গারাম রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণে এবং বর্ধমানের রাজসভার 
সভাপগ্ডিত বাণেশ্বর বিছ্যালস্কারের রচনায়ও বর্গাদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের 
অর্থ নৈতিক বিপধয়ের কথা জানতে পার৷ যায়। 


(8) কোম্পানীর নীতি পরিবর্তনের ফল £ 


ঈষ্ট ইত্তিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ে অর্থলগ্রী করার নীতির পরিবর্তনের ফলে 
বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৭৫৪ গ্রীন্টাবের পূর্ব পর্যস্ত কোম্পানী 
দেশীয় দালালদের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত । কোম্পানীর দালালর! নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে, নিদ্্টমানের পণ্যদ্রব্য নিয়মিত সংগ্রহ করত। দালালরা দাদনি বাবদ 
কোম্পানীর কাছ থেকে অগ্রিম টাক নিয়ে স্থানীয় তাতীর্দের মধ্যে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের 
অগ্রিম নৃল্যরূপে কিছু টাকা বিনিয়োগ করত। অর্থবিনিয়োগের একূপ নীতির 
ফলে কোম্পানীর বাণিজ্য নিখিক্ে পরিচালিত হুত। কিন্তু ১৭৫৪ গ্রীষ্টাব্বের পর 
দেশীয় দালালরা! বেশি অর্থ দাবি করায় এবং সাময়িকভাবে কোম্পানীর অর্থাভাব দেখা 
দেওয়ায় উষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দালালদের পরিবর্তে নিজস্ব গোমস্তা নিযুক্ত করে। 
গোমন্তাগণ ছিল কোম্পানীর স্থায়ী কর্মচারী । অর্থ বিনিয়োগ অম্পর্কে কোম্পাশীর 
নীতি পরিবর্তনের ফলে তীতীরা খুব অস্থবিধায় পড়ে যায় এবং দালালরাও 
কর্মহীন হয়ে পড়ে । অপরণ্দকে অর্থবিনিয়োগের নীতির পরিবর্তনের ফলে কোম্পানীর 
পক্ষ থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ যথেঈ হাস পায়। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের 
কাছে ফোট উইলিয়ম কাউন্সিলের এক গ্িথিত প্রতিব্দেন থেকে জানা যাঁয় যে ১৭৫১ 
খস্টান্দে কোম্পানীর দ্বারা সংগৃহীত পণ্যদ্রব্যের মোট মৃল্য ছিল তোত্রশ লক্ষ ছেষটি 
হাজার পঞ্চাশ টাঁকা, কিন্ধ ১৭৫৫ গ্রীপ্টাব্দে হাস পেয়ে তার পরিমাণ হয় বার লক্ষ একাশি 
হাঁজার ছুশ সাইত্রিশ টাকা । ঢাঁকার ইংরেজদ্রে বাণিজ্যকুঠির নথিপত্র থেকে জানা 
যাঁয় যে ১৭৫১ গ্রন্টান্দে এ কেন্দ্রের পণাদ্রব্য কুয়ের পরিমাণ ছিল আটচল্পখ হাজার 
তিনশ নব্বই টাঁকা, ১৭৫৬ গ্রাস্টাব্দে তার পরিমাণ হাস পেয়ে একজন্ষ আটানব্বই 
হাঁজার সাত টাঁকায় পরিণত হয়। অর্থনৈতিক অন্প্ার ওরূপ পরিবর্তন দেশের 
অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। 


অর্থ নৈতিক বিনিম্নোগ নীর্তির আর একটি কুফল দত্তকের যথেচ্ছ অপব্যবহার এবং 
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গেণীয় মহাজনদের ও নবাবের প্রচুর ক্ষতির বিনিময়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের 
ব্যক্তিগত ব্যবসার সীমাহীন বৃদ্ধি। উপরি-উত্ত বিষক্বগুলো বিশ্লেষণ করলে পরিঞ্ষারভাঁবে 
বুঝতে পারা যায় যে, নবাব সিরাজ-উদদৌলার সিংহাসনে আরোহণের জময় শুধু 
রাজনৈতিক অবস্থা নয়, অর্থ নৈতিক অবস্থাও দেশের জনসাধারণের এবং ঈষ্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানীর উভয়েরই স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। 
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ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি সঙ্কট বারবার দেখা দিয়েছে । কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের 
দুর্বসতার স্থযোগ নিয়ে কতিপয় প্রতিদন্বীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আশায় 
পারস্পরিক প্রতিযোগিত! এবং তার ফলম্বরূপ শাসনব্যবস্থা ও আধিক শ্তরবিন্াসে চূড্াস্ত 
ভাঙ্গন) এই ছিল সংকটটির রূপ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যতাঁগও ছিল ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রে অনুরূপ একটি সংকটের কাল। ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসন 
অবশ্য সর্ব] কতিপয় শহরাঞ্চলেই কমবেশি সীমাবদ্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক 
কর্তৃত্বের চারিত্রিক রদবদল ছারা খুব বেশি প্রভাবিত না হয়ে গ্রামগুলো তাদের 
যথাবিহিত কাধ নিরাহ করত। কিন্তু মোগল সাম্্'জ্যের পতনের সময় যে দ্রুত 
পরিবর্তন দেখা দেয় তা দূরতম অঞ্চলগুলোতেও নিশ্চয়ই কিছু পরিমাপ বিশৃঙ্খপার স্ষাষট 
করে। এই স্থযোগে পরস্বাপহরণ ও লুগ্ঠনের নতুন নতুন প্রতিভূ মাথা চাড়া দিয়ে 
ওঠে এবং চিরাচরিত শাসকবর্গের স্থলে জন-এঁতিহে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত ও অল্প- 
প্রোথিত উৎসসমৃহকে স্থান নিতে দেখা যায়। যুগ যুগ ধরে ভূমি-রাজন্বই ছিল 
গ্রামসমাঁজ ও কেন্দ্রীয় শাসক রাজনৈতিক শক্তির প্রধান সংযোগস্ত্র। সেই রাজন্থ 
এখন দুর্বৃত্ত লুঠেরার দ্বারা বলপূর্বক সংগৃহীত হতে শুরু করে। কৃষিকার্ধও জন্কৃচিত হয়। 
জনগণ সম্পদ লুকায়িত ও গোপন রাখতে বাধ্য হয়। বাণিজ্য ও মহাঁজনী হতে 
পূর্বাঞ্জিত সম্পদ যে কেড়ে নেওয়া হবে ন!' তারও নিশ্চয়তা রইল না। একান্ত 
গোপনীয়তা ও শাসক কতৃপক্ষের প্রতি অবিশ্বাসের এই প্রবণতাগুলে পরবর্তীকালে 
এই ধরনের অনিশ্চয়ত! হাস পেলেও, ভারতীয় গ্রামীণ জনগণের মনে যে ছাপ রেখে 
গেল তা সহজে মুছে ফেলার নয়। 


মোগল সম'টদের ভূমি-রাজন্বব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রকৃত চাষীর মধো কমবেশি 
শত্তিশালী এক বৃহৎ সংখ্যক মধ্যন্বত্বভোগী স্থাশীয় প্রতিনিধি দলের সৃষ্ট করেছিল। 
মৌরস্যাণ্ড এই মধ্যন্বত্বভোগীদের সামস্তরাজ, রাজন্ব-প্রতিনিধি, অধিকার-প্রাপ্ত প্রতিনিধি, 
অধিকার-প্রাপ্ত-গ্রহীত1! এবং রাজন্ব-আদায়কারী এই ভাবে ভাগ করেন। মোগলদের 
নিকট পরাস্ত হিন্দু রাজারা অনেক সময়ে সামস্তরাজ বলে গণ্য হতেন। মোগল 
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সম্াটকে নগদ টাকায় কর বা নজরানা দেওয়ার শর্তে তারা এক বিরাট অঞ্চলের 
জমিজমার নিয়ন্ত্রণ ভার পেতেন। দিল্লীর বাদশাহ এইসব অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ শাসনভাঁর 
সামন্ত-রাজাদের উপর ছেড়ে দিতেন এবং এইসব অঞ্চনে চাষীদের সাথে কেন্দ্রীয় 
শাসনের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকত না। যতক্ষণ পর্যস্ত জামস্ত-রাঁজারা সময়মত 
কর বা নজরান! দ্রিতেন ততক্ষণ পর্যস্ত তার! খুশীমত নিজেদের প্রভাপুঞ্জের সাথে 
যথেচ্ছাচার করতে পারতেন । কোনে! সামস্ত-রাজ্া। সময়মত রব্রাজন্থ জমা দিতে ন! 
পারলে বাদশাহের স্থানীয় প্রতিনিধি এ সামস্ত-রাজের ন্রিদ্ধে শাস্তিমূলক অভিয়ান 
পরিচালনা করতেন। এই উপলক্ষে দসকার হলে জত্রাটের মূল বাহিণী স্থানীয় 
শাসকের নিয়মিত বাহিনীর সাথে একযোগে অভিযান গাপাত | 

গ্রামের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা বা গ্রাম প্রধানরা রাজন্ব-প্রতিমিধির কাঁজ করতেন । 
তীর স্থানীয় কৃঘকর্ণের প্রতিশিধিরূপে ভূমি-রাজন্ব প্রদানের কিছু দায়-দায়িত্ব গ্রহণ 
করে কৃষকদের মধ্যে দেয় অংশের পরিমাণ ভাগ ধাটোয়ারা করে দিতেন। সরকারী 
রাজন্ব নির্ধারক ও গ্রাম প্রপানের আলোটনার ভিত্তিতে শ্বল্পসময়ের জন্তু, কখনও বা 
কেবলমাত্র একটি আবাদের সময়ের জন্ত, এইভাবে দেয় টাকার চুক্তি সম্পাদিত হত। 
কোন একটি গ্রামের দেয় ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করতে স্বভাবতই এটি শিি্ই ফসলের 
সময় সেই গ্রামে কঘিত বা কধিতধ্য জ্ধির পরিমাণের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ 
করা হত। 

সরকারী পৌর বা সামরিক কর্মচারীরা অরধিকার-প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য 
হতেন। তারা নগণ বেতনের পার্বর্তে কোন এবটি নিধিষ্ট অকলের সংগশীতব্য 
ভূমি-রাঁজন্ব সম্পূর্ণ ব আংশিক ভোগ করবার আকার লাভ করতেন। ভূমি রাজস্ব 
আদায় করতে পারার জন্য এইসব প্রতিণিধিদ্দের উপর কিছু পরিমাণ শাস্তি দেওয়ার 
ক্ষমতাও ন্যস্ত ছিল। তাছাঁড়। তারা শিজশ.ভ্ততে পাওনা রা'জন্ব আদায় করতে ব্যর্থ 
হলে সাধারণতঃ তাদের সরকার থেকে দেখার ব্যবস্থা ছল । 

অধিকার প্রাপ্ত গ্রহীতার! অধিকার-প্রাপ্ত গ্রতিশিধির মতোই ছিলেন। তাদের 
মধ্যে পার্থক্য ছিল এই “ব প্রথমোক্তর! সাধারণত: প্রশংসনীয় কার্ধকলাপ বা বিদ্যাবত্তার 
পুরঙ্কার স্বরূপ ভূমি রাজন্ম তোগের অধিকার লাভ- করতেন। অরিকার প্রাপ্ত 
প্রতিনিধিরা সম্তোষজনক কাঁধ সম্পাদনের শর্তে ভূমি রাজন্ব ভোগ করতেন, কিন্তু 
গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে কোন শর্ত আরোপিত হত না। কিন্ত উপযুক্তভাবে কার্ধ সম্পাদনে 
ব্যথতার অপরাধে প্রতিনিধির! যেমন অধিক্চারচ্)ত হতেন, গগ্রাহকেরাও সম্রাটের অসস্তোষ 
বিধানের জন্য ভূমি-রাজন্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। 

রাজন্ব আদায়কারীরা ছিলেন হয় এরকারী কর্মচারী অথবা বহিরাগত ব্যক্তি । 
তাঁর! নিদিষ্ট পরিমাণ বাধিক রাজস্ব ওমা দেবার দায় গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে 
বহুবিস্তত অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত অসংখ্য চাষীদের নিকট থেকে রাজন্ব সংগ্রহের অন্থবিধা ও 
আনুষঙ্গিক ব্যয় থেকে অব্যাহতি দিতেন । কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসক ঝ| 
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তার অধস্তন কোন কর্মচারী প্রশাপহিক কাঁজকমের আন্যদ্রিক কাজ্জ হিসাবে বাঁজস্ব 
আদায়ের পযিত্বও গ্রহণ করুতেন। কোপে শ্োনো ক্ষেত্রে শধিকলাভ ও মধাদ'র 
বিবেচশয় স্থানীয় গ্রাভীলশালী প্যভিরা রাজ্তশক্তির কতত্বাগীনে রাজম্ব আদায়ের দায়িত 
গ্রহণে প্ররোচিত হতেন গ্রায় সবক্ষত্রেই ক্রমশঃ হাজস্ব অধদায়ের কাজ এ*টি 
বশানপমি* ঈপঙ্গবিকায় পরিণ্ত হয । পিতার মুতার পর পুহ স্রাটর নিকট হতে 
থ্বাভাবিক নিয়মেই এই আধ্কার এ সন্দ পেত। 

টপ্রি-উন্ ভূমিরাজ্ সংগ্রহের বিন ব্যবস্থা হতে স্পইঈ শেবা যায় যে, মোগল 
যুগে ত রও ভান ও ভন সাজন্ছেং উপর মু ডিজি সমাঠেএ ইপর ন্যস্ত 'হল। কোনো 
মাত ভোগীব বা এমনি কোলে, নীরব প্ন্সেও বাকিগত মালকানা স্বহ দাবি বরা 
সম্ভব ডিপ মা' তৎক্াল সুশেয় অতিবক্দীভৃত শাসনন্যবস্থায় সমাটের হহাই 
চুড়ান্ত ছিল। তিনি অভিজাত শেণাক মাঠকে চাল বা চাধীকে আভজাত শ্রেণ'র 
মান্য পরিণত বরকে পাঁরতেণ 1 হত পর্যন্ত হাব রাজনৈতিক শ্গমতা গ্রপল ছিল, 
ততক্ষণ সমণ্ত অণ্নৈতিক যাপারে তাঁর কতৃত্বই চড়াস্ত বলে পিবেচিত হত। 
বাস্তবে এই অণটতিক শ্মমতার এবটিহ সামা ছিল। তাহলে শাসকশ্রেণীর রূউ 
বাবহারে কুফকদের যেন কুষশ্াধ পরিতণাগ বরাব প্রবণতা দেখা শা দেয় এবং শিল্প ও 
বাণিঙ্গোর উপ রা করলাজের জন্য যেন শন্পে উৎপাদিত ও বাঁণজ্যের দ্বার 
বিদেশ হাতে পংগৃঠীত শিলামসামগীর রাজসভায় সরবরাহ বন্ধ হবার উপঞ্ম শা ওয়। 

এই প্রয়োজন মহজপোধা ব্যবহারিক বাধাটি ভূমি রাজন্য নির্ধারণের শানে যথেষ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। করণে মোগল যুগর প্রগম দিকে কির মোট উত্পাদণের এক- 
তৃতীয়াংশ রাষ্ের প্রাপ্য বলে স্থির হয়। ডাম রাজস্থ শগদ্ টাকায় সংগৃগাত হবার 
ফলে বিভিন্ন শস্তের জন্য শিভন্ন হার ধির করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। এই হার 
সাধারণতঃ এক একস অঞ্চল প্রাত একটি নিপি টাকার পরিমাণে স্থির হয়। মোট 
উৎপম্রের এক তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য, এই মুননী'ত আকবরের শাসনকালের শেষ 
পর্যন্তও যথাসম্ভব কাকরী কর! হত, 1কস্ত পরবতাকালে তা কাঁধতঃ পরিতাক্ত হয়। 
মোগল যুগের শেষ পর্বে মোট উৎপন্লের প্রায় অধাংশ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র পক্ষে আদায় করার 
প্রমাণ পাওয়া যায় । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে তৃূমি-রাজস্বের এক বৃহৎ অংশই নানা ধরনের মখ্ব্বত্বভোগীদের 
তত্বাবধানে চলে আসে । এই অধিকার-প্রাপ্ত রা্-প্রতিশিধি্দের অধিকার ভোগের 
শিরাপত্তা ছিল না বললেই চলে। তাদের অধিকার স্বপ্পস্থায়ী ছিল এবং প্রক্লুতপক্ষে 
সম্রাটের খেয়ালের উপরই এই অধিকার নির্ভর করত। সম্রাট যে কোন মুহূর্তেই 
আঁধকার বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন । তাই আঁভজাত শ্রেণীর 
কোনে। ব্যক্তিই উত্তরাধিকারীকে জম্পদ দিয়ে যাবার আশ! পোষণ করতে পারতেন না। 
তার ফলে স্বভাবতই সঞ্চয় ও তার বৃদ্ধি নিরৎসাহিত হয়। সম্পত্তি গোপন করার 
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রীতি ব্যাপক হয়ে উঠে। তাছাড়া মৌগল সম্রাটের রাঁজনৈতক ক্ষমতা হাঁসের সঙ্গে 
সঙ্গে সম্র'টের প্রতিনিধিদের ও গ্রামার্ধলর উপর শিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে শু% করে। 
দাক্ষিণাতোর রাজ-প্রতিশি।ধর! সশপ্প মার'ঠ। দহ্থ্যতদর সং্জ রাজন্ব ভাঁগ করে নিতে বাধ্য 
হয়। মারাঠার! ভূমি-র'জন্বের উপর তাঁদের দানি নিজেদের অন্ত্রলেই প্রতি করে। 
উত্তর ভারতে স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী কেন্দ্রীয় শানব্যবস্থার ছুর্শতার সুযোগে 
নিজেদের অদ্রল্জজায় সজ্জিত করেন এবং নিদ শিজ অচল হতে সরকারী ও 
গ্রতিনিধিদের বিতাড়িত করেন । মোরপ্যাণ্ডের ভাসায়, “ আষ্টাশ শতাবধী এমশ একটি 
যুগ যখন শাকি আইনগত অর্ধিকার অণেম্া কাধকর অপিকাঁরেরই অনেক বে'শ প্রানি 
ছিল । রাজ-প্রধানেরা এতদিন পর্ধন্ত সত্্রটকে কর বা শঙগব্াশা দেখার পরিদতে যে 
সব অঞ্চল ভোগ করছিলেন, সেইসব অঞ্চলে শিজেদেন অধিকার এখন পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করতে প্রবুভ্ত হলেন । স্থানীয় সন্কারী কমচারীর। নিজেদের স্বাণীন রাজা বলে 
ঘোষণা করেম। অগ্ঠাদশ শতাবর 'শধের দিকে ব্রিটিশ ঈই্ ইঞ্চির কোম্পানী যখন 
আবার শিজেদের অধীন কেন্দ্রীয় ভূমি-াজস্থ ব্যবস্থা পুনপ্রবতনের চেষ্টা করেনঃ তখন 
তাঁতদর অসংখ্য দা.বধারেহ ভূ'ম রাজন্বের হাবির সন্ধখীন হতে হয়| তমই সকল দাবির 
পিছনে বহু ক্ষেত্রেই কোনো আইনগত বা দীর্ঘমেয়াদী জিভ্তি ছিল না। 


(২) সামাজিক অবস্থা ঃ 


ল্মরণাতীত কাল হতে ভারতীয় গ্রাম তিন শ্রেণীর লোক নি 

কূনক, গ্রামা কাঁরগর এবং তাদের উপর শিভরঘাশ অন্যান্য যি ও | কৃমক অ্েণী 
তাদের উৎপন্ন শন হতে রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্বদাবী মিটাণার পর গ্রাম) কারগরগণ 
সা বছর ধরে যে সকল কাধ সম্পাদন করত তাদের ৬ গিয়ে এবং এঁতিহ? ত দয়- 
দ্বানিণ্যের বীতি হিসাবে ছুংস্থদের ভরণপোষণ করে যা অবশিষ্ট খাকত তা শিজেদের 
প'রনারের ভঙ ভি জন্য ব্যবহার করত। গ্রামের টাল শিজেংদর গ্রাম্য পর্যদ 
গঠন করেছিল । কিছু অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম্য-পর্যদের সংস্য নয় এমন বাক্তদের ৭ সাঙতি 
জর্ম চাষ ধরতে দেওয়া হত। শেষোভরা প্রকৃতপক্ষে গ্রাম গ্রজা ছিল। এইসব 
ব্যভিদের রাত ও হাত, আর গ্রাম্যপর্দের অন্তহুক্ত মদস,রা ছিল 
থুননত্ত | 'পাইকন্ত, শ্রেণীর বায়তদের অর্িলার কোথাও সা করে বলা ভয়নি। 
কিন মলে হয় যে প্রাত বছরের শেষে ভাদের উচ্ছেদ বর! যেত। তরে বাস্তবে সে সময়ে 
জমির পরিমাপ কথ ধে শিছুদ্ত জনতখণানু রি ৩ হল আন জব্শিধের প্রণার 


য় গঠিত ছিল-_ 


একট সাবজশীন কাঁধনার বস্ত হিল তিখস জনি শত দিত শের সন্তাবন। ছিল 
নিতাস্তই অকপ্পনীয়। 

পুবালিখিত গ্রাম/পরদ আগ্দীয়তার দন্ষনে আবছ একদল বুক নিয়ে গঠিভ হত 
এবং তাঁর সমজাতীয় আঁতাচতার বনে আদদ্ধ জন্য ধল ততে নিজেদের পুষক 
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অস্তিত্ব রজায় রাখবার উপর গুরুত্ব দিত। দলের সদস্যর! যণ্দও পৃথকভাবেই নিজেদের 
জমিজম চাষ করত, তথাপি গ্রামের সাধারণ বিষয় অমৃ্ছের তন্বাবধান প্রায়শই প্রবীণ- 
পর্ষদের মাধ্যম তারা একযোগেই করত! এক একট গ্রাম্য গোষ্ঠীর ভিতরে অবশ্য 
পারিশারিক্ ভিন্তিতে নানা উপবিভাগ ছিল । এই উপবিভাগগুলোর মধ্যে বিবাদ খিসংবাদ 
একেবারে বরল ছিল না। গ্রাম্য সংগঠন তার নিপিষ্ট কাধ সম্পাদন করলেও এই 
সংগঠনের সাহায্যে অদস্যদর মন্যে সকলের স্বার্থের চড়াস্ত সঙ্গতি প্রতিটিত হত বলে 
মনে করবার কোনে কারণ নেই । 


সাবারণতঃ প্রতিটি গ্রামের একজন করে শীর্ষস্থানীয় ব্যনি,বা গ্রামপ্রধান ছিলেন । 
তি'ন গ্রামের কৃষকগণের প্রত'নিধি হিসাবে গ্রামের সাধারণ বিষর গুলোর পধালোচনা, 
দয়'-দাক্ষণ্য ও ধষ্খয়ু কারণে দেয় অথ সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং রাটুকে দেয় গ্রামের রাজন্ব 
পারমাণ নিণারণে জরকারী রাজস্থ নর্ারকের সহিত দর কমমাকনি করতেন। এমন অনেক 
গ্রাম প্রণান ছিশেন ধারা গ্রামবামীদের আকার রক্ষায় ৰোশ জোর দেওয়ার ফলে রাষ্ট্র 
অঠান্রোম ভাঁজন হন। অন্যদকে আবার এমন চতুর গ্রামপ্রধানতও ছিলেন যাঁর গ্রাম 
হতে নেশি আদায় করে এনুং দ্র 'ঘাকঘিপুবক র্ুকে শি্দি্ই পরিমাণ অপেক্ষা কম 
রাজন্ব দিয়ে অকগ্রামবাপী ও আষ্ট্র উভহকেই প্রতারিত করতেন । মোগল সাআজ্যের 
ভাঙ্গনের মুখে এই অমস্ত গ্রামপ্রধানদের কেউ কেউ কোনো কোনে! ক্ষেত্রে নিজেদের 
গ্রামের উপর কতৃত্ব প্রতিচ। করে বশাঙ্গক্রমিক গ্রামনুধ্য হিদাবে আত্ম প্রতিষ্ঠা 
করে ছলেন। 


(৩ শিলুব্যবস্থা 2 


শহরাঞ্চত)য় শিল্প প্রপানতঃ তভাট ও ভার অভামদদের প্রয়োজন মেটাতভ। বিলাস 
সামগ্রী উত্পাদণ্েরে কিছু অংশ বিদেশে রপ্চানি হত। অরবরাহের উপর শিয়ন্ত্র 
সম্পূ্ধূপে বজায় রাখবার জন্য পাঁজ্সভ!র তরক্ষে তাদের নিজ নিজ রাজপ্রাসাদ 
সমূহে “কারখানা? নামক কমশালা সংগঠন করার রাঁতি ছিল। সপ্রদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ভাবত পরিপর্শনরত ফরাসী চিকি,্ঘক বাঁণিয়ে সম্রাটের দুগের অভ্যন্তরে 
দেখেছিলেন, কারিগরদের জন্ট পিরাট ন্রাটি হলধর-_বাঁ কর্মশালা । একটি হলঘরে 
লু১কর্মনিপুণ শিল্পীরা একজন প্রহর তত্বা বপানে পাস্তভাণে কর্মে নিযুক্ত ছিল। অপরটিতে 
-লর্ণঙ্গারেরা, জন চিএশিল্পীরা, চত্বুষবটিতে বাণিশের কাজে নিমুক্ত-- রউ. পালিশ 
কর্মার1? পধমটিতে হাক আস্বাঃ অমত্রী প্রস্থতহারক কম, কুষ্ঠকার, দুজি, মুচি, 
যচটিতে রেশম) জর ও সুক্ম মলিন এস্তাত চাসকের। | কাকির নিজ এজ কশশাশায় 
সকাল হতে সন্ধা পর্যন্ত কাজ করত এ+ং উন্নত মু রব হিসেবে এইটি নিগি্ পরিমাণ 
অথথ পেত। ও ্ববাজকরা ( বদারেখারা ) তাদের প্রতি খু রূ, 'অচিরণ করভ এবং 
ভার মজুর শাবারণতঃ খুব পম ছিল । মোগল সংআাজ্যের অভজীত শ্রেণী টিশাস, 
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সামগ্রী স্থবিধাঁজনক দামে পাওয়ার জন্য দরিদ্র কারিগরগণের উপর নিজেদের অধিকার 
ও প্রভাব খাটাতে দ্বিধা করত না। এই পরিবেশে নিত্যনৃতন পথে কারিগরগণের 
দক্ষত! বিকাঁশের আশা! কর। অসমীচীন। তবুও উপযুক্ত পৃপোযধতার অনেক ক্ষেত্রেই 
তারতের |শন্প ও কঙ্গ বহু ইয়োরোপায় ও দুর প্রাচ্যের পর্ষটনকারীর ঈর্ষার বিষয়পন্ত হয়ে 
উঠেছিল। 

এইসব সরকারী কাঁরখাশার বাহিরেও অন্যান্য দক্ষ কাঁর”র ছিপ যারা! নিজন্ব 
কাচাম'লের সাহায্যে শিক্পদ্রব্য উৎপাদন করে বাইরের বাজারে [ন্ঞুয় করত। বিলাস 
সামগ্রার বাজার অতান্থ জামান্দ্ধ ছিল এবং একজন কারিগরের পঞ্ষে সমর বা কোন 
স্থানায় রাজ প্রধানের মান্ুকুলা না পাওয়া পর্যন্ত জীবন্বারণ করা শত্যপ্ত কষ্টগাণ। ছিপ |, 
সমৃষ্ধিশাঁপী ব্যভণণের স'খ্যা এমন মুটমেয় ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে শিল্প প্রণঠিও রাজমশার 
সৌভাগ্যের উপর অতিমাত্রায় শিউরশাল ছিল । রাজ শক্তির অবসানের ফলে শহরাঞ্চলের 
সকগ শ্রেণীর কারিগরগণের আপ্রিক ছুর্গীত ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক | 

ধ্মায় পবিত্রতার সাথে সংশিষ্ট কিছু অংখ্যক শহর ও মহানগরে আরও এক ধরুন 
শিল্প ছিল । বারাণস্শ, পুরী ও তাঙ্গোরের মত শহরগুলি সারা ভারতের তাথযাত্র'দের 
আকর্ষণ করত এবং তারা এই সমন্ত মন্দির নগরগ্ুলোতে যে |বশেন ধরনের জিনিঅপত্র 
তৈ!র হত তাহার পঈপোধকতা করশু । যে সম্মত কাঁরগররা ধমায় উৎসবে পরিধেয় 
বস্ত্রাদি বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাবহাধ তেজপপত্রাদ তোঁর করত তারা রাজশান্ু'র অবদান 
ব৷ রাজ-আঙ্গকুল্যের অভাপেও এক অবাচ্ছন্ন পৃঠপোষ্কতা ভোগ করাত । 

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্ুুমত থাকার দরুন শিল্পত্রবে।র আত্যন্থরাণ বাণিজ্য 
ছিল সীমিত. তখুপ্ বিছু জিনিসপত্রের বাণিজা, যেমনঃ চিনি ও লবণ, শাব্য নদাগুলোকে 
পরিবহণের পথরূপে ববহার করে চালানো হত । দেশ্রে বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে দ্রব্যা। দর 
বিশিময় শানা রকমের আভ্যন্তরীণ পরিবহণ কর চাপানোর ফলে আরও বাবাপ্রাঞ্থ 
হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ)ভাগে ভ্রমণের নিরাপত্তাহীনতা ভীষণভাবে বুদ্ধি পায় । 
স্থানীয় শাঁপকগণ টোঁল কেন্দ্রের সংখ্যা বুদ্ধি বরার দ্ররন জিনিসপজ্জের অবাধ চলাচল 
আরও বেশি ব্যাহত হয়। 

যোঁড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হতে যে সমস্ত ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও 
পর্তৃগীজ ব্যবসায়ীরা ভারতকে বাণিজ্রাকেন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে তারাও 
অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মত সমভাবে এই নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছিল। তৎকালীন 
নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে তাদের বাণিজ্য কুঠিগুলোর রক্ষা ও তাদের নিজ নিজ কোম্পানী- 
সমূহের মুনাফা বজায় রাখাই এই সময়ে তার্দের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। ১৬৯৮ শ্রীষ্টান্দে 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কঙ্গকাঁতা ও তার আশেপাশে কিছু জমির অধিকার পায়। 
কলকাতায় তাদের কারখানাসমুছের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠনের হৃত্রেই ঈষ্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানী 
তখনকার বাংলার নবাব সিরাজউদ্বৌল্লার সহিত সংঘর্ষে আসে। ভারতে ব্রিটিশ 
আধিপত্যের কাহিনী রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশের জয়লাভের সঙ্গে 
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সঙ্গে শুরু ভয়। এই গুরত্বপূর্ণ যুদ্ধে ব্রিটিশের জয় বাংলার মসনদে তাদের মনোমত 
একজন নবাব স্থাপন রার ও পরে 'দিলীর বাদশাছের দরলারে নিজেদের জন্য একটি 
গুরত্বপৃণ স্থান অশ্কার করার সুযোগ আগানন শবে দেয়। 
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সি ষ্ রি রর পা স্পিন 

উত্তর £ '১: হন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা £ 

অষ্টাদশ শংতে শানাঠীয় সমাভ তান সিজন ইব্শিষ্টা নিয়ে চলছিল ।  দীর্মকাপ 
সুসল্মানদের পাশা পশুশ বসলাতের ফলে িন্গুদের পবেকার রখনশীশতা আমান) দূর 


হলেও হিনদুপমাড তখশও জাভিগ্রগাত খাদ মম্পরকে বাছুন চার ভযাগ কর 


০ 
৩ 

টা (জন ৯42 -স্া তন্বী তি তাজা জি +ি।ত্ লিক চি হাকি রা চর 
পালে শি! িন্দিসমাজ হাব মাল রসদশ্াল শি, ছা তিতির্দ পিথাজ নিত ফাধদাগি ভিখনও 


ত্যাগ করত পারো শ। ক্ষান্ত রর মুগল্গান আত্ুদায়ের মধো আতিভেদ প্রগার 
অনুপস্থিতি হিন্দুঃমাজের অধানয়, ছিপেশিত, অবেদি তশ্রেণা মুললমান ধর্মের তি 
আর্‌& হতে ৮ করে| এভাবে সমান তখন হিন্দু সমাজ ও মুধলমান সঘাজ-_এই 
প্রধান দুই সমাজে (ব্ভপ্ত ছিল। 


(২' সামাজিক জীবনের ও কাঁবকলাপেত্র ভিত্তি গ্রাম 2 


এ 


সামাজিক কাংকলাপের মুশ ভিত্তি 'ছল গ্রাম । গ্রামে বস গস করাও গরিবার- 
পরিজন গ্রতিপালন করা, নিজ ধরমত অহুমরণ করে চলা সবই গ্রাম) জ'বনকে কেন করেই 
চলছিল । গ্রাম হতেই খাছ, বগ্ত, গৃহের খঅরঞ্জাম প্রভৃতি সংগ্ৃহ কণা চলত, গ্রাথই ছিল 
তখনকার পমাজ জীবন, অথ নৈতক্ক জীন ও সাংস্কৃতিক জীবনের কমকেন্দ্র। 

গ্রামবাসী তখন এুধানতঃ তিন শ্রেণতে বিওভ্ত ছিল, যথ1--কৃষক তথা শ্রমিক শ্রেণী, 
উচ্চজাতসম্মত উচ্চ শ্রেণী ও শাসশসার্ধে সংযুক্ত অল্পসংখ্যক বাক্তি। উচ্চজাতি 
বলতে ব্রাহ্মণ শ্ষত্রিয়, নৈশ্য তথ! জমশালিক শ্রেণীকে বুঝাত। মুসলমানদের মধ্যেও 
অনুরূপ টচ্চশ্রেণী ( শরিফ ) এণং সাধারণ শ্রেণী অধাৎ, শ্রম, কষক প্রভৃতি ছিল। 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রাম। জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি। ৩খনকার অর্থ 
নৈতিক জানের গ্রধান এবং ল্লেখফোগ্য বৈশষ্ট/ ছিল গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা । খাছ্যশগ্ত 
ভিম দেনানা* জাবশ্রে যাততীয় প্রয়োজশীর জানসপত্ঞ। তখন, তেল) কাপড় চোপড়, 
লোহার জিনিসপত্র, কল, শাক-সবজি সব কছুই গ্রামে উৎপন্ন হত। জনসংখ্য।!র তুলনায় 
কযিজামর প্রাচুঃ থাকায় রুধিযোগ্য জমির একাংশ এমনি পতিত থেকে যেত। গৃপালিত 
পণ্ড, গরু, ভেড়' ছাগল প্রহ্থ তর চাঁরণভূ'ম ঠিসাবে প্রতে ক গ্রামেই শিস্তর্ণ চারণভূমি 
থাকত। মোগল আমলে গাঙ্গেয় উপতাকায় পৃরাণেক্ষ! অধিক পরিমাণ কৃষিজমি চাষের 
অধীনে আশা হয়। কৃষিজমি সম্পর্কে অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, খুব অল্প 
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পরিমাণ জ্মিই তধন বিক্রয় করা হত। এই সম্পর্কে স্যার জঙ্জ ক্যাম্ব্লে বলেন যে, 
«০ 012 30৮ 10 107566 (00 190610৮1010 ৩ এ. 00051619116 
[00706121916 070, 1007001, 81050101015 0৬৮77৮09200 05581081012 1000 
€0 19810011106 205 01090061, 15100 314 81)0151,6 1011500061-2 0৮0 2 00036102 
0০৮০1১00৩77 ১ 

ভখিদাজ প্রগ! ভারত জান! ছিল লা জমিদর বা উর্পবতন ম*লিকের ভলুমের 
বিরুছে প্রতিকারের পথ ছিল গ্রাম ভাঁগ বরে চলে যাওয়া । ম্বাাপিবভাদেই ইয়োবোপে 
যেমন ভ'মদাসপ্রথা ছিল যাতে কোন কষ? জমি ত্যাগ করে যেতে পারত সাবা গেলে ও) 
তাকে ধবে আনা চলত, দেই ধরনের ভমিদাসত ভরত দেখা দেয় ন। | 

গ্রামের অর্থ নৈতিক জীবনের প্রথম 'এব" সব ধান ভিত্তি কমি হলেও শ্বয়ংসম্পূণ গ্রাম 
গড়ে তোলার প্রয়োজনে নানা ধরনের ক্ষদ্রশিল্ন গড়ে উঠেছল । এগুলোর মধ্যে তাতশিন্প, 
মৃতশিল্প, স্বর্ণশিল্প, চমনশিল্প গুরভৃত্ত নানাপ্রকার শিল্প স্বাভাবি ভাবেই গড়ে উঠেছিল। 
কারিগরি শিপীদের মধ্যে ক'মার, কুমার, ত্বনকার, তাত", দ্ুতার মিস্বী, গুড় ও অপরাপর 
মিষ্টি প্রস্তুতকারক, শৌন্চ প্রস্তুতকারক প্রভৃতি নানাধরনের দক্ষতা অন্পন্ন লোক ছিল। 


(৩) ব্যবসায় বাণিজ্য 2 


গ্রামের অতন্তরে এবং এক গ্রামের জহিত অপর গ্রামের বাবসায়-বাণিজ্য গ্রামের 
হট, বাজারের মাধামে 5চলত। গৃহপালিত পশু ক্রয় শিঞ্য়ের জন্যও হাট বসত! গ্রামের 
উদ্বৃত্ত ফসল এ সামগ্রী কাবসাংীরা ত্রয় করে শহরাঞ্চলে চাঁগান দিত অন্য্থান 
হতে হিমাপলে আম্দাশি একপ্রকার ছিল না পললেই 1 গ্রামের উদ্প্ুন্ত সামগ্রী, 
শৃন্ত ত7াদি ব্যবসায়ীরা অণ্ত সামান্ত দামে কলে নিয়ে শহরাকলে পিএ রে যখেষ্ট 
লাভ লব । সেই লাভের অর্থ গ্রামে দিনিয়োগ কর তত না। ফলে গ্রামে অর্থ নৈতিক 
যে স্মুদ্দি অশ্! করা যেত সেক্প কোন বিহিত ত না বু চম্ব আগ ছার, দিতে হত। 

গাম পপগয়ুতের মায়ে গ্রাজেন শাশ্তি বজায় বাগ ,অপকাতদর পির করবা আলিশ 
করা, রি ক্োত্ আরাপের শাহি শিথিল রা তত মদদ মত হাজকর্চারী 
গ্রাম পপণঠেত পরিশত নার দাত ভাপু ছিতা | পায়ের ঈপর কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ 
মাতা ব' প্রভাব দিকের যোগ অকুদ্ধামের হুল না। 

পাশ্গনা দেশের মত ভারতবর্ষের শতরগলো শিগকেন্দ্র এনং গ্রাঁমগ্তলো ক্াষকেন্দ্ 
এভাবে নিভন্ত ছিল না! গ্রাম ও শহরের ুযোজনায় সামগ্রী, খাগ্ভস্ত সবকিছু 


বাদশা, বা স্থাশীয় রাজপরিশরের বণিঅম্মত 


টা 
মে 
- 


গপানতঃ গামেই উৎপন্ন তত 

জিনিসপ্র গ্রন্থতের জনা দিল্লী, আগ্রা এবং ভরতহর আঅপবাঁপর শহরে কারখানা গণ্ডে 
উঠেছিল। কিন্ছ ভারতের অর্থনীতির কাঠাযে গ্রামের উপর নিভরণীল ছিল । শহরে 
নগরে গ্রস্ত সামঞার অতি সামান্তই গ্রামাঞ্চলে প্রেরিত হত। শহর এবং গ্রামাঞ্চলের 
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শ্ঠীদের দাঁদন দিয়ে দালালঙা নিজে অনা তাদের শোমন্তাদের মাধামে উৎপন্ন সামগ্রী 
অংগহ বরত। 


18) বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ 

বৈদেশিক ধাপিজোর কত্রে সপুদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভাব্রতবর্ধ পৃথিবীর অন্থতম 
প্রধান রগ্সানিকারী দেশ ভিভালে এ রগ তি ছিল আপুদশ শতক এসং ৪ শতকের 
প্রথম ভাগে পাথর বাত দেন ভারঠবর্ষ হইতে স্ততী ও রেশ্ম ঘ্ মলা মালত চিনি, 
ওধধ, দামী পাথর এপহ অস্টাশ। স্রন্দর অন্দর জিনিস গার ক.ত। পরিবর্তে 
রেশমের কীচামাঁলঃ সোমা, রূপগ টিন, গ্রচাল, ভিন্গ, গন্ধক, আসা, তামা গড় ত আমদানি 
করত । ব্যবশায়-বাণিষঙ্টের প্রযোজনায় হথ নকান কণিকসন্্দায়ই বিশিয়াগ করত। 
শেঠ পরিবার এপষয়ে উঞেখযোগ্য ছিল। 


(৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতি £ 

শিক্ষা ও জংস্কতির দক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাঁয় যে, গ্রামে টোল ও মক্তব, 
থঃকলে ও রাজশ্বাধে ফোগদাত র ফোগ্যত; অজনের জন্য শতহাকলে শিক্ষা গভণের হীতি 
তখন৭ চালু হিল । গ্রামাকলের শিলার আল উত্তেশ্য হিল শাহি দুষ্ট হোক আর 
মুসল্মাঁনহ হোক-- সম্পর্কে জান অগরন কর গ্রামের ধমজীবশকে আহামা করা। 
শহরের শিশ্ার বৈশিষ্ট ছিপ অন্রূপ। জেখানকার শিক্ষার মুল উদ্দে্ঠ ছিল রাগিকমচারি- 
পদ গ্রহণের ফোগ্যতা অভন বারা, পাবসই-বাণিছ্যেল যাকহীত জটিলতা, আদালতে 
বিচারে অময় বাদী বা লিশাদী পক্ষ এমর্থন কর হাত উঠকল হেন্তাছেব কাজ শিক্ষা 
করা । "মের সাঁস্কৃতিক জারন আশেকটা পহাশ্তশ ছিল উৎসন, 6 প্রভৃতি 
বিশেষ [শেন জ৯য়ে সখী, গীত মাফেল পভ তঃ শ্যবন্তা বরা হত । শুষ্ম কারিগরি 
শন যেমন তাত শাতের কাজ, তামা, রূপ বং হোনা ভভতি ধাডর উপর সম্ম কারকার্ 





তি প্র নত) ক ৩ জঅথায নপালিবাশিশাহ ৬ রাজাননহারাজার পৃঃ ,পোষকতায়ই 
গত্ডে ৬২৯ ছা হিন্দু এবং মুদণ মান আস্দাসের শেজে শক্ষার শাশাবে প্রাপীন শিক্ষা 
ব্য" পাপ্রণর অপরাপর সতত ক অঙ্গ হর »ঠিত পা আশে ৮পততি পারে শ্ি। ধর্ম, 


নি ডি সায় 'আপিশিকতহ। এব আগনিঙ্ট প্রস্পা মের কোত অংমদত্ত ছিল 21 
বাক্য লে ০ লতা -০-৮ রি চি বা 

অ+ শ্ শন 581 দর্শন সান ছল থা র্‌ স্চে। ল্যাহবত,। আাচিপঃ শযাছি, কাব্য, 

৭ খাও ০ থুলান গড়ি ত শনার মান খবষি ঈচ্চ হিল | মুসলমানদের মধ্যেও 


আঁক | আহিত্য » 1হহমতি (দর্শন ও হাসিও (ইতিহাস ৯ এতিহ্‌ )১ তিন, ( উষধ ) 


বেরা) ৩ 
বিয়ঃজী ও তৈছুত (অন্থশণদ্ এ জোতিলিদ্াার ' চর্চা তখন ছিল । 

(৬) স্থাপত্য ও চিত্রকলা £ 

স্থাপত্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শত'বাী সপ্তদশ শতাব্দীর তুলনয় অনেক 


56 হিগ্্রি অব. বেশল 


পশ্চাৎ্পদ্দ ছিল, বল! বাহুলা। ওর'জেবের »ংকীর্ণ ধর্মমত এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একই কথ! প্রযোজ্য হিল । 


(৭) উপসংহার 2 


প্রধানে উ.ল্লথ ক্রু গ্রবেজন চে? অঙ্টাদশ শতকের “ছবতীঃ ভগ হতে ইতর'জদের 
রাজনৈতিক পানা বিস্তাশ্রে কপ ত ভজাশে অর্থন সতিক ক্ষেত্রে পরিতন দখা দলা। 
তাদেও এপি তি: "মা ঠা হায় শত শি "5151 প্র ৩৮ ক্বাচামঃল রগ্যুনশি ও করে তৈরি 


চে 


সামী আমদাতি হার করতে জাশিল। অষ্টাদশ শুঃকে £হংপদে শিন ব্প্রিতোর ফল 
এও ২ ইশা রে চি তি কহ ছিল ভার ফল জারুজর ।* ০ এ, শ্জাত 


ইংরাজদের লি ভ.ল্ততর রা টির তর অনসান ঘটিয়ে তারশাসীর 
কৃষি পদ্াততে মুল পরিবর্তন আয়ন কবে পকাদকে ক্ষত শজের নিশাশ 'অপ,দকে 
জমি মান্কাশর স্থায়ত চিরস্থাচী বন্দো তের ফলে লোবকে কৃদঘির উদর অভ্যণিক 
নির্ভরাল করেছিল । কৃষি পদ্ধতির কোন উম্তি আবন শা করে কধিজ'মর উপর 
অত্যধিক চাপ দেওয়ার ফ'ল আশানরাপ ফল পাওয়! গেল না দারিদ্র্য ও শ্িমানের 
জীবশপারণ ভারতব্সীর অথ নৈতিক জীবশ্রে বৈশিষ্ট্য ভয়ে দাঁড়ান 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইতরাজ্দের প্রয়োজনের তাগিদে নতুন শিক্ষান্রম শুরু হল। 
অষ্টাদশ শশকের দ্বিতীয় ভাগে এ বিষয়ে তেমন পরিবৃতন সাধিত না হলেও ইংরেজদের 
অধীনে টানুরি গ্রহণের উদ্দোশ্তে ব্যক্তিগতভাপে অনেক্কেই ইংরেজী শিক্ষার দিকে ক্রমে 
ঝুঁকতে থাকে । 


0) 12. 10010806 6116 78111019520 05 016 £10092 01 088৭1 ১০) 11 
0. 52021801010 1162 01 1361555] 11: 606 1801) 0210601৮ 


উত্তর £ (১) ভূমিক1 £ 

১৭১৮ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্ধস্ত--প্রা এই চার দশক ধরে জগৎশেঠ পরিবার 
বাংলাদেশের অথন!তিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। বিশেষতঃ বিদেশা ও "ভারতীয় 
বণিকদের অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে এহ পরিবারের ভূ মক। বাংলাদেশের তথ ভারতবর্ষের 
অর্থনীতির ও আঘধিক দমৃদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জিত। 

রাজস্থ'নেৰ মারএয়ারে জগৎশেঠ পরিপারের আদি বাসস্থান ছিল। এই পরিবারের 
হীরানন্দ শাহো অথলগ্রার প্যবপা করার জগ্ত পাটশায় একটি দপ্তর স্থাপন করেন। তার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিবচাদ বাংলাদেশে অবপ্রথম ঢাকায় একটি অথলগ্রীর প্রতষ্ঠান গড়ে 
তোংলন। তারশর তিনি দুশিদকুলি খানের সঙ্গে মৃশিদাবাদে মাসেন এবং সেখানে 
একটি দপ্তর স্থাপন করেন। উীন্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের 
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ব্যক্তিগত ব্যবসায় অর্থলগ্রী করার জন্য জগৎশেঠদের ব্যাঙ্কের সাহাযা সব সময়ই গ্রহণ 
করা হত। কিন্তু কোম্পানীর কর্মগরিগণ প্রায়ই নিদিষ্ট অময় বানের খপ পরিশোধ 
করতে সমর্থ হত বলে মাণিকটাদের এ'ং কোম্পানীর কাডন্দ:*র প্রেসিডেন্টের মধ্যে 
মাঝে মাঝেই অংঘর্ষের স্থট্র হত ৫ সংঘর্ষের অনাতহম প্রতাপ কারিণ ছিল বে, 
কোম্পানীর কমচারিগণ কোম্পাশী 5 পভিগত বা'ণ'জাঙ্ক পণজবের মধো কোন 
পাথক্য করত না বলে মাণিকটদ্ের কমচারীতদের পঙ্গেও এই পাথন। ৫1 অসুস্ত। ছিল। 

তদ্দাপীন্তশ মে*শাল ও আট মাণিস্টাদকে শেঠ উপাধিভে ভহিত বিন 1১৭3 
শ্ান্দে মালিটশাাদের হু তিমণে। শে পারিশারের বদর শা? 1 শুক উন্নতি 
লাভ কর বং কলকাতভাও টক পাশা জেলার্ন 
ব্যাক্গার শাখা স্বপন করা হয । মাণিনএদপ ভুত 


লি ৩ নন হান তাদের 
পর্পন্থী ফতজ দের আমলে 
এই বস বাংশ্রাঙ্গেশের অথ নৈতিক জীবনে এত লেট প্র তবপূর্ণ অংশ ঘহণ পরতে সমর্থ 
ভয় যে, ইংপছর এডমগধার্কও এট সস্তার ভাঙজী প্রশ'সা করেন । 


(২) ফতে চাদ 2 

১৭১২ ওরা মোগল হত্রাট মোহম্মদ শাহ ঘত্ডে ঘাঁছকে জ্গৎশেণ উপাধি প্রদান 
করেন । তে চাদের আমলে বাণিজের প্রফোজনে অর্থলগ্রীর প্রদান কেনে পরিণত হয়। 
অসংখ্য প্রতিদন্দীর অঙে প্রুতঠিযোগতা করে বাণিজি/ক স্বাথ বজায় রাখ'র প্রয়োজনে 
কোম্পানীর বমচারীদের শেঠদের উপর অত)স্ত বেশি নিভর করতে হত । ১৭৩০ থেকে 
১৭৪০ গ্রাষ্টান্কের অন্থবর্তীকালের কোম্পানীর নথপত্রে শেঠদের থ্যাঙ্কের কাছ থেকে 
কোম্পাশ্র খণ গ্রচণ, খণপরিশোধ, যুল্যনান ধাতাপ্ ক্রক-বিক্রয় অন্যান্য আদান-প্রদানের 
অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। শেঠ পরিবারের সংস্থ। তার সঞ্চিত দূলধশ, সততা এবং 
শাসক গোার অনুগ্রহ লাভে সমথ হয়ে অল'দনের মধোই প্রত্শেকের দৃষ্ট আকর্ষণ 
করতে সমর্থ হয়। ১৭৪৪ গ্রীষ্টাব্দে ফতে চাদের মৃত হয়। ভার আমলেই জগৎশেঠ 
পরিবারের সমুদ্দি প্রচুর “রিমাণে বুদ্ধি পায়। তাঁর উত্তরাধিকারিগণও এই সংস্থার সুনাম 
বজায় রাখতে অমথ হন। 


(৩) শেঠ পরিবার ও বাংলার নবাব ঃ 

আবভশেঠপছ অঙ্ক আরে ধীরে বানের রালন্গ গ্্পাত! ৪ খাজাঞ্চিব দাযিতু পালন 
করার সুযোগ পায়। মুশিদকুলি খান মাল জামিশি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। জগৎশেঠের 
ব্যাঙ্কই গায় সমস্ত কর প্রদানকাপীর্দের প্রতিভ রূপে কাজ করতে শুন করে। 
গোলাম হোসেনের রচনা থেকে জানা যায় যে, নিয়মিত কর প্রদানে অক্ষম জমিদারদের 
জগংশেঠদের নিকট অর্থ প্রেরণ করতে নির্দেশ দেওয়। হত। রাজন্ব ও নবাবের অন্যান্য 
আয় জগৎশেঠের ব্যাঞ্কেই জমা হত। আবার প্রয়োজন হলে জমিদারদের রাজন্ব প্রদানের 
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জন্য এই ব্াস্ক প্রচুর পরিমাণে ঝণ মঙ্জ,র করত! রা'জন্ব খাজাপ্চ খাশায় জমা হওয়ার 
পরু তা পরীক্ষা ও নথিহুন্ত করে শ্রেণস্ভাগ ও পরিমাপ স্থির কবার পরু সি! টাকায় 
পরিণত করার দাগ্রিত্ব« উঁরা পালন করতেন । ৯12 আমদানি অথবা আমদানির উপর 
আদায়ভুত বাটা তদের একটি বিশেষ আয়ের পথ সুগম করে দেয়। ইউন্ফ আলির 
বিবরণ থেকে জ শা যাঁধ যে, আথক বরের প্রারস্তে ( পৃণাহ ) গত বরের আঁদায়ীকাত 
অথের অ+ষ্টাংশ প্রায় ইসাতি শক্ষ টাক পড় বন্ড গলঙে করে এনে সবাবের অন্মুথে 
উপস্থত করা হত। জন্দিনাদব [শট বকেয়! কোন রাজন্ব থেকে গেটে উগৎশে 

সেই অথ নদাব শাজির শিট জমা দেওয়ার জন্য পিখিত প্রতিশ্রতি দিতিন। 
আঁদায়ীকত র'জস্বর এক বি জগতশেস পেতেন এিশং বাক ছথ নবাবের প্রাপ্য 
ছিল। ১৭৬৫ এষ্টান্দে ঈদ ইপ্ডিয়া কোম্পানী বাংল-বিহার-উডিযার দেওয়ান লাত 
কর'র কলে জগতৎশেঠতদর এই ন্যবস্তা বন্ধ হয়ে যায়। 


(8. দিক্কা টাকার বাবসা! ঃ 

জগৎশেঠদের আছ এন্টি বাবসা ছিল নগদ আঅথেব 1 জগৎশেঠ পরিবারই একটি 
প্রথা চাঁলু করে যে, একটি সিক্ষা টাকাঁর টাঁকশালে গ্রপ্তত হওয়ার পর প্রথম বারে মাস 
সমান মূল্যমান লাজায় থাক্নে। কপ্থ ১২ মাস পর তার ছ'শতাংশ মুল্য হাস পাবে। 
পরবত্া বাঁরে। মাসে মাবার দু'শতাংশ মূলা হাস পাবে এব" যতদিন পর্ন পুনরায় এই 
সিক্ক। টাঁক। শতুন মুদ্রায় পবিণৃত নাহয় ততদিন এই মুল ভাব পর্মান খাবে তবে 
ঢাক পাটনা এপং কলবাতা যে কোন টাাকশালেই মুদ্রা গস্তাত হোক শা কেন অস্যাই 
তার স্ট্রং দিতে হপ। ফলে টাকার এই বাসস আগ্ংশঠ পরিবারের আছের এবটি 


2. 
গে 
৮ 


০ ৫ ২ ০ ৮ সি ও 
প্রধান ₹স পরিণত হয়। বিদেশ মুর বাটা শের আর £লসত উত্ম রূপে 
পরিগণৃত হতে শুনা নার । ফলে অেগেল মঘরাট ফাএখশিয়রের ফামান অন্যামী 
ইংয়েজছের মুদ্রা তির্ধবরণের আকার জগহশেঠদের বিহোপিহার জন্য ননাতের দরশারের 


6 ..১, ডে টু ঢু ঠি জর 

উ০১/। ১ খ্ ৮ ্ নং ল খু 

১572128 টে আলতো লাথ ঠা £সখাক শ্রাতীধালে অল রা 5 উদ পাল! 

৯ ও বং ৯ ০ ক পা 7 লা চা স্ চর মি ৮ ৯৯ 

মরুঙাদরু হত মনসা শুম্ন ।স্বিতি খোক হহব্ুজ্ হকুগন কুনক্াা জি খু টানিশাল 
স্‌ ৮, ৯.-০৮$ $5, ০৪ ৰা -্ ২, £ ও চা 

নিষাশ “রে মুত ততাবির সদিকার শাভ পরতে ও শেঠ শ্রিশারের আথি লাখাত লাশায় 


ম 
»০- »৯ ৮৪, গ - দ্ধ ১২ ক 
ইংরজদর ৬৪ আকারি জথহাল তত পচ 


(৫ হুল্যবান ধাতপিণ্ডের পর পধিকার 2 

জসগতশেনের ন্যাঙ্স গোপনে সাঞ্ত লাকা গ্রহণের অবঙ্গার লাভ করলে তাদের আয়ু 
আরও বুদ্ধি পায় । কারন রাজনৈতিক অনশ্চয়তা 2 নিরপিভ্ার অভাবের জন্য 
অনেকেই সুল্যগন পাভু দ্রব্য গোপনে মজুত ব্রার ব্যবস্থা করাত । ১৭০৮ গ্রাহাব্ধে 
রঘুনন্দনের মুত্র পর মাণিকচাদ নবাদ্রে টাকশালের তর্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। 
মাণিকাদ ও তার উত্তরাশ্বিকারিগণ বিদেশী কোম্পানার দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির কাছে 
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ধাতবপিগু বিক্রয় করা খল অপছন্দ করতেন। নবাবের বাঁছ থেকে ভার! এরূপ একটি 
নিদেশ লাভ করতে সঙ্গম হম যে, জ্রগৎশেঠ ছাড়া আর কোন বাক্তে বা সংস্ক। রৌপ্য 
পিগু ক্রয় করতে মথবা ইংরেজদের তৈরি আর্কটের মুছা ক্রয় কত্ত পারবেন না । জগ 
শেঠ বংশের গৌরন্ময় বুদে বাংলাদেশের অন্যান্য সব ব্যাঙ্কের মাপিকগণই হয় তাদের 
আন্ম'য় অথবা তাদের অধীনস্থ ছিঙ্গ। ১৭৫৩ এইান্বে ব-সাশ কাউন্সিলের 
প্রেঞ্খডেন্ট রেজার ড্র বংলন যে, জগৎশেঠ পরিবার বাংলাদেশে মাদদানিক্কৃত সকল 
রৌপাস্গু ভ্রুহের অধিকার লাভ করে, ফলে অন্য কোঁন পক্গ এই অগলে টাক্শাল 
শির্মাণ করে তার! তা পছন্দ করতে পারে নি। 


(৬। শেঠ পরিবারের সমৃদ্ধি £ 


জগৎ্শেঠ পরিবার দিল্লী থেকে ঢাকার অস্তবত্া উত্তর ভারতের সমস্ত বন্ড বড় 
শহরেই ঠাপ্রে ন্যান্ধের শাখ। স্থাপন করে। তাদের ভণ্ির স্থনাম গ্রত বেশি ছিল যে, 
সিন্দুক্-বোঝাই ঢা চ। তাদের 'বভিন্ন স্থানে পাগাবার কোন প্রয়োজন ছি ন'। ওলন্দাজ 
বণিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ইয়োরোপীয় বাণজা কুঠির বাইরে একমাত্র জগৎ- 
শেঠ পরশারই চাটি শুধান মনলার পাইকারী ব্যদস' কর৬। গোলাম হোসেনের বিবরণ 
থেপে জগৎশেঠদের দুলধনের পরিমাণ অম্পকে পরোঙ্গ হজিত তাওয়া যায়| মীর হাবিবের 
পরি-দনায় মারা পৈন৪) অকন্মান মুশিদাণাদে প্রবেশ করার স্থঘোগ পায়। তারা 
জগৎ.শএঠদের বুঠি আঞ্রমণ করে ঠাকোটি আকটের টাকা লু্ঠন করে। কিন্তু তারপরও 
যে কো খুততে শেটগণ শসাবকে এক কোটি টানা দিতে পারত । 

শুপমাত্র টাকা লগ্রী কবেই জগৎশেঠ পারলার ছাদের মূলধন বুথ করে শি। ভার। 
আধুদক বাতের আহনক দাত পালন করত । মূলপন আধ করে হারা আস্জাতিক 


বাঁণিজা সাযিচালন ঠক দি তর জন সআাভাধ। করুততিন 1 হতে অগ্কিহির প্ণাপারে 


তার কান আদশ হুল শা সক্কা টাকার প্রঃ! খেকে মানত হয় যে তারা 
আণু'নঞ, যু রি ধন] এতেও মতো লোতী টগ ১ ডিডেন। ২৬71 শেহদের 


বাবঠ০% পারমন ও বিভ্াঁত আজও অসেকের মনে টিস্মায় কই কর শেঠদের 

৮ সক রা রি ্ তি ৮ 20১ 74382, ২৯ ৮৯1০৯ টিলা 
পাদ অগ্তথ) খ)াঞ্ রাজের সতত গড়ে তাদ। কিন্ছ ইটভাপে 2হ দায় পাপন 
কর। ভাদ্র পে আস্ভব হয় ন। 


৭ অগতশেখদের ধিপবয় 

১৭৫৭ অঠানে পলানার যুদ্ধের পর শেঠদের পতন অত দ্রত সম্পন্ন হয । পিরাজ- 
উদ-দৌলার পহশ্রে এঙ্গে এলেই জগতশেসদের সমু বিনষ্ট হতে শুর করে এবং ভাগ্য 
বিপর্যয়ের একটির পর একটি আঘাতে জগৎশে$ পরিবারের ধ্বস সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। 
পলাশীর যুদ্ধর পর বৈদেশিক এবং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে তাদের কাছ থেকে অথ খণ 
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করার কোন প্রয়োক্তন আর অবশিষ্ট ছিল না । ইংরেজদের ভাগা একদিনের মধ্যে ব্যাণের 
ছাতার মতো গজিয়ে উঠতে শুরু করে। এমন কি তাদের প্রতিছন্দী ইয়োরোপীয় 
অন্যান্য বণিকগণও তাদের নিকট থোকই গণ গ্রহণ করাঁর ভতযোগ পায় । সম্ভবতঃ 
রনাট ক্লাইভ সামগ্রিকভাবে ঈন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী এসং ন্যন্ডিগতভাবে তার প্রতি 
জগতশেঠ পরিলারের বদাঁন)তার কথ! বিশ্বাত হতে পারেন নি। কিম ছার পর যাও 
কোম্পানীর কর্ণধার তত্যার সুযোগ পান শেঠ পাতপারের ঠতি তাদের পঙ্গ থেকে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কথার কোন বারণ ছিল না| লেম্পোন কে ১৫ এক টাঙ্গা পণ দিতে 
অন্বীকার করলে মিস্টার হপওএছ়েল উহ ৎশেঠদের ভঙ্ছি শ্রদর্শৎত বরুতে ও ছিত "পাব ঈবেন 
নি। জগংশেঠ, কুশজটাদ পানে কোম্পানী জাখিনদার হলেও বাংগাদেনর রাজন্ব 
গ্রহণ কবাল কোঁন অনিক'রউ আর তার ছিল না 

১৭৭২ গ্রীষ্টান্দে £লাম্প'নীর কোধাগার মুশিদাবাঁ” গে শঙ্কাতায় স্থানান্তরিত 
হওয়ার পর জগতৎশেঠ পরিপার কোম্পানীর নাহেমজ। জাম্নদারের মযাছ্ প্রকে 
বঞ্চিত হয়। হতমধ্যে তাদের সায়ের পুকজ। উত্৮ত বিনষ্ট হঠ়েযায় । ফিক, হাজার 
ব্যবসায়ও হাছের পরি তে বিভিন্ন অপুফাদর হস্তগত হয় । ই প্রসঙ্গে ভলেখ করা 
প্রয়োজন যে অন্তদেণায় বনহয় ও রাজস্ব গ্রহণের উদ্েশ্রে রুষ্ট পরিগলিত ছেনারেল 
ব্যাঙ্ক গঠিত হয়ার পর কলকাতার বণিক সপ্রদদাের মধ্য থেকে শজ'্রী মশ ও দয়াল 
চাদকে এই বাস্ক পারচালনার দায়িত্‌ দেওয়া হয়। তখনও টাকশালে মুদ্রা তৈরির 
ব্যাপারে জগৎশেঠদের বিশেষ শ্রযোগ দেওয়া ৪1 তাদের আয়ের উত্স বন্ধ হলেও 
দেশীয় বণিকদের কাছে অর্থশ্গ্রীর বাঁপারে ঠাদের সমকক্ষ কেউ তখন গড়ে প্রচার 
স্থযোগ পায়নি । অর্থ নৈতিক জগতে দেশীয় ব্যাঙ্গের গুকত্ব তখন অনহ্থীকার্ধ। কিন্ত 
পরিবতি'ত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জন্ত বিধান করে চল! জণৎশেঠ পরিবারের পক্ষে সম্ভব 
হয়নি। ইতিমধ্যে আষ্টারশ শতাব্দীর শেষপর্বে মনোহর দাস দ্বারকা দাগ নামে নতুন 
একটি সংস্থা প্লীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে শুক্ু করে। 





উত্তর 2 (১) ভূমিকা £ 


১৭৫৭ থেকে ১৭৯৩ খ্ীষ্টাব্ পর্যস্ত মুদ্রাসম্পকিত বিষয়ে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। 
মোগল আমলের ১৭৫ গ্রেণের এঞজ.শর দ্বীগোর সিক্ক। টাকা প্রতি বছরে ছু শতাংশ করে 
মুঙ্য হাস প্রাপ্ত হয়ে তুতীয় বছরে 'সোনাঁত' বাবু বাবহৃত পুরানো মুদ্রায় পরণত হত, 
মুদ্রার ধাতুতে খাদ হিশাবার এই ছিল স্বাভাবিক রীতি কিন্ধ নবাব স্বাভাবিক লাভের 
জন্য কখনও মুদ্রার ধাতুতে খাদ মিশাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে প্রতি তিন বছর 
অন্তর আবার পুরানে! মুদ্রা গালিয়ে নতুন মুদ্র। তৈরি করার রীতি দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত 


বাংলার ইতিহাস 6] 


ছিল। সিকা ও সোনাত এই দুই প্রকারের মুদ্রা! ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
প্রচলত মুদ্রাও বাংলাদেশে ব্যবহৃত হত। আর্কট, বেনারস, লক্ষষৌ, সথরাট, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি স্থানে নিমিত মুদ্রাও বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। তবে এই সকল মুদ্রার উপর 
বিভিন্ন হারে বাট্টা দিতে হত। কিন্ত বিভিন্ন মূল্যমানের নান প্রকার মুদ্র! প্রচলিত 
থাকার ফলে এবং বিভিন্ন মুদ্রার মুল্য হাঁস-বির জন্য নানাবাপ অন্ুবিধা দেখা দিত। 
এই অঙ্গবিধা দূর করার জন্য ঈস্ট ইপ্ডিম্া কোম্পানী (প্রচলিত মুদ্রানামে' একটি কাল্পনিক 
মুদ্রা কণ্কাতায় চালু করে। এই কাল্পনিক মুদ্রার মৃল্যমান গ্থির হয় লিক টাকা ই 
ভাগ । আকটের দুদ্ার মুলামান ছিল ১০৮ গবং সোনাতের মুলামান ১১১। 
আন্ছপান্তিক নুণ্য হাঁস বুঝতে বট! শব্দটি ব্যবহার করা হত। কিন্ত অনেক সময়ই কোন 
শিদিট ও বিজ্ঞানমম্মত পদ্ধতি অনুসরণ নাঁ করে খামখেয়ালের উপরই এই বাট! স্থির 
কর! হত। জাধারণতঃ মুদার ধাওর ওজন এবং তার সুক্ম কারুকাত্যধর উপর শির করে 
এই বাটা স্থির করা হত । ফলে মুদ্রাজগতে নানাপ্রকার অন্ুবিধার সৃষ্ট হত এবং ব্যবস। 
বাণিজোর ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখ! ছিত। প্রকৃত অমস্ত! ছিল মুদ্রার দাতুর ওভন ও তার 
হুক্ম বারুকার্ষের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানমম্মতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রার আনুপাতিক 
মূল্য নর্দারণ বর! । 


(২) হেস্টিংসের প্রচেষ্টা £ 

বাংল! ।বহার-উতভিষ্যার দেওয়ানীলাভের পর ঈন্ট ইখডিয়া কোম্পানীর কণঠপক্ষ মুদ্রা 
জগতের এছ দিশঙ্খলা ও সমগ্তার সমাধানের জন্য যত্ুণাপ হয়। ১৭৩৬ এনং ১৭৬৯ 
্ষ্টান্দে দ্বি পাত মুদ্রা পদ্ধতি? (0100603118500) প্রচলন করা হর । কিন্ত এই পদ্ধতি সফল 
লাভ করে 2ি। তার ঘৃল কারণ ছিল অযৌক্তিকভাবে ্বণ নিগিত মুদ্র'র বৃল্য শির্বারণ। 
ফলে মুদ্রা সম্পর্কে গ্রেশাম-এর সুত্র অন্ুহ্ুত হতে থাকে এবং স্বণমুদ্র। এঞ্চয় করার জন্য 
জনসাধারণ ব্যগ্র হয়ে ওঠে । স্থৃতরাং মুদ্র জগতে আবার বিশৃঙ্খলার হষ্ট হয়। ফলে 
১৭৬৮ গ্রীষ্টান্দে বো অফ ডাইরেক্টর এই সমন্তা সমাধান করার জন্য সোনাত এর উপর 
থেকে বাট্ট। তুলে দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব করে। কিন্তু তখন এই প্রস্তাব কার্যকরী 
করা সম্ভব হয় নি। কিন্ত মুদ্রা সঙ্কট আরও জটিল আকার ধারণ করলে ১৭৭১ খাবে 
বো অফ ভাইরেক্টর নতুন আবার এই প্রস্তাবটি পেশ করে। 

ওয়ারেন হেট্টিংর একটি সহজ পন্থায় এই সমস্তা সমাধান করার চেষ্টা করেন। তার 
এই পন্থা ছিল মুত্র নির্মাণের জন্য মাত্র একটি নিদিষ্ট টাকশাল স্থির করা এবং প্রতি বছরে 
বতন্ত্র ধরনের মুদ্র। নির্মাণ কর।। তীর এই ব্যবস্থা কার্ধকরী করার জন্য মুশিদাবাদ, 
পটিনা ও ঢাকার টণাকশাল বদ্ধ করে দেওয়! হয় এবং একমাত্র কলকাতার টাকশালকে 
সিক্কা টাক! নির্মাণের একমাত্র কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। প্রত্যেক মুদ্রায় একই তারিখ 
ব্যবহার কর! হত, যেমন সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বকালের উনবিংশতিতম বছরে নিমিত 
সকল মুদ্রায় লিখিত হল, “সম্রাট শাহ আলমের উনবিংশতিতম রাজস্বের বছরে । তবে 


€62 হিন্ত্রি অব. বেঙ্গল 


সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মুদ্রায় হিজর! সনেরও উল্লেখ করা হত। ফলে শাহ আলমের 
'র'জত্ব বছর" মুদান্কত বরা অন্পূর্ণভাবে মূল্যহীন হয়ে পড়ত। কিন্ধ সিকা টাকার ক্ষেত্রে 
ওয়ারেন হেঠিংসে্র এই শীতি সাফল্য অর্জন করে নি। একই ধরনের মুদ্র! প্রচলনের 
চেষ্ট/ সফল হয় নি, বরং তার এই নীতি মুদ্র। জগতের বিশৃঙ্খলাকে আরও জটলতর 
করে তোলে । মুড! জগতের এই বিশৃঙ্খলার অম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সরফগণ। 
কারণ ঢাকা, মুশিদাবাদদ ও পাটনা। এই তিনি উণাকশাল বন্ধ হয়ে যাঁওয়ার ফলে সিক্ক' 
টাকার ও ধিভিন ধরনের মুদার অভাব দেখ দিতে শুরু করে এবং সরফগণ জমিদার ও 
রাজন্ব আদায়কাঁরীদের কাছে বঞ্চিত দূলো সিকা টাঙ্কা বিক্রয় করতে ব্যবস্থা করে। 
অপরদিকে ব্যবগা বাণিজা ও অন্যান্য আথিক বিনিময়ের কার্ধকলাপ অবাহত রাখার 
জন্য বিভিন্ন জেলা ও বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রকার মুদ্রা ব্যবহৃত হতে থাকে । কোন 
কোন অঞ্চলে সোনাত ও আর্কটের মুদ্রা অবাধে প্রহলিত ছিল। সুতরাং এই অহ্থবিধা 
দূর করার উদ্দেস্ঠে সরঙ্কার পুনরায় মুদ্র'র উপর বাট্রা বাবস্থা প্রচলন করতে নাধা হয়। 
প্রক্কতপক্ষে এই বা ব্য'হার পুনরায় (প্রবর্তনের ফলে দুদ্রা জগতের শিশৃঙ্খনাকে আইনতঃ 
স্ব'কৃতি দেওয়া! হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ষে, ঢাঙ্কার কণ্ক্টের এই অঞ্চলে প্রচলিত 
৩৬ প্রক'র মুদ্রাকে ১১টি শ্রেণীতে শিতক্ত করেন। হেণ্সের মুদ্রা সংস্কারের প্রচেষ্টা 
সম্পূর্ণভাবে বার্থ হয় এবং দেশের আধিক জস্কটকে আরও বুদ্ধি করে। 

(৩) কর্ণওয়ালিসের শ্রচেইা £ 

প্রকৃতপক্ষে সকল শ্রেণীর মুদ্রার পুবপিন্যাস করাই ছিল এই আথিক জঙ্কট দূর 
করার একমাত্র উপায় । কিন্ত 'এই ব্যণস্থা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ ছিল বলে বোড অফ 
ডাইরেক্টর তা গ্রহণ করতে অন্মত হয়নি । ১৭৮৯-১৭৯০ গ্রাষ্টান্দে লভ' কর্ন ওয়ালিস এই 
আঘথিক সমস্তা দূর কর'র জনা ছুটি উপায় গ্রহণ করেন । (১) মুশিদাবাদ, পাটনা এবং 
ঢাকার টণাকশালে পুশ্রাঁয় মুদ্র শির্নাণের বাবস্থা কর' হয় (২) একটি টাকশালের 
কার্ধকগাপ তত্ববরধান করর জন্য একটি কমিটি নিয়োশ করা । এই কমিটি পূর্ব প্রচলিত 
বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রা এবং সকল শ্রোর স্বপ্ন মূল্যের মুদ্র! টাকশালে সঞ্চিত করার এবং 
একমাত্র সিনা টাকাকেই ইব€ মুদ্রাপে স্বীকৃতি দেওয়ার জনা অনুমোদন করে। 
সরকাণী সমস্ত প্রন্তার মাদান-প্রদান এই লিক্কা টাকার মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে 
পারচালিত করার জন্য ও এই কমিটি শিদেশ দেয়। মুড জাল কবা অথবা তার মান 
হ্রাস করার চেই! আইনত; শাতিযোগা বলে ঘোষণা করা হয়। কোম্পানীর পক্ষ থেকে 
এরূপ ব্যবস্থ। গৃচিত হলে স্রফ”ণ আখি জাতের ঈপর শিজেদের কহতব দজায় রাখতে 
অসমর্থ হয়। এই স্ময় খেলেই পূর্বেকার প্রর্ণলত মুতারও অবপান খটে। 

(8) স্বণ-মুদ্র! 2 

রৌপ্যর্পঙের সংকটের জন্যই ১৭১৬ ৩ ১৭৮৯ ছআষ্টাবে স্বর্যুদ্রা প্ুচঙ্গশের প্রয়োজন 
দেখা দেয়। ক্ষিন্ঘ পরঞ্ষাযুলক এই এচেষ্টাত বাধ হয়। আরব মুত্র অধৌভ্তিঞভাবে 
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বদ্ধিত নৃষ্য নির্ধারণই ছিল এই ব্যর্থতার মূল কারণ: তাছাড়া হ্বর্ণনমিত মোহর 
এবং রৌপ্য নিখিত সিকু টাকার মধ্যে একটি শিগিষ্ট "ও বিজ্ঞান সম্মত আনুপাতিক 
মূল্যও স্থির করা সম্ভবপর হয় নি। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্ডে ্বর্ণমুদ্র এ বন্ধ করে দেওয়! 
হয়। কিন্তু ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রণরায় শ্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের বাবচ্ছ৷া কর হয়। ছি-ধাতমান 
পদ্ধতি ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে লড' কনওয়ালিস চালু করেন এবং রা মোহর এর মুল/মাঁন 

১৬টি মিক্কা টাকার জমান বলে গ্থির কর! হয়। কিন্ু অল্পদিন পরেই বুঝতে পার! 
গেল যে, মোহর এমন'ক খব ুপ্ধ আকারের স্র্ণমুদ্রাও বাংশাদশে ব্যাপকভাবে 
প্রচশিত হওয়ার কোন স্থযোগ নেই। শহরাঞ্চলে মোহর ও সিকা। টাকার প্র-লন 
থাকলেও গ্রামাধ্লে রৌপ্য দু! ও কড়ির প্রচলনই ছিল বেশি। হেট্িস তামরনিসিত 
মুদ্রা ও অন্যান্য শ্রেণীর মাশরত ধাতুর মুছা ্রচপনের বঃবস্থা করেন। এই মু প্রচশিত 
হওয়ার পর কণ্ডির ব্যবহার ধারে ধীরে হাল পায়। 

৫) উপসংহার £ 

পলাশ মুদ্ধের পর নদেশ থেকে ভারতে রৌশ্যপিগু আমদ্গানি যথেই পরিমাণে 
হাস পেলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতে এৌপ্যের কোন অভান ছিপ শা। অন্তদেণায় বা।ণজ্য 
এবং দেশন্দিন কাধের জন্য প্রয়োজশীয় মুত্র! শিমাণের রৌপ্যের সংকটের কোন যুক্তি 
সঙ্গত কারণ ছল না। প্রকৃতপক্ষে গভিন্ন শীর প্রচণিত রৌপ্য মুদ্রার আহ্বপাতিক 
মান পিণ-যর ক্ষেত্রে ক্রটিপুণ ব্যবস্থা এবং নতুন গড়ে ৬ঠা সকগ এ্রেণার স্বাথশরতা ও 
অথলোলুপতা৷ একটি ক্াত্র4 অথ সংকটের এবংস্রীপ্য সংকটের স্থষ্ট করে। অপরকে 
ব্রিটিশ সরকারে রী আ[থক নীতির অভানও এই সংকটের জন্য অনেকাংশে দ্ায়া। 
অগ্থাড়া, ভাতের রৌপ্যপিতের সাহায্যে সমগ্র পূর্ব ও দক্ষণ-পুব এশিয়ায় হন্চ ইওিয়া 
ভা বাংণ্জ্য পারচালনার নীতির ফলে মাঝে মাঝে রৌপ্যপঞ্ডের অভাব দেখা 
দিত। তবে নসেন্দেহে বলা খায় যে, আথক জগতের এই সংকটের মূল কারণ ছিল 
|টিশ সরকারের বাস্তব দৃষ্টভ্গির অভাব । 
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উত্তর 2 (১ গ্রীক পলাশী যুগ ঃ 


ইংরেজদের রাত বি ₹ওয়ার একশ বছর পু:ব« খাংলাদেশে ভারতের 
রেশম শিল্পের অশ্যতন প্রধান রুপে পরিগণিত হত । বাংলাদেশের উৎপন্ন রেশম 
শিনজাতএস্য মর ত্র রা [জ্যের বিভিন্ন স্থানেই [বঞ্রি হতনা, ইয়োরোগ এবং 
অন্যান্য রাঁজেও এই সব দ্রবের ক চাহি? ছিল। কিন এষ্রাদশ শতহের প্রথম দিকে 
এঁশয়ার লিতম রাজ্যে রাঁজনোতক অরাজধ তা, মোগল সাম্রাঙ্গের পতন, ভারতের 
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পশ্চিম উপকূলে টীনের সস্তা রেশমের আমদানি এবং অন্যান্য কারণে বাংলার রেশম 
শিল্প নানারূপ অনস্থবিধার সম্মুখীন হয় । ফপে তাদের বাজারও ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে 
পড়তে শর করে। তাঞ্াড়া বগণদের নৃুসংশ আক্রমণের ফলেও বাংলার পশ্চিম সীমাস্তের 
বিভিন্ন স্থানের রেশম শিল্প ধবংসোনুখ হয়ে পড়ে । কিন্তু মোগল যুগর বিলাসিতার এঁতিহা 
তখন ভারতের আঙ্জ'ত মুসলিম পারবারের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল এব" বাংলার 
রেশম (শিপন তাদের নিকট খুবই সমান্রেত্র বন্ত বশে পরিগণিত হত। স্থত্তরাং নানা প্রকার 
অস্থবিধা সঙ্গেও বাংলাদেশের রেশম শিল্প নিজেদের অন্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার 
স্থযোগ গায় । এই রেশম শ্ঞ্জর অবভারাতীয় বাজার তখন৪ লন্ধ হয়ে যায় নি। 
নবাব আলিবদাঁর রাঁজস্বকালে সুবিদাবাদের শুন্ক বিভাগের নাথপদ্জ থেকে জানা যায় যে, 
কমপক্ষে ইয়োরোসের বি ভঙ্গ স্থানে রগ্ধানি বাদেও সত্তর লক্ষ টাকার কাঁচা রেশম 
বাংলাদেশ থেকে অন্টানা দেশে রঞ্চানি করা হত। 


(২. রেশম শ্িলে সংকটের যুগ ঃ 


পলাশীর যুদ্ধের পরই বাংলাদেশের রেশম শিল্পের উপর ঈন্ট ইয়া কোম্পানীর 
আঘাত শুরু হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৭২ গ্রাগ্রান্দ পর্ষস্ত কোম্পানীর কর্মচারিগণ 
তাদের এজেন্ট ও গোমস্তার্দের সাভাযো এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুর করে যে 
ভারতের অন্যান্য স্ক'নের বাঁণকর্দের পক্ষে তখন আর রেশম শিল্পজাত পণ্যদ্রব্ণার্দি ক্রয় 
করার জন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করার হযোগ ছিল না। বাংলদেশের অন্তর্দেশীয় ও 
বহিদেণায় বাণিজ্যে কোম্পানী ও তার কমচারাদের বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার 
ফলে ভারতের অথ নৈতিক্ক অবস্থার রূপান্তর ঘটে এবং এই পরিবর্তনের ফলে রেশম 
শিল্পের অপূরণীয় ক্ষতি পাধিত হয় । ইতি মধ্যে উত্তর ভারতের রাজনীতি-তও বিরাট 
পরিবর্তন দেখা দেয়। মোগলদের বিলাঁখপুণণ জীবনযাপনের রীতি পরিখতিত হয়ে 
নবজাগ্রত মারাঠ1 শক্তি কৃচ্ছুমাধন অভিজাতবর্গের জীবনের আদর্শরূপে গৃহীত হয়। 
ফলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের চাহিদ। ত্রাস পেতে শুরু 
করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপন এবং ভারতের এক বিরাট 
অংশে মারাঠগা শক্তির অত্যুখানের ফলে বাংলার রেশম শিল্প দারুণ অংকটের 
সম্মুখীন হয়। 

১৭৬৫ গ্রীষ্টাবে স্থরাঁট বন্দরে বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত কাচা রেশম ও 
রেশমজাত অন্যান) দ্রব্যের মোট মূল্য ছিল আড়াই লক্ষ টাঁকা। কিন্তু ১৭৮১ 
খ্রীষ্টাব্দে স্ুুরাট বন্দরে বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যের 
মোট মূল্য ছিপ মাত্র তিন হাজার একশ টাকা। বিশেষতঃ রেশম শিল্পে লগত অর্থের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত ত্রবে)র ঘূল্য এত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে 
যে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দর সমূহে এই শিলপজাত দ্রব্যের আমদানি দ্রুত হ্রাস 
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পায়। ভারতের পশ্চিমে উপকূলের বিভিন্ন বাণিজ্য বন্দরে বাংলাদেশের রেশম শিল্পজাত 
দ্রব্যের চাহিদার হ্রাসের ফলে বাংলাদেশের অর্থশীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত 
হয়। কলকাতার ঈস্ট হাওয়া কোম্পানীর বণিকগণ ভারতের পশ্চিম উপকূলের জঙ্গে 
বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে দূর প্রাণ্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী 
হয়ে ওঠে । এই সময় থেকেই জাপানে ও মালাক্কায় বাংলাদেশের রেশম শিল্পজাত দ্রব্য 
রপ্তানি হতে শুরু করে। তবে রেশম শিল্পের প্রধান বাজার ছিল ইয়োরোপ্রে বিভিন্ন 
অঞ্চল; বিশেষত: নেদ্রারল্যাণ্ডে বিভিন্ন শ্রেণীর রেশম শিল্পের চাহিদা ছিল খুবই বেশি। 
১৭৫৯ খ্রীপ্টাব্ে বিদেয়াঁর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে ইংরেজদের 
একটি আপস-নিষ্পত্তি হয় এবং পরবর্তীকালে ওলন্দাজদের বাণিজ্য, বিশেষতঃ রেশম 
শিল্পের বাণিজ্য দ্রুত বুদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৭৭৬ গ্রাষ্টান্দে আমেরিকার স্বাধীনত! 
যুদ্ধ শুরু হওয় পর্যস্ত ওলন্দার্জদের এই বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্ত এই যুদ্ধে 
হল্যাণ্ড আমেরিকার অধিবাঁশীদের পক্ষ গ্রহণ করার পর ইংরেজদের সঙ্গে তাদের 
মনোমালিন্য শুরু হয় এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যের উপর তার গ্রভাব বিস্তৃত হয়। 
চন্দননগরের পতন এবং পলাশীর যুদ্ধের পরও বাংঙ্াদছেশের কোন কোন স্থানে করাসীদের 
বাণিজ্যকুঠির অস্তিত্ব বজায় ছিল। এইস্ন বাণিজ্যকুঠির সাহায্যে ফরাসীরাও 
বাংজাদেশের রেশমভাত দ্রব্য বিদেশে রগ্চানি করার স্থযোগ পেত । ফরাসীদের বাণিজ্যের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য তারা ঈন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোড অফ ডাইরেক্উর-এর সঙ্গে 
একটি আপস নিষ্পত্তির চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এই চেষ্ট। সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। 


(৩) রেশম শিল্পের প্রধান প্রধান কের 2 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল 
কাশিমবাজার, বউলিয়া, জঙ্গীপুর, কুমারখালি, মালদা, রাধানগর, রঙ্গপুর ও রাামাটি। 
কাশিমবাঁজারের গুজরাটি ও আর্মেনিয়ান বণিকগণ স্থরাট, বোম্বাই, নাগপুর, বেনারস 
প্রভৃতি স্থানে রেশমজাত দ্রব্য প্রেরণ করত। ১৭৮১ খ্রীপ্টাবন্দে প্রকাশিত অদানন্দ 
বন্দোপাধ্যায়ের বিবরণীতে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। 
এই বিবরণী অনুসারে জান! যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকেই রেশম 
শিল্পের অবক্ষয় শুরু হয় এবং এই শিল্পের ধ্বংসও যে আসন্ন তাও স্পষ্টভাবে উপলদ্ধি 
কর! যায় । শিল্পের মানেও দ্রুত অবনতি দেখ দিতে শুরু করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও উত্তম 
শ্রেণীর কাঁচামাল সংগ্রহে অন্ুবিধাই-ছিল এই শিল্পের মানের অবনতির মূল কারণ। 
উত্তম মানের রেশমের অভাবের জন্য কারিগরগণ বিভিন্ন শ্রেণীর রেশম ব্যবহার করতে 
শুরু করে এবং ফলে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের বিশুদ্ধতা ও সুনাম বিনষ্ট হয়। 

(8) উস্ট ইওিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে হুতী বস্ত্রশিলের মতো রেশম শিন্পেও অর্থ 
বিনিয়োগ করার প্রচণ্ড প্রবণতা দেখ! দেয়। বোর্৬অফ ভাইরেক্টরের সদম্তগণ যদিও 
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অর্থ বিনিয়োগ করে রেশম শিল্পজাত দ্রব্যের উপর ইংরেজদের পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের 
পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারিগণ এই অর্থ বিনিয়োগের শর্ত বাধ্যতামূলক 
করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মন্বন্তরের পর 
চাষী, কারিগর ও কাচ! রেশমের প্রচণ্ড অভাব দেখা দিলে মিপ্টার উয়িস ইয়োরোপীয় 
বিনিয়োগ প্রথার অনুকরণে রেশম শিল্পকে বাচিয়ে রাখার প্রস্তাব করেন। এই সময় 
বাংলাদেশের রেশম শিল্পের ত্বার্থে ই কোম্পানী কয়েকটি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 
এই ব্যবস! থেকে ব্যাপক দুর্নীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্ট্ে সমবেত চুক্তি সম্পাদন থা 
ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের উপর হস্তক্ষেপ প্রভৃতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণ! কর! হয়। ৰ 

১৭৬৮ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাচা রেশমের জন্য অর্থবিনিয়োগ করা মোটামুটি লাভজনক 
ব্যবসা বলে পরিগণিত হত। পরবর্তা কয়েক বছরে ইংলগ্ডে রেশমের বস্ত্র তৈরি করার 
জন্য কাচা রেশম সংগ্রহ করা একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয়রূপে চিহ্নিত হয়। ইস্ট ইত্ডিয়! ছুটি 
উদ্দেশ্টে এই কাচা রেশম রপ্তানির দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হস, (১) রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত 
অর্থের উদ্ধত্ত অংশ প্রেরণের সুবিধা এবং (২) ঈন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়৷ 
বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংলগ্ডের জনগণের জঅমর্থন লাভ করা । বাংলাদেশের 
রেশমের একটি বিচ্যুতি দূর করে ইয়োরোপের জলবায়ুতে তা থেকে উচ্চ শ্রেণীর পণ্যদ্রব্য 
তৈরি করার জন্যও কোম্পানীর কতৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যবস্থ। অবলম্বন করে। কিন্তু রেশমের 
গুণাগুণ বুদ্ধি করার ফলে তাঁর উৎপাদন ব্যয়ও যথেষ্ট বুদ্ধি পায়। ফলে কোম্পানীর 
পক্ষ থেকে কাচা! রেশম স্বর্দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে আধিক ক্ষতির কারণ 
রূপে দখা দেয়। সুতরাং বাধ্য হয়ে কোম্পানী রেশম শিল্পের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে 
এই ব্যবসা পুনরায় ইংরেজ বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে পরিণত হয়। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্ে 
ঈন্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানী কাচ! রেশম রপ্তানির দায়িত্ব আবার গ্রহপ করে, কিন্তু এবারের 
সাঁফল্যও ছিল খুবই সীমাবদ্ধ । 


(৫) রেশম শিল্পের অবনতির কারণ £ 


বাংলাদেশের রেশম শিল্পের ক্রমশঃ অবনতির প্রধান কারণ ইংলগ্ডের বয়নশিল্পের 
প্রসার ও জনপ্রিয়তা, ফরাসী বিপ্রবের প্রভাব এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত 
ব্যবসা । কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের উপর হস্তক্ষেপের ফলেই 
কোম্পানীর তরফ থেকে কীচা রেশমের একচেটিয়! ব্যবসা! করার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় 
পরিণত হয়। এমনকি আমেরিকার স্বাধীন্ত! যুদ্ধের সময় ( ১৭৭৬-১৭৮৩ খ্রীন্টাব্ ) 
কোম্পানী তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার স্থযোগ বৃদ্ধি করতে সম্মত হলেও অবস্থার 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। 

মিস্টার বোণ্টের বিবরণ থেকে জানা যায় যে নগদ অর্থ বিনিময় করে রেশম শিল্পের 
কারিগরদের উপর কোম্পানীর কর্মচারীর! নানাপ্রকার নির্যাতন করে উৎপাদনের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করার চেষ্টা করত। শারীরিক নির্ধাতন করতেও তাদের কোঁন আপত্তি ছিল না। 


বাংলার ইতিহাস 6? 


ফলে অনেক সময় “নজেদের বৃদ্ধাঙ্গলি স্বেচ্ছায় কর্তন করে কারিগরগণ রেশম 
শিল্পের কাজে অনুপযুক্ত হয়ে ইংরেজদের অত্যাচারের হাত থেকে প্রাণ রক্ষার 
চেষ্টা করত । এই কারিগরগণ ছিল ভীরু প্রক্কতির, নতুন কোন উদ্ভাবন করাও তাদের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। এমনকি রেশমের চাহিদ| বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৃত গাছের চাষ বৃদ্ধি করারও 
কোন চেষ্টা করে নি। প্রক্কুতপক্ষে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের উৎপাদন, সংগঠন, মূলধন- 
সংগ্রহ ও রাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যে সব মৌলিক ত্রুটি ছিল তার ফলেই এই শিল্পের 


পক্ষে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা অথবা ক্রমশঃ উন্নতি করা সম্ভব 
ছিল না । 
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উত্তর £ ১) ভূমিকা! ঃ 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্তীবন্ত্রের উৎপাদন ও বিদেশে রপ্তানি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করত। তবে মোগল আমলের বৃহৎ বৃহৎ কারখানার কথা 
পরবর্তীযুগে খুব কমই শুনতে পাওয়া যায়। অথব! ইয়োরোগীয় বণিকগণ শ্ৃতীবন্্রের 
প্রধান ক্রেতা হলেও তাদের উপনিবেশ সমূহে বস্ত্রশিল্পের কারিগরদের ভীড় কখনও জমে 
ওঠে নি এবং তারা সেই সব স্থানে নতুন কারখান৷ স্থাপন করারও কোন চেষ্টা করে নি। 
তবে মারাঠা আক্রমণের সময় বিশেষভাবে বাংলাদেশে বগার হাঙ্গামার ফলে বাংলাদেশের 
পশ্চিমাঞ্চলের হৃতীবস্ত্রের শিল্পীগণ উত্তরবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উত্তরবঙ্গে 
তার্দের আশ্রয় গ্রহণের পর সেখানে অনেক তাতশিল্পের কেন্ত্র গড়ে ওঠে । আঞ্চলিক 


ভিত্তিতে কোথায় কোথায় বয়নশিপ প্রতিষ্ঠিত হলেও মূলত; এই শিল্প ছিল কুচিরশিল্ 
এবং বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রায় সবন্রই এই শিল্পের কারখানা দেখতে পাওয়া যেত। 


(২) পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলাদেশের বয়ন শিল্প 2 


পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই ১৭৫৩ শ্রীস্টাব্ধ থেকে ঈন্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী তাদের বিনিয়োগ 
পরিবর্তন করতে শুরু করে। ফলে দারদনি ব্যবসায়ীরা বাজার থেকে বিলুপ্ত হয়ে 
যায়। কিন্তু কোম্পানীর এজেন্টগণ নানা অত্যাচার করে তাঁতীরদদের কাছ থেকে বেশি 
পরিমাপ বস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে। কারণ, তাতীদের স্বাধীনভাবে 
ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা ছিল ন। এমন কি অন্যান্য ইয়োরোপীয় বণিকগণ ইংরেজদের 
তুলনায় ২০ বা ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত মূল্য দিতে প্রস্তত থাকলেও তাতীদের পক্ষে 
তাদের কাছে বিক্রয় কর! সম্ভব হত না। ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজ করতে 
অথবা তাদের প্রয়োজনমত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে তীতীদের কোন আগ্রহই ছিল ন!। 
এরূপ অবস্থায় কোম্পানীর গোমস্তাগণ জোর করে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার 
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চেষ্টা করত । গোমন্তা্দের অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অনেক 
তাঁতীই তাদের তীত যন্ত্র ও কারখান! ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। 
মিস্টার বোপ্টের বর্ণনায়ও তাতীদ্দের দুর্দশার পরিচয় পাওয়া যায়। কোম্পানী যে 
জোর করে অল্নদরামে তাতের পণ্যত্রব্য ইংরেজদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করত মিস্টার 
বোণ্ট তা স্বীকার করতে আপত্তি করেন নি। তিনি বলেন যে, 4706 50107217525 
£09005 216 11) 211 712025 1.5 0.০. 2700 11) 5010)6 ০06]: 40 0০. 1255 01021 
0055995 2031)009009164 7০110 5611 17 006 0061) 102291” বো অফ 
ডাইরেক্টর.এর সদশ্তবুন্দ কোম্পানীর গোমস্তাদের অত্যাচারের কাহিনী জানতেন; ঃ 
তাদের চিঠিপত্রেও তার উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 1 

১৭৫৭ খ্রীন্টাব্দের পলাশীর যুখ্ের:পর তাতীদ্দের উপর গোমস্তাদের অত্যাচার ক্রমশঃই 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের সাহায্য পাওয়ার ফলে তাদের 
অত্যাচার মাত্রাহীন হয় পড়ে। বে-আইশীভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হাস পাওয়ায় এবং 
অন্যায়ভাবে গোমস্তাদের বিভিন্নভাবে অর্থ আদায়ের ফলে তাদের দুঃখ দুর্দশার আর 
অন্ত ছিল না। বিশেষতঃ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মন্বন্তরের ফলে তাত শিল্প সবাপেক্ষ। ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়। মন্বস্তরের কৃষক ও তাতী ও কারিগরদের মৃত্যুর ফলে সামগ্রিকভাবেই বয়ন 
শিল্প ধ্বংস অনিবাঁ্ধ হয়ে পড়ে । বয়ন শিল্পের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখে কোম্পানীর 
ভাইরেক্টরগণ চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তারা৷ এই শিল্পকে পুনরুজ্ৰীবিত করে তোলার 
জন্য একটি স্থপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। ১৭৭১ গ্রস্টাব্দে বোর্ড অফ 
ডাইরেক্টর তাঁতী ও বয়ন শিল্পের সহিত জর্ড়ত সকলকে স্বাধীনভাবে কাজ 
করার সুযোগ দিতে রাজি হন। কিন্তু ১৭৭৩ থ্ীন্টাব্দে ওয়ারেন হেন্টিসের পরামর্শে বয়ন 
শিল্পের প্রতিটি পর্যায়ে কারিগরদের স্বাধীনতা দান কর: হয় । 

যর্দিও আইনত; তাতীর৷ ব্যবসায়িক স্বাধীনতা লাভ করে তথাপি তারা বাস্তবে 
কোম্পানীর কর্মচারীদের নির্দেশ অন্ুসারেই কাজ করতে বাধ্য ছিল। কোম্পানীর 
কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে স্থতীবস্ত্রের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার চেষ্টা করত এবং এমনকি 
কাচা রেশমের ব্যবসা তাদের যথেষ্টভাবে আকর্ষণ করত। কোম্পানীর বোর্ড অফ 
ডাইরেক্টরের সদস্তগণ কিছুদিন পরে জানতে পারলেন যে কোম্পানীর কর্মচারীর! উৎকৃষ্ট 
ধরনের স্ুতীবন্ত্র নিজেদের ব্যবসার জন্য রেখে নিম্ন গুণবিশিষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে 
বাতিল পণ্যদ্রব্য কোম্পানীর জন্য ক্রয় করত । 


(৩) কণ“ওয়ালিসের আমলের পরিবতর্ণন £ 


লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাঁসনকালে সৃতীবন্ত্র সংগ্রহের জন্য ঠিকাদার গ্রথ৷ প্রবাতিত হয়। 
কয়েকজন ভারতীয় ঠিকাদ্দারও বন্ত্র সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হওয়ার স্থযোগ পায়। 
কিন্ত অন্নদিন পরেই লর্ড কর্ণওয়ালিশ আবার ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এজেন্সি প্রথা চালু করেন। 
এই সময়ের বিভিন্ন নথিপত্র এবং কোম্পানীর নির্দেশনীম! থাকে জান! যায় যে, ভারতীয় 
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ব্রিটিশ সরক্কারের জক্রিয় সহোযোগিতা ব'তীত এই ব্যবস! পরিচালনা করা অসম্ভব 
হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে লা যায় কোম্পানীর নিদিষ্ট দর তীতীদের নিকট আদৌ 
লোভনীয় ছিল না তাছাড়া দালালরাই তীাতীদের লাভের একটি বিরাট অংশ 
আত্মসাৎ করত । 


তবে কর্ণওয়াঁলিসের চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারীদের দুর্নীতি অনেক পরিমাণে 
হাস পাঁয়। এমনকি কেবলমাত্র বাণিজ্যে লিপ্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্নীতিও 
তিনি যথেষ্ট পরিমাঁণে সংহত করতে সমর্থ হন। এজেপ্টদ্ের কার্ধকলাপের উপর সতর্ক 
দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি কয়েকটি নির্দেশ জারি করেন। ফলে তাতীদের স্বার্থরক্ষার কিছু 
কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কিন্ক ভারতীয় এজেন্ট ও দালালর! তাদের 
কর্মপদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ন৷ করায় তীতীদের প্রক্কত অবস্থার উন্নতির সম্তাবন! 
থুব কমই ছিল। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অন্যায় প্রতোক তীঁতীই তার কারখানা 
রেজেন্টী করতে বাধ্য ছিল। এই বাধ্যতামূলক নির্দেশও তাতীদের মনে দারুণ বিক্ষোভের 
স্ট্টি করে। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তারা কোম্পানীর নিকট আঁত্মপমর্পণ করতে বাধ্য 
হয়। 


(8) শেষ পরিণতি £ 


১৭৮০ খ্রীস্টান্বের পর থেকেই বাংলাদেশের বস্ত্র ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। ইতিমধ্যে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের অবঙ্গান ঘটে এবং ফরাসী 
বাণিজ্য কুঠিগুলো৷ পুনরায় ব্যবসা করতে শুরু করে। ইয়োরোপেও বাংলাদেশের 
বস্্রের চাচি খুব বৃদ্ধি পায়। ইয়োরোপের আাধারণ ব্যবসায়ীরাও এই স্থতীবস্ত্রের 
জন্য অনেক বেশি মূল্য দিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু ১৭৯০ গ্রীষ্টাব্বের পর থেকেই বাংলাদেশের 
স্থৃতীবন্ত্রের ব্যবসা! বিশেষ সংকটের সন্মুখীন হয়। বাইরের জগতের আকম্মিক 
পরিবর্তনের কোন সংবাদই তার! জানত না এবং তখনও তার! নিজেদের তৈরি 
কৃতীবস্ত্রের উচ্চমান সম্পর্কে গর্ববোধ করত। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ইংলপ্ডের 
শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ভারতের উপরও ছায়াপাত করতে শুরু করে এবং ইংলণ্ডে তৈরি 
বস্ত্র অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ তথ! ভারতবর্ষের বাজার ছয়ে ফেলে । আমদানি 
করে এই বস্ত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের কুটির শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে 
সমর্থ হয়? বাংলাদেশের তাতীদের তৈরি মাকড়সার জালের মতে! মহ্ণ বিশ্ববিধাত 
মসলিন চিরদিনের জন্য পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে। 


(৫) তাতীদের আথিক অবস্থা 2 


তাত শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম পর্বের বন্ত ছিল। |সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
কিন্ত এই শিক নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদের সামাজিক মর্ধাদা এবং আধিক অবস্থা 
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কোন ক্রমেই উন্নত মানের ছিল না। প্ররুত পক্ষে তার! শিল্পীর সম্মান ও অধিক 
সঙ্গতি কিছুই লাভ করতে জমর্থ হয় নি। ডক্টর ভি. বি. মিত্রের তথ্যের উপর নির্ভর 
করে বলা চলে যে, বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরগণ অতি কায়রেশে দিন 
যাপন করতে বাধ্য হত। বাংলাদেশে কোম্পাশ্র কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পূর্বে তাতীদের 
অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জান! যায় না। তবে তাদের সম্বন্ধে যেটুকু 
তথ্য জানা যায় তা থেকে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কাতীরা কোন ত্রমেই 
অর্থ নৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল না । বড় বড় মহাজনদের অনুগ্রহের উপর তাদের 
নির্ভত করতে হত। কোম্পানীর আমলেও তাদের কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। 
ডর হুশীল চৌধুরীর মতে, “000 5212095 166512006 10 07612০01095 ০0৫ 0 
০0200210516 2100229 01290 006 1000৫ 0136 0০0 ৬ 2০615+ 16702177600 
5810) 0291)102 (02 11101529611) [10900106101) 9170 001)97010196101) 0109017 (16. 
00515. “৬৬ ০৪৮০1:5 ০9101500 50109150 01 116 10105 1016” অথবা “৬/০৪৮০15 11৮6 
17010 1091)0 60 10000) “অথবা” 501) 10০90 £০1)6219001) 25 61) ০৫০1৪ 
৪1০”কোম্পানীর এইসব মন্তব্যগুলো তাতীদের আধিক অবস্থার উপর যথেষ্ট 
আলোকপাত করে। ডক্টর চৌধুরীর মতে তাতীদের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ 
ছিল দালাল ব্যবস্থা । ডক্টর মিক্্ মনে করেন যে, কোম্পানীর কর্মচারী এজেপ্ট এবং 
গোমন্া ও দালালদের অত্যাচারে তাদের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠত। তাছাড়া তাদের 
লাভের একটি বিরাট অংশই এইসব ব্যক্তিদের ভোগে নিয়োজিত হত। তাতীদের 
্বার্থরক্ষার জন্য পরবতাঁকালে ব্রিটিশ সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও 
প্রয়োজনের তুল্নায় তা ছিল নিতান্ত অকিঞ্খকর। বিদেশী বস্ত্রেরে আমদানির ফলে 
বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের ধবংস অনিবার্ধ হয়ে উঠলেও ব্রিটিশ সরকার এই শিল্পকে বাচিয়ে 
রাখার জন্যে অথবা কারিগরদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন চেষ্টাই করে নি। 


(৬) উপসংহার 2 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির মূল কারণ ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর কুটির শিল্প, 
কৃষিকার্ধ নয়। এই সব কুটির শিল্পের প্রধান ছিল স্ুতীবন্ত্র এবং রেশম বস্্। স্থতীবন্ত 
রেশম বন্ত্র তৈরির ব্যবস্থ। ধবংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিব উপর অতিরিক্ত চাপ পড়তে শুরু 
করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সমসাময়িককালেই এইসব কুটির শিল্প ধ্বংসানুখ 
হয়ে পড়ে। তাতীদের মধ্যে আবার অনেকেই ছিল কুঁষিজীবী । তাতশিল্প ধ্বংস হওয়ার 
পর তার! সম্পূর্নভাবে কৃষির উপর নির্ভর করতে শুরু করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
জমিদার ও চাষীদের মধ্যে নতুন জম্প্ক স্থাপিত হলে স্বাধীন কৃষকগণের অনেকেই আইনতঃ 
ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস করে ব্রিটিশ 
সরকার এদেশে সামাজিক ক্ষেত্রে একটি সুদূর প্রসারী পরিবর্তন আনয়নের পথ. 
প্রস্তুত করে। 
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বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করা হত। 
লবণ উৎপানের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল বালেশ্বর, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের হিজলি ও 
তমলুক, চব্বিশ পরগনার বিভিন্র স্থান এবং নোয়াখালি । গড়ে সাধারণতঃ প্রতি বছর 
আঠাশ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হত । নবাঁব আলিবদ্দির আমলে প্রতি একশ মণ লবণের 
মূল্য ছিল চল্লিশ থেকে ষাট টাকা । নবাবী আমলে লবণ উৎপাদন রাজন্ব আদায়ের 
জন্য সরকার কতৃক নিয়ন্ত্িত হত এবং নবাব জাধারণত:ঃ নিজের পছন্দমত ব্যক্তিদের 
হাতে ঞবণের ব্যবসা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন । এইসব ব্যক্তিরা আবার তাদের 
অনুগত ব্যক্তিদের লবণের ব্যবসায়ের একচেটিয়! অধিকার প্রদান করতেন এনং তারা 
সাধারণতঃ নীলামের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের হাতে লবণের সংগ্রহ ও জরবরাহের দায়িত্ব 
অর্পণ করতেন। কিন্তু এইসব ব্যবসায়ীদের পক্ষে লবণের ব্যবসা! একচেটিয়। করা কখনও 
সম্ভব হত না, কারণ বিশাল জমুদ্রতটে সু সতর্ক প্রহরীর বন্দোবস্ত করা কখনই 
জস্ভব ছিল না । ফলে চোর! কারবারীর! গোপনে লবণ সংগ্রহ ও বিক্রি করার স্থযোগ 
করে নিত। তবে পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইয়োরোপীয় বণিকদের কখনও লবণের ব্যবসায় 
লিপ্ত হতে দেওয়া হত না। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীষুগে কোম্পানীর কর্মচারিগণ 
বিন শুক্কে অথব1 নিদিষ্ট ও সামান্য পরিমাণ একচেটিয়া শুক্ক দিয়ে লবণের ব্যবসা 
করার স্থযোগ পেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে । কোম্পানীর কর্মচারীরূপেই তারা অস্তর্দেশীয় 
বাণিজ্যের এই স্ুুযোা দাবি করে এবং মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদেনু অন্যতম প্রধান 
কারণই ছিল বিন শুল্কে অস্তর্দেশীয় বাণিজ্যের উপর কোম্পানীর কর্নচারীর্দের অবাধ 
অধিকার স্থাপনের প্রচেষ্টা । মীরকাশিমের পতনের পর মীরজীফর পুনরায় বাংলাদেশের 
সিংহাসন অধিকার করার পর দেশীয় বণিকদের উপর অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য শুক্ক পুনংস্থাপিত 
হয়। কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ যথারীতি আড়াই শতাংশ শুক্ক দিয়ে লবণের ব্যবসা 
পরিচালনার স্থযোগ পায় । 


(২ ক্লাইভের পদ্ধতি ঃ 


রবার্ট ক্লাইভের নির্দেশ অনুযায়ী ১৭৬৫ গ্রীস্টাব্দে সাধারণ ইংরেজ ব)বসায়ীদের নিয়ে 
একটি বণিক সমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতি কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
সুবিধার জন্য লবণ সহ অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে ব্যবস! করার স্থযোগ লাভ করে। 
এই সমিতি ভারতীয় ঠিকাদারদের কাছ থেকে লবণ ক্রয় করত এবং ভারতীয় ঠিকাদারগণ 
লবণের প্রকৃত উৎপাদ্দকর্দের নিকট অগ্রিম অর্থ প্রদান করে লবণের সরবরাহ সুনিশ্চিত 
করে তোলার ব্যবস্থা করত । ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ বণিক সমিতি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের 
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নিকট কোম্পানীর পঞ্চাশ শতাংশ শুক্ক সহ প্রতি ছু'শমণ লবণ একশ টাকায় বিক্রি 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতীয় বণিকগণ অতিরিক্ত অন্যকোন শুক্ক ছাড়াই এই 
লবণ দেশের সর্বত্র সরবরাহ করার অধিকার লাভ করে। 

ইংরেজ বাণক সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর লবণ উৎপাদন, সরবরাহ এ৭ং বণ্টনের 
ব্যাপারে পূর্বেকার ব্যবস্থার তুলনায় অনেক উন্নতি লাভ করে। লবণের মুল্যের ব্যাপারেও 
'একটি স্থিতস্থাপকতা আসে, যদিও পূর্বের তুলনায় এই সময় লবণের মূল্য অনেক 
বুদ্ধি পায়। কিন্তু বোড অফ ডাইরেক্টরের সদগ্তবুন্দ জীবনধারণের জন্য অবশ্য 
প্রয়োজনীয় একটি পণ্যদ্রব্যের দু্নীতিপূর্ণ এইরূপ একচেটিয়া ব্বসা'য়র নিপক্ষে ছিল্‌। 
ফলে তাদের অনমনীয় মনোভাব এবং প্রচণ্ড বিরোধিতার জন্য ১৭৬৭ থ্রীন্টা্ধে এইট 
সমিতি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্ত সমিতির কাছে পূর্বেকার মন্তুত ভাগারের বিক্রি করার 
নাম করে বছদিন পর্ধস্ত তারা লবণের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে । 

কোম্পানীর ভাইরেক্টরদদের পক্ষ থেকে লবণের 'একটেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করার মূল 
উদ্দেশ্ত ছিল এই ব্যবসা জনসাধারণের কাছে উন্ুক্ত করে দেওয়া । কিন্তু ফল সম্পূর্ণ 
বিপরীত হল । লবণের ব্যবসা কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় পরিণত হয়। 
কলকাতার গভর্নর ভেরলেস্ট ছুঃখ করে বলেন যে, “প্রকৃত মালিকর্দের খুব সহজেই পোষ্য 
রূপে পরিচিত করা যায়।” ইয়োরোপীয় বণিকগণ তাদের ভারতীয় নামে লবণের ব্যবসা 
পরিচালন! করতে শুরু করে । নন্দকুমারের বিচারের অন্যতম প্রধান সাক্ষী কামাল-উদ- 
দিনও লবণ ব্যবসায়ের একজন এজেন্ট ছিল। 


৩) হেস্টিংসের নীতি £ 


লবণের একচেটিয়! ব্যবসা তুলে দেওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যাশিত শুক্কের 
পরিমাণের তুলনায় অনেক কম শুক্ধ আদায় হতে শুরু করে। স্থতরাং সরকারের আয় 
বুদ্ধির উদ্দেশ্তে ওয়ারেন হেষ্টিংস পুনরায় লবণ ব্যবসায়ে পরিবর্তন সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন । ১৭৭২ খ্রীস্টাব্ধে তিনি কোম্পানীর হস্তে লবণের ব্যবসা তুলে দিতে প্রস্তুত হন 
এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি রেগুলেশন ঘোঁধণা করেন। এই রেগুলেশন অনুসারে 
লবণ সংগ্রহকারিগণ পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হত এবং তারা এই পাঁচ বছরের সংগৃহীত 
সমস্ত লবণ নির্দিষ্ট ঘুগ্যে কোম্পানীর কাছে জম! দিতে বাধ্য ছিল। কোম্পানী তধন 
অগ্রিম মূল্য প্রদ্দানকারী বণিকদের কাছে লবণ সরবরাহ করত । ১৭৭৭ শ্রীস্টা্ধে এই 
রেগুলেশনের সামান্য পরিবর্তন সাধন করা হয়। তখন থেকে লবণ উতৎ্পাদনকারিগণই 
ভারতীয় বাবসায়ীদের কাছে সরাসরিভাবে লবণ সরবরাহ করতে শুরু করে। 

এই ব্যবস্থার ফলে কিছুদিনের জন্য সরকারের রাজত্ব অনেক বুদ্ধি পায়। কিন্তু 
তারপরই আবার রাজস্বের পরিমাণ হাঁস পেতে শুরু করে। স্থানীয় কর্মচারীদের দুর্নীতিই 
ছিল এই অবস্থার জন্য প্রধানত: দায়ী তারা উৎপাদনের একটি অংশ নিজেদের জন্য 
গোপনে মজুত রাখার ব্যবস্থা করত। হেষ্টিংস তধন উৎপাদন কারীদের পরিবর্তে 
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এজেপ্টদের উপর লবণ সরবরাহের দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৭৮০ গ্রীস্টাব্দে একজন করে 
বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রত্যেক বিভাগে এজেপ্টদের কার্ধকলাঁপ পরিদর্শনের জন্য 
নিযুক্ত করেন এবং তাদের কার্ধকলাপ তত্বাবধানের দাঁয়ুত্ব কলকাতায় অবস্থিত 
কম্পট্রোলারের উপর অর্পণ করা হয়। মলজী অর্থাৎ লবণ উৎপাদনকাঁরিগণ এজেপ্টদের 
কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ পেত এবং একমাত্র নিজ নিজ এজেন্টের কাছেই তার! লবণ বিক্রি 
করতে পারত। এজেপ্টগণ অরকারের নির্ধারিত মুল্যে পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট 
লবণ বিক্রি করত। মলঙ্গীদের এবং পাইকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ললণের মূল্যের পার্থক্য 
লবণের শুন্ক হিসাবে ধার্য হত। এভাবে লবণ উৎপাদন ও বিক্রির উপর সরকার 
আবার একচেটিয়া! অধিকার স্থাপন করতে সক্ষম হয় । 

এই ব্যবস্থার ফলে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট বুদ্ধি পায় । প্রকৃতপক্ষে এই 
নতুন পদ্ধতি 'মপেক্ষা লবণের ব্যবসায় চোরাকারবারীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ হওয়ার ফলেই 
সরকারের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে । সরকার ব্যতীত অন্য কোন সংস্থা লবণ সংগ্রহ, 
আমদানি এবং বপ্টন করার অধিকার ভোঁগ করত না । হেঠিংস রাজন্ব বৃদ্ধি করে খুব 
কৃতিত্ব দাবি করতে শুরু করেন। কিন্তু তার এই ব্যবস্থার ফলে সাধারণ লোকের দুর্দশ। 
খুব বৃদ্ধি পাঁয় এবং গৃহপালিত পশুদের লবণ খেতে দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে । 


(8) বাংলাদেশের লবণের চাহিদা ঃ 

আসাম, বিহার, নেপাল প্রভৃতি স্থানে বাংলাদেশের লবণের খুব চাহিদা ছিল। 
কিশু অযোধ্যার লোকদের বাংলাদেশের লবণ সম্পর্কে যথেষ্ট অনীহা! ছিল। বাংলাদেশে 
লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি করাঁর ব্যাপারে কয়েকটি অস্থৃবিধা খাকার জন্য বিশাখাঁপত্তনম, 
রাজমুণ্ডি, নেলোর, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানের লব্ণ আমদানি করার ব্যবস্থা কর! হত। 
তবে বাংলাদেশের অধিবাসীদের স্থৃবিধার পরিবর্তে সমূত্র উপকূলে কার্ধরত ব্রিটিশ জাহাজ 
কোম্পানীর স্বার্থের জন্যই এই ব্যবস্থা কার্ধকরী করা হয়। সস্তায় অন্য স্থান থেকে 
লবণ আমদানির ফলে বাংলাদেশের লবণ ব্যবসায়ের উপরও আঁঘাঁত পড়তে শুরু 
করে। 


(৫) মলঙ্গীদের অবস্থা £ 


মলঙগীদের দু'ভাগে বিভন্ত, করা যায় আযুরাহ, ও ঠিকা। আযুরাহ, নামে তারাই 
পরিচিত ছিল যার! লবণ উৎপার্দন ক্ষেত্রে কাজ করত। তারাই ছিল লবণের প্ররুত 
উৎপাদ্দক। সংখ্যায় তার! প্রায় ছিল যাট হাজার। দুর্নাতিপূর্ণ আযুরাহ, ব্যবস্থ৷ 
১৭৯৪ গ্রীস্টাব্দে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঠিক! মলঙ্গীরা দিন মজুর ছিল। ব্রিটিশ আমলে 
লবণ ব্যবসায়ে নানারূপ পরিবর্তনের ফলেও সম্ভবতঃ মলঙ্গীদের অবস্থার বিশেষ কোন 


পরিবর্তন হয় নি। 
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উত্তর £ (১। ভূমিকা ঃ 

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তানে নীল চাষ শুরু হয়। নীলচাঁষের 
সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল যশোর, খুলনা, নদীয়া, ফরিদপুর, পাবন! প্রভৃতি জেলাগুলে! । 
বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য স্থানে নীলচাষ কর! হত । নীলচাষ শুরু হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের দৃষ্টি এই লাভজনক ব্যবসার দিকে আকষ্ট হয় এবং 
বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নীলচাষের জন্য নতুন নতুন জমি তারা অধিকার করার চেষ্ট 
করতে শুরু করে। এই ব্যাপারে ইংরেজ শাসকগণ ছিলেন তাদের প্রধান সহায়ক । 
অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে নীলের চাষ ইংরেজ ব্যন্সায়ীদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে 
ওঠে । ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ বাইরের দেশে ২০,৯৬,৯১১ পাঁউগ্ড নীল রপ্তানি করে, 
তার মধ্যে বাংলাদেশের অংশ ছিল ৬,২২১৬৯১ পাউণ্ড। ১৭৯৫ খ্রীস্টান্দে ইংলগ্ডের 
রগ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৩,৬৮,০২৭ পাঁউগু, তার মধ্যে বাংলাদেশের অংশ ছিল 
২৯১৫৫ ৮৬২ পাউও। ১৮১০ গ্রস্টাব্দে বোর্ড অফ ভাইরেক্টরদের বিবরণ থেকে জানা যায় 
যে বাংলাদেশের উনীল পাদনে ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এই 
বিবরণে বল! হয় যে, +]10০ ৪0616 (10150) 29915 00 706 89021011560 25 & 
21696 512212 01 83217862.]. 16 50101195 ৮7100 20001) 01 0132 001)5010190100 
01701006910 100 11531 00 20156 3 16 চ্/11], 0061০90016১ 01019091915 50170110000 
0 102 19750]15 10 06100970-7 

বাংলাদেশের ব-হ্বীপ অঞ্চল নীলচাঁষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাঁবে বিবেচিত 
হলেও বিহারের কোন কোন স্থানে নীলচাষ কর হত । বিহারের সীমানা! অতিক্রম করে 
উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে এই চাঁষের প্রচলন হয়। ১৮৩০ শ্রীষ্াব্দে বাংলাদেশে 
সর্বসমেত ৯৮৩টি নীলকুণি ছিল। নীলচাষের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১২৪ 
এবং তার্দের অধীনে মোট জমির পরিমাণ ছিল ১৭১ ২২ ৪০৫ বিঘ!। 


(২) কৃষকদের বিক্ষোভ £ 


(ক) অতিরিক্ত মুনাফার লোভে নীলকর সাহেবগণ উন্নত ধরনের জমতে নীল 
চাষ করার ব্যবস্থা করতে শুরু করে। সাধারণভাবে উচু, নাবাল এবং উর্বর জমিই ছিল 
এই চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী । আবার এই সব জমিতেই ধান প্রভৃতি খুব বেশি 
পরিমাণে উৎপন্ন হত। ম্বাভাবিকভাবেই এইসব জমি নীলচাষের জনা নিদিষ্ট হতে 
শুরু করলে চাষীদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখ] দিতে শুরু করে। কিন্তু নীলকর সাহেব- 
গণ অগ্রিম দাদন দিয়ে চাষীদের এইসব জমিতে ধান চাষের পরিবর্তে নীল চাষ করতে 
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বাধ্য করে। অনেক ক্ষেত্রেই চাষীরা! নীলকরদের এই নীতির ঘোর বিরোধিত! করে 
কিন্ত শেষ পর্বস্ত সরকারী কর্মচারীদের এবং নীলকুঠির দেওয়ান, নায়েব, গোমস্ত 
প্রভৃতির অত/চারের ভয়ে নীল চাঁষ করতে ন্বীকার করত। কারণ অর্থলোলুপ নীলকর 
সাহেবগণ দুর্বল ও দরিদ্র চাষীদের আধিক ক্ষতিসাধন করেই সন্থষ্ট ছিল না, তাদের 
উপর শারীরিক নির্ধাতন করতেও তারা বিন্দুমাত্র কাপণ্য করত না । অনেক সময় 
সজ্ঘবদ্ধ হয়ে কৃষকরা নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেও তাদের এই 
প্রচেষ্টা সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। নীল চাষ করতে অস্বীকৃত হলে জোর করিয়ে 
চাঁধীদের দ্বিয়ে জমি চাষ করান হত। অনেক সমঘু প্রাণভয়ে চাষীরা বাড়ী-ঘর, 
জমি-জমা পরিত্যাগ করেও নীলকর সাছেবদদের অত্যাচারের হাত থেকে বাচার চেষ্টা 
করত। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে এই লাভজনক ব্যবসায়ে 
লিপ্ত থাকার জন্য চাষীদের বাঁড়ী-ঘর ত্যাগ করেও পরিত্রাণ পাএয়ার কোন উপায় 
ছিল না। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্র লিখিত নীলদ্পণ নাটকে নীলকর 
সাহেবদের অত্যাচারের বাস্তব [চক্র আঙ্কত হয়। 


(খ।, নীলকর সাঁহেবদদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিতৃষ্ণার অন্য কারণ ছিল বিন! 
অনুমতিতে উর্বর জমিগুলো! নীলরদের জন্য চিহ্নিত করা । এই ব্যাপারে কৃষকদের 
আপাতত অকেজো করে তোলার জন্য নীলকর সাহেবদের প্ররোচনায় প্রয়োজনীয় আইন 
প্রণয়ন করে এবং নীলকর সাহেবদের হাত থেকে যাঁতে চাষীরা অব্যাহতি পেতে না 
পাঁরে সেজন্য 'ইপ্ডিগো! কনট্রা্ট আযাক্ট বিধিবদ্ধ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই আইনের 
হবার! ইংরেজ সরকার নীলকর সাহেবদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে। তখন থেকে নীলকর 
সাহেবর। এই আইন প্রণয়নের পর নিজেরা জমি ক্রয় করে যেমন চাষীদের দ্বারা নীল 
উৎপাদন করত তেমনি আবার ভারতীয় চাষীদের জমিতে জোর করে নীলচাষের ব্যবস্থা 
করতে শুরু করে। যে সকল চাষী দাদন অর্থাৎ নীলচাষ করার এবং উৎপন্ন নীল 
নীলকর সাহেবদের কুঠিতে বিক্রয় করতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করত তারা 
নীলকর সাহেবদের একপ্রকার ভূমিদাসে পরিণত হত। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে চুক্তি 
অনুপারে নীলগাছ কুঠিতে জম! না দিতে পারলে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার 
করা হত। 


'গ) কৃত্রিম উপায়ে নীল উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বাবধি নীলচাষ 
ক্রমেই বুদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে নীল চাষীদের উপর জুলুম জবরদন্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। 
ইংরেজ সরকারের সমর্থনেই নীলকর সাহেবরা আরও পাহসী হয়ে ওঠে এবং তাদের 
অত্যাচারের প্রতিকারের কোন উপাঁয় ছিল না। নীপকুঠির বেতনতুক লাঠিয়ালদের 
বর্বর অত্যাচারের ভয়ে চাষীর! সবপময়ই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। নীলকর সাহেব 
এবং তাদের লাঠিয়ালদের অত্যাচার শুধুমাত্র চাষীর উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, চাষার 
পরিবারও তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষ! পায় নি। 
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(ঘ) নীলকর সাহেবরা চাষীর্দের উপর শুধু অত্যাচার করেই খাস্ত হয় নি, তাক্ষের 
ম্যাষ্য পাঁওনা। থেকেও বঞ্চিত করতে দ্বিধা বোধ করত না। উৎপাদনে কুষকর্দের খরচের 
কথ! চিন্তা না করেই নীলকর সাহেবর! নীজ্রে দাম ধার্ধ করত । ফলে তাপের লাভের অঙ্ক 
ক্রমেই বৃদ্ধি পেলেও লোকসানের সম্পূর্ণ ভাগ কৃষকদের বহন করতে হত। কিন্তু নীলচাষ 
ত্যাগ করে যাওয়াঁরও তার্দের কোন উপায় ছিল না। একবার দাদন নিয়ে নীলচাষ 
শুরু করলে তার আর নিষ্কৃতি ছিল না। স্বার্থলোলুপ নীলকর সাহেব জোর করে 
কৃষকদের জমি দখল করে নীলচাষ শুরু করতেও দ্বিধাবোধ করত ন!। ব্যবিংটন মেকলে 
নীলচাষের ব্যাপারে যে অসহনীয় অমান্থুষিক ব্যবস্থা চালু ছিল তা! বর্ণনা! করতে গিয়ে 
বলেন যে, “অত্যধিক অন্যায় বা অবিচার সর্বদাই লেগে থাকত, নীলকর সাহ্বেরা 
আইনের মাধ্যমে চাষীদের উপর যেটুকু অন্যায় করতে পারত, তাত করতষট, তাছাড়া 
আইন বহিভূর্ত আরও অধিক অন্যায় অবিচার করে, নীল্চাষীদের ভূমিদাসে পরিণত 
করে”--6065 6৩৮ 2115 52569 0030 £12317 17700560102 15 67201010615 
00001001660 01020 0028 15065 17250 10100810612 705৮ 006 01091901019 ০01 
606 19৬75 2190 7091015705৮ 9005 5010010010060 11) 06:190702 01 12৬১ 1760 ও 
5086 0017 11770520110] 08001 716019] 5121৮. নীলকর 
সাহেবদের এই অত্যাচারের ফলেই ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের নীল উৎপাদক 
জেলাগুলোতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। 
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উত্তর ঃ (১ ছিয়াত্তরের মন্বম্তর £ 


১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ( ১১৭৬ বাংলা সনে) বাংলাদেশে এক দারুণ ছুত্িক্ষ দেখা দেয়। 
বাংল! ১১৭৬ সনে এই ছুভিক্ষ ঘটেছিল বলে এই ছু্ভিক্ষকে ছিয়াত্তরের মন্বস্তর বল! হুয়। 
এই দুভিক্ষের ফলে বাংলার লোকসংখ্যার মোট এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম ছিল-_ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের প্রধান কারণ এই 
বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা । কিন্তু ছুন্ভিক্ষ দেখা দেওয়া মাত্র মোহম্মদ রেজ। খঁ৷ প্রমুখন্ঈস্ট ইপ্ডিা 
কোম্পানীর উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্মচারিগণ এবং কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারিগণের অর্থগৃপ্তার 
ফলে দুভিক্ষের প্রকোপ বনগুণে বৃদ্ধি পায়। এই ছুভিক্ষের সময় বাংলাদেশের গ্রামে 
গ্রামে, পথে-ঘাটে অসংখ্য শিশু, বৃদ্ধ নর-নারী যখন খাগ্যাভাবে প্রতিদিন হাজারে 
হাজারে প্রাণ হারায়। এমন কি পিতামাতা তধন একমুষ্ট অন্ের জন্য সন্তান 
বিক্রয় করতেও ছিধাবোধ করেনি । মানুষ তখন মৃতদেহ ভক্ষণ করতে শুরু করে। 
ড/. ৬. [900০-এর 40915 ০৫ চিএ 950881-এ এই ছুভিক্ষের বিশদ 
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বিবরণ পাওয়! যায়। “11 0010080 016 50101176 58201061 06 1770 0১০ 
060016 150 00) 05176. 10106 10059101021) 5010 0109? ০20016১00০5 
5010. 61011 17701210001) 0৫ 2110016016, 00০৮ 0০৮০90:০ 011 56০৭ 
€:917১ 9010. 01361 5005, 200 09181706705 0111 30 1677500) 00 70০1: ০৫ 
০10110121) ০0010 106 00170, 0065 26 19০5 0 0665 00 00০ £:253 
06 006 11610১ 0170 17) 70106 1770 006০ 1২951061)0 20 00০ 1001:021 
800717750 0020 002 1151176 ভ০6 £9917£ 01 06 9690.” বঙ্কিমচন্দ্রের 
আনন্দমঠেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। 

কিন্ত দেশের এরুপ পরিস্থিতিতেও অধিক মুনাফার আশায় কোম্পানীর দেশীয় 
ও ইংরেজকর্মচারিগণ খাছ্চশশ্ত বাজার হতে ভ্রয় করে মজুত করতে সঙ্কোচলোধ 
করে নি। তাছাড়া ছুভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চল থেকে সৈন্ঞশৃহিনী অপসারিত না 
করায় য! কিছু সামান্য খাছ্যশম্ত তখনও পাওয়া যেত তা তাদের জন্যই জয় করার 
ব্যবস্থা কর! হত। সেই সময়ের পরিপহণ ব্যবস্থার অন্থুবিধা, দুতিক্ষ প্রতিরোধ অম্পকে 
ইংরজগণের অনভিজ্ঞতা এবং কোম্পানীর কর্মচারিগণের মানুষের দুদর্শার স্থযোগ 
গ্রহণ করে অর্থলোভের অমান্গষিক মনোবৃত্তি বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত বরে। 
এমন কি পরের বছরেও ( ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ) কোম্পানীর কর্মচারিগণ রাজত্ব আদায়ে 
কোন প্রকার উদারতা প্রদর্শন করে নি। দারিদ্র ও দুভিক্ষ প্রপীড়িত জনসাধারণের 
নিকট খেকে সে বছর অন্যান্য বছর থেকে ছুলক্ষ পচিশ হাজার টাকা অধিক রাজস্ব 


আদায় হয়। 


২) অর্থনৈতিক পুনরুন্নয়নের পথে বাধা ঃ 

(ক) ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুত্নয়নের পথে প্রথম 
বাধা ছিল কোম্পানীর ভারতীয় ও ইংরেজ কর্মচারীদের সহাহুভৃতিহীন দৃষ্টিভঙ্গী । 
দ্বৈতশাসনের কুফল হিসাবে দাঁয়িত্বহীন ইংরেজ কোম্পানী এবং ক্ষমতাহীন বাংলার 
নবাবের শাসনে মন্বস্তরের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষায় সমর্থ বাংলাদেশের জনগণ কোনরূপ 
সক্রিয় সাহাঁষ্য লাভ করতে সমর্থ হয় নি। সাক্রয়ভাবে চেষ্টা করলে মন্বস্তরের পরেই 
বাংলাদেশের আইনতঃ ও প্রকৃত শাসকছয় বাংলাদেশের জনজীবনে পুনরায় শাস্তি 
শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে অর্থ নৈতিক পুনরুত্নয়নের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারত । 
সরকারী ব্যাপক সাহায্য ব্যতীত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় একাজ কর! সম্ভব ছিল না । স্থতরাঁং 
বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধার কর! প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ওয়ারেন 
হেষ্টিংসের আমলে ছ্বেত শাসন ব্যবস্থা! রহিত করা হলেও বাংলাদেশের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের 
জন্য সরকারীভাবে কোন চেষ্টা কর৷ হয় নি। 

(খ। ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের ফলে বাংলাদেশের ছুটি প্রধান শিল্প__স্ৃতীবন্্ ও রেশম 
মরণোন্মুখ হয়ে পড়ে। ১১৭৬-এর ছুভিক্ষে কৃষক সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
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এই ছুই শিল্পের সঙ্গেই তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ছুভিক্ষের সময় বু্টপাতের অভাবে 
তুত-গাছের চাষ বন্ধ হয়ে যায়। কার্পাস তুলোর অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। 
বর্গর হাঙ্গামার পর থেকেই এই ছুটি শিল্পের উপর বারবার আঘাত শুরু হয়। তথাপি 
ক্ষক ও তাভী সম্প্রদায় প্রাণপনে চেষ্টা করে এই ছুটি শিল্পকে বাচিয়ে রাখার। 
কিন্তু ছিয়াত্বরের মন্বস্তরের পর এই ছু”টি শিল্পের পক্ষেই পূর্বশক্তি নতুন করে উদ্ধার করা 
অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদিও উস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী বিশেষতাবেই অবগত ছিল যে 
বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির মূল কারণ কৃষি নয়-_হ্থতী ও রেশম শিল্প। ইংরেজ 
কোম্পানীর বাণিজ্যের একটি বিরাট অংশও এই ছুটি শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছ্বিল। 
তথাপি তাঁরা এই শিল্প ছুটির দিকে সতর্কদৃষ্ট দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে নি । বাংলাদেশের 
প্রধান ছুটি শিল্প ধ্বংসোনুখ হয়ে ওঠায় এই দেশের অর্থনীতির পুনরজ্জীবন অসম্ভব 
হয়ে পড়ে। 

গ) ছুতিক্ষের অনতিকাল পরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নানাপ্রকার “ব্যবসায়ী- 
কৃষিপণ্যের উৎপাদন শুরু হয়। ইংরেজ সরকার নিজেদের প্রয়োজনে এই সব কৃষি 
যথা £ পাট, ইক্ষু, নীল প্রভীতির চাষ জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু এইসব 
কৃষি পণ্যের মূল্য সব সময় পরিবতিত হয়। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এই সব পণ্যের 
মূল্য হাস-বৃদ্ধি হওয়ার ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পেতে শুরু করে। 
অপর দিকে নতুন নতুন জমিতে এইসব ক্কষপণ্য চাষের ফলে ধানের জমির পরিমাণও 
হাস পায়। ফলে খাদ্য শশ্তের মূল্য বুদ্ধি পেতে থাকে এবং ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রি করে 
কিছু পরিমাণে অধিক অর্প কষকদের হাতে পড়লেও খাছ্শ্ত এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য 
জিনিসপত্র ক্রয় করতে তা! ব্যয় হতে শুরু করে। ফলে তার্দের আধিক সঙ্গতির উন্নতি 
হওয়ার সম্ভাবন! কিছুমাত্র ছিল না । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশের প্রায় 
শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে তাদের অর্থ নৈতিক 
অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ায় সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক পুনরুত্নয়নের 
সম্ভাবনা! বিনষ্ট হয়। 

(ঘ) রাজন্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোম্পানীর পক্ষ থেকে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও 
ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ছুর্শশার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ভূমিরাজন্ব 
ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থ নীতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কিন্তু একসালা, পাঁচসালা, 
ফশসাঁল! প্রভৃতি বন্দোবন্ত করার ফলে বারবার ভূদ্বামীদের পরিবর্তনে কৃষককুলের অবস্থা 
অবণনীয় হয়ে পড়ে। প্রত্যেক ভূম্বামীই নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ খাজনা 
আদায় করার জন্য সচেষ্ট ছিল। ফলে কৃষকদের উপর নিধাতনেরও আর অস্ত ছিল 
না। চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের ফলে এই অবস্থার অবসান ঘটলেও জমির মালিক 
কুষকগণ তখন থেকে জমির মালিক জমিদারদের অধীনে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুষ্টিমেয় জমিদারের আধিক উন্নতির সহায়ক হলেও বেশি সংখ্যক 
কৃষকদের কাছেই অভিশাপরূপে দেখা দেয়। 
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(উ) সর্বোপরি ইংলগ্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রচণ্ড আঘাত 
পায়। স্ৃতী ও রেশম বস্ত্ের ব্যবসায় বাংলাদেশের শিল্পীগণ বিশ্বজোড়। সুনাম অর্জন 
করতে সক্ষম হয়। কিন্ত শিল্প বিপ্রবের ফলে জম্তাঁয় দ্রুত উন্নত মানের বস্তব নির্মাণের 
কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশের তাতীদ্দের পক্ষে এই শিল্পে আর অস্তিত্ব 
বজায় রাখ! সম্ভব ছিল নাঁ। প্রতিযোগিতায় তাঁর! হেরে যেতে বাধ্য হয় এবং তাদের 
শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে তাঁত শিল্পে নিযুক্ত কারিগররা পুরাতন 
জীবিক! থেকে বিতাড়িত হয়ে নতুন জীবিকার সন্ধানে জমির উপর ভীড় জমাতে 
শুরু করে। বাংলার এই ছুটির শিল্পের ধ্বংসই তার অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ। 
অপর দিকে সীমিত চাঁষযোগ্য জমির উপর অধিক সংখ্যক লোকের চাপের ফলে 
অর্থ নৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়। বিকল্প কোন জীবিকার স্যটি না হওয়া পর্যস্ত 
বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুননয়নের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। 
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উত্তর $ (১) ভূমিকা! ঃ 


ঈন্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীকে ১৭৬৫ গ্রীষ্টান্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
লভ'” ক্লাইভের পত্র থেকে জানা যাঁয় যে বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার দেওয়ানী অধি- 
গ্রহণের পর কোম্পানীর ভারতীয় রাজস্থের পরিমাণ বাধিক ২ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ 
টাকা পর্বস্ত হওয়ার সম্তাবন1 দেখা দেয়। পরবর্তী বছরগুলোতে রাজস্বের পরিমাণ 
আরও ২০ লক্ষ টাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যস্ত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রত্যাশ! ছিল। 
বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেস্ত্ে কোম্পানীর ব্যয় ছিল মোটামুটিভাবে 
অসামরিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৬* লক্ষ টাকা, বাংলার 


নবাবকে দেয় ভাতা ৪২ লক্ষ টাকা এবং দ্িলীর বাদশাহকে দেয় নজরানা ২৬ লক্ষ 
টাক! অর্থাৎ মোট এক কোটি আটশ লক্ষ টাকা । 


(২) বাণিজ্যিক নীতি ঃ 


কোম্পানী কতৃক বাণিজ্যে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তখন থেকে রাজন্বের 
উদ্ত্ত অংশ হতেই সংগৃহীত হত। ইংলগ্ডে রপ্তানির উদ্দেশ্তে পণ্যপ্রব্য ক্রয়ের জন্য যে 
পরিমাণ অর্থ পৃথক করে রাধা! হত তাকেই বিনিয়োগ বল! হত। বহুবছর পর্বস্ত 
বিনিয়োগের পরিমাঁণই ভারতে কোম্পানীর উদ্যোগের সাফল্যের মাপকাঠি হিসাবে 
বিবেচিত হত। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে কোম্পানীর 
বাণিজ্যিক সামগ্রী ক্রয়ের অর্থ ছিল দেশে মূল্যবান ধাতুর অন্প্রবেশ শ্ধ করা 
এবং এই নীতি অন্থনরণ করে মূলধন স্যার প্রক্রিয়ায় সঞ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা স্য্ট করা । 
দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা! হাঁস পেতে শুরু করলে, অনেক দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে 
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বন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, চাহিদা বজায় রাখার জন্য কোম্পানীর মতে বিনিয়োগের পরিমাণই 
ছিল প্রধান অবলম্বন। তা সত্বেও একথা! শ্বীকার করতে হবে যে, এই উপায়ে রপ্তানির 
জন্য অর্থ সরবরাহ করার পদ্ধতি যথার্থ পারস্পরিক বিনিময়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না । 
বাণিজ্যের শিল্পোৎ্পাদন পদ্ধতির প্রতিযোগিতার ফলে দেশের শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ 
চূড়ান্তভাবে বন্ধ হওয়ার পূর্বে, কয়েক বছরের জন্য শিল্পে বিনিয়োগ বজায় রাখার 
সহায়ক হিসাবে কোম্পানীর নিনিয়োগের ভূমিকা যাই হোক না! কেন, একথা সন্দেহাতীত 
যে বুবছর ধরে পারস্পরিক বিনিময় ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে এইরূপ রপ্তানি 
প্রথা বাংসাদেশ উৎপাদনের ভিত্তি দুর্বল করে তোলে । ফলে অতি অনপদিনের মধ্যেই 
বাণিজ্যিক লভ্যাংশ 'প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইয়োরোপীয়দের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। অর্ধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তার! এই ধরনের মুনাফাকে ইয়োরোপে প্রেরণ করাই কাম্য বলে ধিব্চনা করে। 
ফলে ভারত ততে মুলকান বাণিজ্য সামগ্রী নিঃসরণের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। 


(৩) ভূমি রাজস্ব ঃ 

১৮১৩ গ্রীষ্টান্দে শাসনব্যবস্থার মাধমে সংগৃহীত রাজস্বকে বাণিজ্যিক রাজন্ধ হতে 
পৃথক রাখার জন্য কোম্পানিকে নিদেশ দেওয়া হয়। কোম্পানীর বেসামরিক ও 
অস্সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও কোম্পানীর ভারতীয় খণের উপর সুদ 
প্রদানের জন্য শাঁসনসংক্রান্ত রাজস্বকে বিশেষভাবে পথক করে রাখাই ছিল এই নির্দেশের 
উদ্দেশ্য । কোম্পানীর বাণিজ্যিক মুনাফাকে হুগ্ডি সংক্রান্ত অর্থপ্রদ্দান এবং অন্যান্ত খণের 
উপর সুদ প্রদান, ঝণ পরিশোধ এবং কোম্পানীর শেয়ারহোন্ডারগণকে লভ্যাংশ প্রদানের 
জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। ১৮১৩ থেকে ১৮২৮ শ্রীষ্টাব্ধ পর্ধস্ত সময়ের 
মধ্যে কোম্পানীর শাসন তুক্ত অঞ্চলসমূহ হতে সংগৃহীত রাজদ্বের পরিমাণ ছিল বছরে 
২ কোটি পাঁউগু অপেক্ষাও বেশি। এই রাজন্বের বেশির ভাগই বাংল! প্রেসিডেন্সি থেকে 
সংগৃহীত হত । এই অঞ্চল থেকে প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ পাউণ্ড আয় হত। আর এই 
আয়ের বেশির ভাগই আদায় হত ভূমি রাজন্ব থেকে । ১৮১৩ থেকে ১৮২৮ শ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত 
মোট রাজদ্বের প্রায় ৬২৫ শতাংশ ভূমিরাজন্ব থেকে পায়! যেত। রাজস্ব সংগ্রহের 
অন্য উৎস ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং পরিবহণ শুন্ক এবং আমদ্দানি শুন্ক এবং সরকারী 
সংস্থায় প্রস্তুত আফিম এবং লবণ ইত্যাদির বিক্রয় হতে লব্ধ নীট রাজন্ব। 

(8) আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যশুন্ক 2 

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শ্ত্ক প্রাক, ব্রিটিশ যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। এই ধরনের শুস্ককে 
বাণিজ্যক্ষেত্রে বিরক্তিজনক এবং দুর্নীতির উৎস বলে বিবেচনা কর! হত। কিন্তু রাজন্বের 
প্রয়োজন এত ব্যাপক ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যতাগ পর্যস্ত এইরূপ একটি বাণিজ্য 
স্বা্থবিরোধী উৎসকেও পরিত্যাগ করা স্ভব হয় নি। এই উৎস থেকে বাধিক রাজন্ব 
আদায়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ২,২০১০০০ পাউণ্ড। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্ের পরে শুষ্ক আরোপের 
প্রচলিত সাধারণ হার ছিল পণ্যমূল্যের ৩২ শতাংশ । 
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(৫) বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্ক £ 

বহিবাণিজ্যের উপর শ্ুন্ক সাধারণতঃ পণ্যমূল্যের ৭ই শতাংশ হারে ধার্য কর! হত। 
কিন্তু নির্ধারিত কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে শ্ুন্ক আরোপ করা হত। 
১৮১০ প্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভিন্ন অন্যজাতির জাহাজ দ্বারা বাহিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ধার্য শু্- 
হার বধিত করে এই হারের দ্িগণ করা হয়। ব্রিটিশ জাহাজ বাহিত ত্রব্যের ক্ষেত্রে 
নিযনতর হারে শুন প্রপ্নান অব্যাহত থাকে । একই সময়ে উপকুলবর্তা বাণিজ্যে ব্রিটিশ 
ছাড়া অন্য জাহাজের ব্যবহার নিষিদ্ধ কর! হয়। ১৮১৫ ্রীষ্টাব্দে ইংলও হতে আমদানিকৃত 
কতিপয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে আরও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। এই সময় কোন কোন 
ব্রিটিশ দ্রব্যের আমদা|নর&উপর শুন্ধহার হাস করে ২২ শতাংশ হারে শুঞ্ধ আরোপ কর! 
হয় এবং কিছু সংখ্যক ভ্রব্কে আমদানি শুষ্ক থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়। 
ব্রিটিশ জাহাজ বাহিত কিছু কিছু রপ্তানি সামগ্রী যেমন, তুলা, নীল» পশম, শন 
প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হত। ভারত-ইয়োরোপীয় 
বাণিজ্যের পরিবত্িত পরিস্থিতিতে যদিও ভারতীয় শ্ুতীবন্ত্রের রগচানি ক্রমবর্ধমান 
অস্থবিধার অন্মুখীন হয়, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ের পূর্ব পর্ধন্ত স্থৃতীবন্ত্রের রপ্তানি ক্রমবর্ধমান 
অসুবিধার সম্মুধীন হয়, তবুও ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ের পূর্ব পর্যন্ত সৃতীবন্ত্রের ক্ষেত্রে রপ্তানি শুক্কের 
কোন রেহাই মঞ্জর কর হয় নি। 

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পক্ষপাতদুলক আচরণ ব্যবস্থা আরও প্রসারিত কর! হয়। যেখানে 
ব্রিটিশ দ্রব্যের ক্ষেত্রে কোনও শুক প্রদান হতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি কিংবা ২ শতাংশ হারে 
শুক প্রদানের ব্যবস্থা ছিল সেখানেও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ এবং আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যত্রব্যের ক্ষেত্চে সাধারণতঃ ৫ শতাংশ হারে শুক প্রদানের প্রয়োজন হত এবং 
অন্যান্য ষে কোন দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৭ শতাংশ হতে ১৭ শতাংশের মধ্যে 
শুক প্রদান করতে হত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদেশী জাহাজে দ্রব্য আনয়ন করলে শুক্ক 
হারগুলে! দ্িগুণ হত। রপ্তানীর ক্ষেত্রেও ব্রিটেন এবং ইয়োরোপীয় দেশসমূহ ও 
আমেরিকা'যুস্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অনুরূপ পক্ষপাতমুলক ব্যবস্থার প্রবর্তনকরা হয়। 


(৬) উপসংহার £ 

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্ষের পর অস্তর্বাণিজ্য শুদ্বের অবসান ঘটলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর 
শুক্কের [হার আরও বৃদ্ধিকরার আবখকত। দেখা দেয়। এজন্য ১৮৪০ হতে ১৮৫০ 
্রীটান্জের মধ্যে বাণিজ্য শুদ্ধ বিধি সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করা! হয়। এই সংশোধনের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ব্রিটিশ এবং বিদেশী জাহাজের মধ্যে যে বিভেদমূলক আচরণ 
প্রচলিত ছিল তার অবসান। কিন্তু ব্রিটেনে উৎপন্ন দ্রবের অন্থকূলে পক্ষপাতমূলক 
আচরণ আরও কয়েক বছর ধরে অব্যাহত থাকে । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ 
দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হয়। অতিরিক্ত 
ব্যয় সংস্কুলানের উদ্দেস্তে পরবর্তী বছরে এই শুষ্ক রীতির আবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 


7150. 0৫ 361989] (177)---6 


82 হিহ্বি অব. বেঙ্গল 


00. 20. ভক৫৮০ 210 82000019606 (102 87)11770 ৪586610 110 (10০ 1866 
10276 01 00০ 1800 2100 ০7115 0816 01 0106 1901) 02100015. 

উত্তর (১) ভূমিক! ঃ 

প্রাচীনযুগ থেকেই ভারতবর্ষে ব্যাংকিং ব্যবস্থ প্রচলিত ছিল। কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত 
ও মন্ুসংহিতায় ব্যাঙ্কের কার্ধকলাপ সম্পর্কে আলোচনা! করা হয়। মোগল শাসনকালে 
ব্যাঙ্ক কারবারীগণ এবং অর্থবিনিয়োগকারীগণ সমাজে উচ্চ আপনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
শাসকগোষ্ঠীর আধিক স্থিতিণীলতা দেশের মূখ্য ব্যাঙ্ক কারবারীগণের উপর নির্ভর করত। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার নবাবের দরবারে জগংশেঠ নামে অভিহিত রাজবীয় 
ব্যাঙ্কারগণ প্র€ণ্ড প্রভাবশালী ছিলেন। ূ 

বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ইয়োরোপীয় বণিকগণ ভারতে উপস্থিত হওয়ার পর ভারতের 
দেশীয় ব্যাঙ্ক কারবারীগণের স'হাষ্য গ্রহণ করতে শুরু করে। ইয়োৌরোগীয় বণিকসংস্থ- 
গুলো যে দ্বর্ণপণ্ড আমদানি করত ত সাধারণত রাজকীয় ব্যাঙ্ক কারবারীগণের নিকটই 
কিছু বাটা দিয়ে বিক্রি করত এবং এই কারবারীগণ স্বর্ণপিও ক্রয়ের ব্যাপারে প্রায়শই 
একচেটিয় ক্রেতার স্থবিধ ভোগ করত । কোম্পানীগুলে! সাধারণতঃ ভারতে বাণিজ্যপণ্য 
ক্র-য়র জন্য মাঝেমাঝে দেশীয় ব্যাঙ্ক কারশারীগণের কাছ থেকে খণ গ্রহণ করতে বাধ্য 
হত। এই খণের জন্য বিদেশীদের সর্বানয় ৯ এবং সর্বোচ্চে ১২ শতাংশ সুদ দিতে হত। 
ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাশী ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত বিস্তৃত তাদের 
ব্যবসায়ী প্রতষ্ঠানগুলোতে অথ প্রেরণের জন্য এই দেশীয় ব্যাহ্কগুলোর সাহায্য গ্রহণ 
করত। বাংলাঞঙ্গেশের উপর ইস্ট ইগ্ডিয়! কোম্পানীর কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পর তাদের 
উদ্ধত রাজন্ব অন্যান্য স্থানে ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্যও দেশীয় ব্যান্গগুলোর উপর 
শিতরশীল ছিল। বিশেষতঃ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মুদ্র। প্রচলিত থাকার জন্য 
দেশীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য ব্যতীত তাদের অথপ্রেরণের অন্য কোন উপায় ছিল ন!। 

(২) এজেন্সী হাউসের উদ্ভব ঃ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোগীয় এজেন্সি হাউসগুলোর উদ্ভব শুরু হয়। 
এই প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত: ইংরেজ বণিকশ্রেণী এবং কোম্পানীর অবসর প্রাপ্ত 
উচ্চপস্থ কর্মচারীদের সঞ্চিত মূলধনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এজেন্সি হাউসগুলে! 
এমন কয়েক ধরনের আধিক কার্ধ সম্পাদন করত যার জন্য পূর্ববর্তীকালের দেশীয় ব্যাঙ্ক 
কারবারীগণের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্তক হত: দেণীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্বেই 
রাজকীয় পৃষ্ঠপোষককতাঁর অভাব এবং দেশে ইংরেজগণ কতৃত্ব নতুন রাজস্ব প্রশালন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন এই উভয় কারণে অসুবিধার সন্মুধীন হয়। ইয়োরোগীম় এজন্সী 
হাউনগুলোর উদ্ভবেরর ফলে তার্দের অবস্থা আরও শোঁচনীয় হয়ে পড়ে । 

(৩) ব্যাঙ্কের উদ্ভব £ 

ইয়োরোগীয় এজেন্সী হাউসগুলোর অন্যতম ছিল মেসার্স আলেকজাগ্ার এগ 
কোম্পানী । এই কোম্পানীর আনুকুল্যে ১৭৭* খ্রীষ্টাবে ভারতে সর্বপ্রথম ইয়োরোগীয় 
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ব্যান্ছ “দি-ব্যাঙ্ক অক হিন্দস্থান' কলকাতায় স্থাপিত হয়। ১৮৩২ গ্রীষ্টান্ষ পর্যস্ত এই ব্যাঙ্ক 
তার ব্যবস। অব্যাহত রাখে । এই সময় এই ব্যাঙ্কে যে হাউসগুলে! প্রতিঠিত হয়েছিল 
তারা কারবার গোঁটাতে বাধ্য হয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাৰে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় একটি 
জেনারেল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কের উপর বোথ্বাই, মাদ্রাজ, কলকাত! প্রভৃতি 
প্রেসিডেন্সী শহর ও জেলাগুলোতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সুযোগ-স্ুবিধ! প্রসারের জন্য দায়িত্ব 
ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু এইব্যাঙ্ক তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং 
দু'বছর পরে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্কের কার্য গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টান 
বেল ব্যাঙ্ক স্বাপিত হয়। কলকাতা শহরেই এই ব্যান্ক প্রথম গড়ে ওঠে । এই ব্যাঙ্ক 
নিজন্ব কাগজী মুদ্রা গ্রচলন করে এবং চেক্‌ পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রাথমিক প্রয়োগের জন্তও 
এই সংস্থা কৃতিত্ব দাবি করতে পারে । বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সহিত কোন এজেন্সী হাউসের 
যোগ ছিল শা। প্রায় পনের বছর ধরে এই ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। 

(8) অন্যান্য ব্যাঙ্ক 2 

(ক) ১৭৮৬ খ্রীষ্টান্ধে যৌথ-মূলধনী নীতি এবং অংশীদারগণের সীমিত দায়বদ্ধতার 
ভিত্তিতে সর্বপ্রথম ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেখ। দেয়। সেই বছরই দ্বিতীয় জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ 
ইত্ডয়া তার কাধকলাপ শুরু করে । এই ব্যাঙ্কও নিজস্ব কাগজী নোট প্রচলন করে। 
ইংরেজ সরকারও এই ব্যাঙ্কের সাহায্য গ্রহণ করত এবং বিপদের সময় ব্যাঙ্কও সরকারের 
সাহায্যের উপর নির্ভর করত। কিন্তু ১৭৮১ গ্রীষ্টাব্ধে ইঙ্গ-মারাঠ! যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড 
আধিক সংকটের সৃষ্টি হওয়ার ফলে এই ব্যাঙ্কের কারধকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। 

(গ) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা নামে একটি নতুন ব্যান্কের 
উদ্ভব হয়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্কের নাম পরিবতিত হয়ে “ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল? হয়। 
ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী এই ব্যাঙ্কের মূলধনী তহবিলে ১* লক্ষ টাকা প্রদান করে। মূলধনের 
মোট পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ টাক । কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতার স্থবিধ৷ ভোগ করার 
দরুন এই ব্যান্ক অতি শীপ্রই সম্রগ্র ভারতে সবাধিক গ্তরুত্পূর্ণ ব্যাঙ্কে পরিণত হয় এবং 
এই ব্যাঙ্কের উপর সরকাগী তহবিলের নিরাপত্তার দায়িত্ব অপ করা হয় । এই ব্যাঙ্ক 
ব্যতীত অন্য কোন ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রবতিত নোট সরকারের নিকট গ্রহণীয় ছিল না। এই 
ব্যান্কের প্রবতিত নোট ও অন্যান্য দায়ের ৩৩৪ ভাগ নগদ রিজার্ভ রেখে নিজন্ব কার্ধকলাপ 
পরিচালন! করত। 

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী ১৮৪- খ্রীষ্টাবে ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলকে 
একটি প্রেসিজেন্দী ব্যাঙ্কের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই ব্যান্কের পরিচালকমগ্ডলীর কয়েকজন 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং কাগজী-মুদ্র! প্রচলনের উপরও কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ 
কর! হয়। বোদ্বাই ও মাত্রাজের প্রেসিভেন্সী ব্যাঙ্কগুলে! যথাক্রমে ১৮৪০ এবং ১৮৪৩ 
্রীষ্টান্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্ক দুটির উভয়কেই ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী ৩ লক্ষ করে 
টাক! প্রদ্দান করে। প্রেসিভেন্সী ব্যান্কগুলোর কাগজী মুদ্র! প্রচলনের ক্ষমতার উপর 
কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ আরোপ কর! হয়। পরে ১৮৬২ থেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে কার 
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কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করলে এই ব্যাঙ্কগুলোর নোট প্রচলনের ক্ষমতা 
বিলুপ্ত হয়। 

(গ) ১৮০ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টান্জের মধ্যে এদেশের ইয়োরোগীয় ধাচে ৪০টিরও 
বেশি ব্যাঙ্কের উদ্ভব হয়| এই ব্যাঙ্গগুলোর সবকটিতেই ইয়োরোপীয় মালিকানার প্রাধান্ত 
ছিল। কিন্তু ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়ার 'ক্ষেত্রে ৪ জন 
ভারতীয় পরিচালকের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর ব্যা্ক- 
গুলোতেই ভারতীয় অংশীদারদের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া! যায়। কিন্তু সংখ্যায় ভারতীয়! 
অতি নগণ্য। | 

(৫) বিনিয়োগ পদ্ধতি £ 

ব্যাঙ্কে সংগৃহীত অর্থ সাধারণতঃ বিভিন্ন শিল্প-উদ্যোগে বিনিয়োগের জন; বিভিন্ন 
সংস্থা ও ব্যক্তিকে খণ হিসাব দেওয়া হত। তবে ইংরেজদের দ্বার! পরিচালিত এইসব 
ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের প্রায় সমস্ত অংশই ইংরেজ বণিকদের শিল্প-উদ্যোগে ব্যবহৃত হত। 
ভারতীয় শিল্পপতির্দের পক্ষে এই সব ব্যাঙ্ক থেকে আধিফ সাহায্য লাভ কর! প্রায় 
অসম্ভব ছিল। বিশ্যেতঃ বাণিজ্য পণ্যের নতুন কৃষি প্রথা এদেশে চালু হওয়ার ফলে 
নীল, পাট, আফিম, চা প্রভৃতি কৃষিপণ্যের মালিকান! প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ইংরেজদের 
হস্তগত ছিল। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে ব্যাঙ্ক এই সব শিল্পপতিদের অতিরিক্ত স্থুদে 
খণ দেওয়ার ব্যবস্থ। করত। কিন্তু এই সব কৃষিপণ্যের বাজার ছিল খুবই অশিক্ষিত, 
ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাক্ছের পক্ষে নিয়মিতভাবে খণ পুনকদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে উঠত। 
এইরূপ কৃত্রিম আধিক সংঞ্টের ফলে অনেক সময়ই ব্যাক্গগুলোর অস্তিত্ব বজায় রাখ! 
অসম্ভব হত। প্রক্কৃতপক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে নুষ্ঠুভাবে ব্যাঙ্কের লেনদেন নিয়ন্ত্রণের 
কোন ব্যবস্থী না থাকার জন্যই এদেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে নানারূপ অস্থ্বিধার 
হট হয়। 

0. 21 31161]5 1০৮15/ 61১০ 509018] 010917525 11॥ 1361069] 001:1175 0 
11786 11816 0£ 0০ 196 52106005 . 


উত্তর ঃ (১) ভূমিকা: 

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের শ্রেণীবিচারের প্রধান মাপকাঠি ছিল বংশ কৌলীন্য। আথিক 
বৈষম্য বল্পালী কৌলীন্যের সহিত মিলিত হয়ে সমাজে এক বিরাট শ্রেণীভেদের স্থষ্ট করে। 
কিন্ত শ্রমশিল্পের যুগে ধনতন্ত্রের বিকাশে কৌলীন্য ও রক্ত সম্পর্কের আভিঙ্জাত্য মুদ্রার 
কাছে পরাজয় বরণ করে। মধ্যযুগের স্থিতিশীল অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে গতিশীল, 
অর্থনৈতিক কার্যবিধি আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দুর্ভেম্ত ও ছুর্লজ্ঘ প্রাচীর 
অনেক পরিমাণে ভেঙ্গে পড়ে । নতুন শ্রেণী বিন্যাসে দেখ! দিল ধনিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত' 
শ্রেণী ও শ্রমজীবীশ্রেণী। ইংরেজ আমলের পূর্বে ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে মাঝামাঝি বিত্ত সম্প্ 
লোক যে ছিলনা ত! নয়, তবে এই শ্রেণীর সংখ) খুবই অল্প ছিঙ্গ বলে শ্রেণী হিসাকে 
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তাদের বিশেষ কোন প্রাধান্য ব! প্রভাব ছিল না । এই ধনিক ও মাঝামাঝি রকমের বিত্ত- 
সম্পন্ন লোকদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে কৌলীন্য লক্ষ্যণীয়ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। 
অর্থসম্পদই ক্রমে নতুন শ্রেণী বিনধাসে মধ্যে শ্রেণী বিচারের মানদণ্ড হয়ে ফাড়ায়। 

(২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের প্রভাব £ 
১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যযুগীয় তূমিব্যবস্থার দারুণ 
পরিবর্তন ঘটে । বড় বড় জমিদার, ত'লুকদার, চৌধুরী, তরফদার অথবা অন্যান্য মধ্যবর্তী 
রাজন্ব আদায়কারীদের মধ্যে একজনকে জমির মাপিক বলে গণ্য করে তার সহিত 
জমির বন্দোবস্ত করা হয় । এই জমিদার প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট হারে গভণমেপ্টকে খাজন। 
দিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হল। এই বন্দোবস্তের ফলে জমিদা'রবগের মধ্যে স্তরভেদ বিনষ্ট 
হওয়াতে সকলে একই পর্যায়ের অস্ক্তৃক্ত ছিল। স্থতরাং ইংরেজ জমিদার শ্রেনীকে 
নতুনভাবে বিন্যস্ত করে নতুন শ্বত্বমর্ধাদায় গুতিষ্ঠিত করে। এই জম্পর্কে ডক্টর এন. কে. 
সিংহ বলেন যে, “0 ০10 02 10178 00 85561 0096 10015 01955 ভ2৪ ৪, 
01986101) 0£ 92105101016. 000961 0023101051) 00215 আঅ০1০ 0015 
19001000,0101)5 0 01015 01955 2100 [102 19106255101) 50190100660 ৮০1 
45015106191 60 165 £1:0% 2 ৮ 
কিন্তু বধিত হারে নিণিষ্ট সময়ে রাজস্ব আদায়ের কঠোরতার জন্য বহু প্রাচীন 
বনেদী জমিদার বংশ ধ্বংল হয়ে যায় । ফরামী, দিনেমার ও ইংরেজদের অধীনে কর্ম বা 
ব্যবস1 বাণিজ্য করে যার! কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিল তারা অনেকে জমিদারী ক্রয় করতে 
শুরু করে। এইভাবে ইংরেজের অনেক বেনিয়ান জমিদার হওয়াতে নতুন শ্রেণী 
বিন্য'সের প্রকাশ ঘটে । এই সম্পর্কে ডক্টর নরেন্দ্র সিংহ মন্তব্য করেন যে, “02- 
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[00009 2100 15 0100956 ড/1)0 1000 10)01025 05৮ 19301011759 00170030059 121712170 
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' রেশম ব্যবসায়ী কাস্তবাবু, মহারাজ! নবকৃষ্ণ ও শিল্পপতি ছ্বারকানাথ ঠাকুরের নাঁম 
এ প্রসঙ্গে বিদে্ষভাবে উল্লেখযোগ্য । ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর ছায়ায় শিলপদযোগী 
হয়ে প্রচুর অথপম্পদ ধার! লাভ করেন, তাদের মধ্যে মতিলাল শীল, রামদুলাঁল দে» 
ছারকানাথ ঠাঁকুঞ ও রামক্কৃষ মলিকের নাম নান! কারণে পরিচিত । উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে বাংলায় পুঁজিপতি শ্রেণীর যে উদ্ভব হয় এই সময় থেকেই তার প্রাথমিক 
মূলধন সঞ্চয়ের যুগ। বাঙ্গালীর এই মূলধন সঞ্চয়ের যুগে বিশেষভাবে স্মরণীয় প্রিন্স 
তবারকাঁনাথ ঠাকুরের নাম এ যুগের ভোগ-লালসায় লিপ্ত জমিদারদের মধ্যে তিনি ছিলেন 
বিরাট ব্যতিক্রম । জমিদার ও ইংরেজ সরকারের আফিম ও লবণ বিভাগের দেওয়ান 
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হিসাবে তিনি প্রচুর অর্থ আয় ও সঞ্চয় করার স্থযোগ পাঁন এবং সেই অর্থকে উপযুক্ত 
ভাবে ব্যবহার করে দক্ষ শিল্প-সংগঠকের পরিচয় দিতে সমর্থ হন। ছ্ারকাঁনাথ 
নীলকুঠি স্থাপন করেনঃ আখ চাষ ও চিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন এবং “কার ঠাকুর এগ কোম্পানী” নামে একটি বাণিজ্য সংস্থা প্রতিগা করেন। 
এই কোম্পানী সম্পর্কে ভর ত্রিপাঁটি মন্তব্য করেন, “9৪ 15617508306 17 আ1101) 
৪]. 00071 000 ৪৮০০০. 09100615101 195 10261) 6319101151:90 66562770179 
[710101291) 8110 [176 135105911 [010179005.৮ ১৮৩৮ শ্রীষ্টাবধে কার ঠাকুর আগ 
কোম্পানী আলেকজাগ্ডার আযাণ্ড কোম্পানীর কাছ থেকে চিনাকুরি কয়ল| খনি য় 
করে এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কার, ঠাকুব অ্যাণ্ড কোম্পানী ও গিলমোর, হমফ্রে আযাণ 
কোম্পানী, যুগ্রভাবে বেঙ্গল কোল কোম্পানী গঠন করে। দ্বারকানাথের এই উদ্যোগ 
ছিল সম্পূর্ণ নতুন প্রকৃতির । যদিও শিল্পসংগঠক হিসাবে ছ্বারকানাথ খুব সাফল্যের 
পরিচয় দিতে পারেন নি তথাপি একথ! নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তার দৃষ্টাস্ত 
অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অনেকেই কয়ল। শিল্পের উন্নতি সাধন করার 
ও ক্ষুত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্ট। করেন। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন 
যে, বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ব্যথতার মূল কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার অস্বিধা। 
তখনও ভারতে রেলপথ খোল হয়নি। রেলপথ খোলার পূর্বে দেশে কয়লার চাহিদা 
খুব সীমাবদ্ধ ছিল। রেলপথ শুধু মাত্র এই খন্জিন্রব্যের ব্যবহারের নতুন পথ উদ্মত্ 
করে দেয়নি, বিভিম্ন অঞ্চলে অবস্থিত কল-কারখানাগুলোতেও প্রয়োজনীয় কয়লা 
পৌছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। প্রকৃতপক্ষে কয়ল! শিল্পের মৌলিক অন্ুবিধাগ্তলো 
দূর করতে অসমর্থ হওয়ার ফল দ্বারকানাঁথের এই প্রচেষ্টা বিফল হয়। 

(৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব £ 

ইংরেজ আমলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব একটি বৈপ্লবিক ঘটনা । এই মধ্যবিত্ত কথাটির 
প্রক্কত সংজ্ঞা দেওয়া বড়ই কঠিন। মধ্যবিত্ত ছুই প্রকার-(১) জমিবিহীন অথাৎ 
চাকুরীজীবী বা সামান্য ব্যবসাঁজীবী এবং (২) সামান্য জমিজমাসম্পন্ন। উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশেরই কিছু না! কিছু জমি-জম! ছিল। 
কিন্ত ক্রমে জনসংখ্যা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে মাথ! পিছু চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 
কৃষির উপর কেবলমাত্র নির্ভর না করে সরকারী অফিস, বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতিতে চাকুরী গ্রহণে অথবা ছোটখাট ব্যবসা অবল্ম্বন করতে তার! বাধ্য হয়। 
এইভাবে একদল চাঁক্রীজীবী অথব! ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। এই মববিত্ত 
শ্রেণীর প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তৃত হয় পাশ্চাত্তা শিক্ষা প্রসারের ফলে। এই মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর মধ্যে যারা বিশেষভাবে শিক্ষ! ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁরা বিঘৎ-সমাজ 
বা গোষ্ঠী নামে পরিচিত হল। তবে এই মধ্যশিত্ত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ সরকারী 
ও বেসরকারী অফিসে কেরানীর পদে নিযুক্ত থাকত। 

বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু প্রাধান্যের কারণ মৃসলমানর! হিন্দুদের মতে! 


বাংলার ইতিহাস 8? 


ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার হুযোগ গ্রহণ করে নি। মুসলমানদের নিকট থেকে ইংরেজর! 
রাঁজশক্তি অধিকার করে; সেজন্য মুসলমানদের ইংরেজীদের প্রতি একটি বিছবেষভাব ও 
ইংরেজী শক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণ ছিল। তার! স্বাভাবিক কারণেই নিজেদের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির বিষয়ে গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করত। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষতাব ও 
অসহযোগিত! উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজে অবনতির মূল কারণ। এই 
প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক কারণে ইংরেজগণ মুসলমানদের 
প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি প্রদর্শন করত। 
বিক্ষু্ধ ও অনন্ত মুসজ্মানর! সেইজন্য হিন্দুদের মতো হুযোগ স্থবিধা না পেলেও, যেটুকু , 
পেয়েছিল তারও সদ্যবহার করেনি। পুজিপতি শ্রেণীর মধ্যে এজন্যই হিন্দু প্রাধান্য 
দেখ! যায়। 


(8) মজুর শ্রেণী ঃ 


মজুর শ্রেণীর উৎপত্তিই এই যুগেই শুরু হয়। ধনতান্ত্রিক যুগে এই শ্রেণীর আবির্ভাব 
টতে বাঁধ্য এবং তাদের ছারাই শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্ধভাবে দেখা দেয়। চিরস্থায়ী- 
বন্দোবস্তের ফলে বহু কৃষক ও কারিগর জমি থেকে উৎধাত হয়। তার্দের মধ্যে অনেকে 
কয়লাধনি, পাঁটকল, নীলক্ষেত, চ! বাগান প্রভৃতিতে যোগ দিয়ে মজুর শ্রেণীর সৃষ্টি করে। 
মজুর শ্রেণীর ছুটি প্রধান ভাগ-(১) গ্রামের ক্ষেতমজুর এবং (২) শহরের কলকারখানার 
মজুর । 

নবযুগের নতুন শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে শ্রেণী বিরোধের বীজ উদ্ত হয়। ধণিকতন্ত্রের 
প্রথম যুগে সম্পদের স্বচ্ছলতার জন্য এই বিরোধ তেমন স্পষ্ট আকার ধারণ করে না। 
কিন্তু ধনিকতন্ত্রের গ্রপারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও মজুর শরেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার 
ফলে বেকারত্ব দেখ! দিলে শ্রেণী সংগ্রাম প্রতাশ পায় এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাদর্শ ধীরে ধারে 
আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। তবে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, এই নতুন শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে মধ্যযুগের রক্তের মর্যাদা ও কৌলীন্য 
অথহীন। 
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উত্তর। (১) ভূমিকা 

ভারত ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপানের উদ্দেশ্য 
ইংলগ্ডের একদল বাণক এঁ্দ গভর্নর আ্যাণ্ড কোম্পানী অফ মারচ্যাপ্টস্‌ অব লগুন ট্রেণিং 
ইন্টু দি ঈন্ট ইণ্তিজ' নামে একটি বাণিজ্য সংস্থা গঠন করে। তবে সাধারণভাবে 
এই প্রতিষ্ঠান ইট ইপ্ডিয়।৷ কোম্পানী নামেই পরিচিত। ১৬০০ শ্রীষ্টান্ের ৩১শে ডিসেপ্বর 
ইংলগ্ের রাণী প্রথম এগিজাবেখের একটি জনদ অঙ্সারে ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী 
উত্তমাশা অস্তরীপের পূর্বদিকে সমগ্র অঞ্চলে ব্যবপা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকাঁর ' 
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লাভ করে। কয়েক বছর পরে ১৬০৮ গ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু কিছু 
স্থবিধা আদায়ের জন্য ঈন্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ক্যাপ্টেন হকিন্সকে দূতরূপে 
মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করেন। কিন্ত পোৃগীজদের বিরোধিতার জন্য 
তার পক্ষে জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বিশেষ কোন স্থযোগ আদায় করা সম্ভব হয় নি। 
পরে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ডের রাজ! প্রথম জেমসের দুতরূপে শ্তার টমাস রে! জাহাঙ্গীরের 
দরবারে আসেন । তিনি নানারূপ বাধা-বিপত্তি সত্বেও মোগল বাদশাহের কাছ থেকে 
কিছু কিছু বাণিজি/িক স্থযোগ আদায় করতে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে আগ্রা, আর্মাগাণ্ড 
মন্থলিপত্তনম, বরোচ প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৩৯ 
খীষ্টান্ে বিজয়নগরের সামস্তরাজ চন্্রগিরির রাজার কাছ থেকে ইংরেজগণ মাত্রা 
বন্দরের পত্তনি লাভ করে। ১৬৫১ গ্রীষ্টাব্জে ঈস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী সম্রাট শাহজাহানের 
কাছ থেকে একটি ফরমাঁন লাভ করে। এই ফরমান অনুসারে সম্রাট শাহজাহান 
ইংরেজ কোম্পানীকে বাণিজ্য-শুক্ক সংক্রান্ত কয়েকটি স্বযোগ দিতে সম্মত হয়। ইতিমধ্যে 
বঙ্গোপসাগরের উপকূলে উড়িস্যার বালেশ্বর এবং হরিহরপুরে ও মেদিনীপুরের নিকটবর্তাঁ 
পিপলিতে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৫১ গ্রীষ্টান্ধে হুগলি এবং ১৬৫৮ 
্ষ্টাব্দে ঢাকায় এবং কিছুদিন পরে মালদহ ও রাজমহলে ইংরেজগণ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ 
করে। ১৬৬৮ খ্রীষ্টান্জে ভারতের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই বন্দরেও ইংরেজদের একটি 
বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। সম্রাট আওরঙ্গজৈবের সময় ইংরেজদের সঙ্গে মোগলদের 
সংঘর্ষ দেখ! দিলেও ১৬৮* খ্রীষ্টাব্ধে আওরঙ্গজেব ইংরেজদের একখানি নতুন ফরমান দেন 
এবং ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ঈন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। 
আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য সংঘর্ষ শুরু হলে 
কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানারূপ অস্থবিধার স্ষ্ট হুয়। স্থতরাং কোম্পানী 
মোগল সম্রাটের কাছ থেকে আর একখাশ্রি নতুন ফরমান আদায়ের চেষ্টা করে। ১৭১৭ 
খরীষ্টাৰে তদানীন্তন মোগল সম্রাট ফারুখশিয়ার উদ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানিকে একখানা ফরমান 
ও দুখানা-হুসব-উল হুকুম মঞ্জর করেন। এই ফরমানে বাংলাদেশ, বিহার ও 
উড়িস্যার বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে বল! হন্ন যে, হুগাল বন্দরের ব্যবলা-বাণিজ্যের জন্য 
বাণিজ্য শুক্কের পরিবর্তে ইংরেজ কোম্পানীর প্রতি বছর তিন হাজার টাক সরকারী 
খাজাঞ্চিখানাঁয় জম! দিতে হবে এবং এই তিন হাজার টাক! ব্যতীত তাদের কাছ থেকে 
অন্য কোন বাণিজ্য শু্ধ আদায় কর! বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হল। ইংরেজ বণিকদের 
বাণজ্যের পণ্যত্রব্য কোশভাবে টুরি হলে ভ। পুনঞ্বার কর এবং চোরকে শাভি জেওয়ার 
দ্বায়িত্ব ও মোগল রাজকর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করা হয়। বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের জন্য 
সরকারী কর্মচারীদের উপ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ও সাহায্য দানের দায়িত্ব দেওয়া 
হয়। তাছাড়া মাত্রাজে চীনাপত্তন ) নিমিত মুদ্রার রৌপ্যের মান বাংলাদেশে প্রচলিত 
মুদ্রার সমান হলে কোনপ্রকার বাট্র। ব্যতীতই এই মুদ্রা বাংলাদেশের বণিকদের গ্রহণ 
করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। 
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ঈম্টঃইপ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই একদশ ইংরেজ বণিক কোম্পানীর 
একচেটিয়া অধিকারের উপর অবৈধভাঁবে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে। প্রথম থেকেই 
কোম্পানীর কর্মচারীরা এবং কয়েকজন ইংরেজ বণিক ভ'রত মহাসাঁগরের তীরবর্তী 
অঞ্চলের ব্যক্তিগত ব্যবসা স্বাধীনভাবে পরিচালন! করার স্থযোগ লাভ করেন। ১৬৭৫ 
গষ্টাবধে এই সুযোগ শুধুমাত্র টংকিন এবং ফরমোস! ব্যতীত নিরক্ষবৃত্তের উত্তরের সমগ্র 
চি বিস্তৃত করা হয়। এই ব্যবস' অত্যন্ত লাভজনক ছিল বলে ব্যবসায়ীরা! নান! 
প্রকার ছুর্শাতির আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করে। কোম্পানীর একচেটিয়। ব্যবসায়ে 
হস্তক্ষেপ কোম্পানীর জাহাজ ব্যবহার ব্যক্তিগত লোকসানকে কোম্পানীর লোকসানে 
পরিণত কর! এমন কি কোম্পানীর মূলধন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লগ্রী করা৷ অসাধু 
ব্যবসায়ীরা এই সবকিছুই করতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ঈন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবস! 
বাণিজ্যের ক্ষতিসাধনের বাপারে কোম্পানীর কর্মচারীরা ছি'চকেচোর মাত্র, প্রকৃতপক্ষে 
বাণিজ্যে ক্ষেত্রে অবৈধভাবে হৃস্তক্ষেপকারীরা ছিল দুর্দাস্ত ডাকাত। কোম্প'নীর 
প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ইংলগ্ডের একদল বণিক কোম্পানীর ব্যবসা! বাণিজের ক্ষেত্রে 
নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার স্থষ্ট করে । এইসব বাণকরা৷ বণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধভাবে 
হস্তক্ষেপকারী (1706110767) নামে পরিচিত। কোম্পানীর অসাধু কর্মচারীদের 
সঙ্গেও বাণিজ্যক্ষেত্রে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপকারীদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
বিশেষতঃ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোম্পানীর শোচনীয় পরাজয়ের 
পর এই অবৈধ ব/বসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা অনেকগুণে বৃদ্ধি পায়। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ইংলগ্ডের হাউস অফ কমন্সে একজন অবৈধ ব্যবসায়ী দৃপ্তকষ্ঠে ঘোষণ! করেন যে, 
এই ব্যবলাকে তিনি অন্যায় বলে মনে করেন না এবং পা্গিয়ামেণ্টে অবৈধ 
ব্যবস। বন্ধ করার জন্য কোন আইন প্রণয়ন না করা হলে, কখনই তিন এই ব্যবস! ত্যাগ 
করতে রাজি নন। অন্যদ্দিকে কোম্পানী ১৬৮৭ থেকে ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলগ্ডের 
রাজা এবং পালিয়ামেন্টের অদন্তদের নিজের্দের পক্ষে রাখার জন্য এক লক্ষ সাত হাজার 
পাউণ্তের বেশি খরচ করলেও পালিয়ামেন্ট থেকে ঘোষণা কর! হয় যে, ইংলগ্তের যেকোন 
ব্যক্ষিই পূর্বদেশে বাণিজ্য করার সমান স্থযোগ পাবে । ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ কারীর "ইংলিশ ট্রেডিং কোম্পানী টু দি ন্ট ইণ্ডিজ নামে একটি 
বাণিজ্য সংস্থা গঠন করে। তবে বাংলাদেশে এই নতুন সংস্থা বিশেষ কোন স্থযোগ 
লাভ করতে পারে নি। এগারে। বছর কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে এই 
বাণিজ্য সংস্থ। ঈন্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ইউনাইটেড কোম্পানী অফ দি 
মাচান্টস্‌ অফ ইংল্যাণ্ড ট্রেডিং টু দি ঈন্ট ইণ্ডিজ গঠন করে। কিন্তু এই কোম্পানী 
গঠিত হওয়ার পরেও ইংলগ্রের বণিকগণ ঈন্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর একচেটিয়া! বাণিজ্যিক 
অধিকারের বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্ট! করে। 
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(৩) একচেটিয়া অধিকার বিলোপ £ 

পলাশীর যুদ্ধের পর অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক 
সংস্থা থেকে রাজনৈতিক সংস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার স্বযোগ পেতে শুরু করে। মীরজাফর 
ও মীরকাশিমকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করার সময় কোম্পানী তাদের ব্যবসা ও 
বাণিজ্যিক স্বার্থ বৃদ্ধি করার জন্য নানারূপ নতুন নতুন শর্ত আরোপ করতে শুর করে। 
বিশেষত; ভারতের বাণিজাক্ষেত্র থেকে ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের ধীরে ধীরে এবং 
নিঃশবে বিদায় গ্রহণের পর ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্র্কত- 
পক্ষে এই সময় থেকে উস্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানী ভারতের এক বিরাট অঞ্চলের অন্তর্টেশীয় 
ও বহির্দেণীয় বাণিজ্যের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়। সুতরাং ইংবাণ্ডে 
কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ করার জন্ত আবার প্রবল আন্দোপন 
শুরু হয় । ভারতীয় বাণিজ্য সকল ইংরেজ বণিক এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট 
সমভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়াই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেন্ত ৷ কিন্তু কোম্পানীর 
বোর্ড অফ ডাইরেক্টর পালিয়ামেন্টের সদশ্তদের সাহাযো কোম্পানী এই অধিকার 
বজায় রাখতে চেষ্টা করে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীকে ভারতে ব্যবস! বাণিজ্য 
পরিণালন! করার জন্ত একটি নতুন সনদ দেওয়া হয়। এই সময় ভারতের গভর্নর 
জেনারেল জর্ড কর্নওয়ালিস 1 লর্ড কর্মওয়ালিস কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার 
তুলে দিলে স্বা্থলোলুপ ইংরেজ বণিকদের পরস্পর প্রতিযোগিতায় ইংলগ্ডের 
ভারতীয় বাণিজ্যের সর্বনাশ ঘটবে এই যুক্তি প্রদর্শন করে কোম্পানীর একচেটিয়! 
বাণিজ্যক অধিকার বজায় রাখতে সমথ হন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বাণিজ্যের 
সঙ্গে ইংলগ্রের রাজা থেকে গুরু করে পালিয়ামেন্টের বছ সদগ্তের স্বার্থই ঘনিষ্ঠভাবে 
জরিত থাকার ফলে অন্যান্য বণিকদের দাবি পালিয়ামেপ্টে প্রত্যাখ্যাত হয়। 
১৭১৩ গ্রীষ্টান্দের চাটার আযাক্ট দ্বারা আরও বিশ বছরের জন্য ঈন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে 
ভারতবর্ষে বাণিজ্য পরিচালনার একগেটিয়া! অধিকার ভোগ করার স্থযোগ দেওয়া হয়। 
অবশ্ত বছরে মোট তিন হাজার টন পণা দ্রব্যা্ছি ইংলগ্রের সাধারণ বণিকদের ভারতবর্ষ 
থেকে ক্রয় করার অতি নগণ্য অধিকার এক চার্টার দ্বার! শ্বীকৃত হয়' তবে এই 
সাধারণ সুযোগ প্রাঞ্ধির মধ্যেই সাধারণ বণিকরদদের আন্দোলনের জয় স্থচিত হয় এবং 
তার। ভ্বধ্যতে আরও প্রবল আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে । 

ইতিমধ্যে ইয়োরোপের রাজনীতিতেও এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে 
১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীতে আবার বিশ বছরের জন্য নতুন সনদ দেওয়ার পূর্বে 
ইংলগ্ডের সাধারণ বণিকগণ কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের বিরুদ্ধে 
জনমত গঠন করতে শুরু -করে। সেই সময় ফ্রান্সের সআাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট 
মহাদেণীক ঘোষণ! ছারা ইয়োরোপের বাণিজ্য বন্দরগুলোতে ইংরেজদের বাণিজ্য 
জাহাজ এবং ইংরেজ বণিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে ইংরেজ.বপিকদের মধ্যে 
ভারতীয় বান্জ্যে অংশগ্রহণ করার জন্য এক ব্যাপক আগ্রহ দেখা দ্েয়। উস্ট ইত্ডয়া 


বাংলার ইতিহাস 9] 


কোম্পানীর একচেটিয়। অধিকারের বিরোধিতা৷ পালিয়ামেন্টের অভ্যন্তরে ও বাইরে 
তত্র আকার ধারণ করে। ফলে ভারতের বাণিজ্য কয়েবটি শর্তাধীনে অনান্য বণিকদের 
নিকটও উনুক্ত কর৷ হয় এবং ইস্ট ইপ্ডিয়া৷ কোম্পানী স্বভাবতই এক তীন্র প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদের একটি শর্ত দ্বার! ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া 


বাণিজ্যিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়। 
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উত্তর। (১) ভূমিকা ঃ 

১৭৬৫ খ্রীষ্টান ১২ই আগস্ট ঈন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী দিলীর বাদশাহ শাহ 
আলমের কাছ থেকে বাংল!, বিহার ও উড়িস্তার দেওয়ানী লাভ করেন। এই 
দেওয়ানী লাভের পরিবর্তে ক্লাইভ শাহ আলমকে বাধিক ২৬ লক্ষ টাঁকা ভাতা এবং 
কারা ও এপাহাবাদ এই ছুটি প্রদেশের অধিকার দিতে জন্মত হন। লর্ড ক্লাইভ 
মুশিদাবাদের নবাব নাজিব-উদ-দৌলাকে বাধিক ৫৩ লক্ষ টাকা ভাতাদ্ানের 
বিনিষয়ে বাংল স্থবার উপর তার দাবি ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। নাজিব-উদ- 
দৌল! সিংহাসনে উপবেশন করার পর মহম্মদ রেজাধানকে বাংলাদেশের নায়েব-স্থবা 
বা ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত করেন। ক্লাইভ রায় দুর্লভ ও জগৎ শেঠকে রেজ! 
খানের সহকারীরূপে নিযুক্ত করে একই হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করার সম্ভাব্য বিপদ 
এরড়াঁবাঁর ব্যবস্থা করেন। তাছাড়৷ রাজ! সীতাব রায়কে পাটন! বাণিজ্যকুঠির প্রধানের 
সহিত যুগ্মভাবে রাজন্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া! হল। কিন্তু দেওয়ানি লাভের পর 
অনেক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার পরও ক্লাইভের পক্ষে বাংলাদে:শর ভূমি-রাজদ্ব 
ব্যবস্থা সুষ্টভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হল না। তাছাড়া! কোম্পানীর কর্মচারিবর্গের 
দেশীয় রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা, তার্দের মধ্যে ব্যাপক ছুর্নীতি এবং সর্বোপরি 
বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের ঈর্ষ। প্রভৃতির কথা বিবেচনা করে ক্লাইভ দেওয়ানীর কাজ 
প্রকাশ্ঠভাবে কোম্পানীর হস্তে গ্রহণ করতে জম্মত হলেন না ভার সংক্রান্ত 
কাজের ছুটি প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজন্ব আদায় এবং দেওয়ানী মামল! বিচার । নবাবের 
উপর এই সকল দায়িত্ব পূর্বের মতই থেকে গেল। অথচ রাজন্বের মালিক হল কোম্পানী । 
ফলে নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন দাঁয়ত্ব এবং কোম্পানী পেল দায়ত্বহীন ক্ষমতা । 
এইরূপ অকার্ধকর ও অদ্ভুত ব্যবস্থার অবশ্বস্তাবী ফল হিসাবে বাংলাদেশের প্রজাবর্গের 
বিশেষত: জমারদের দুর্দশার সীম! ছিল না। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার কিছুদিন 
পরে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দ ইতিহাসে “ছিয়াত্তরের মন্বস্তর” নামে পরিচিত 
ভয়াবহ দ্বভিক্ষ দেখা দেওয়াতে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃতু; মুখে 
পতিত হয় এবং বাংলাদেশের বনু জমিদার পরিবারের পক্ষেও নিজেদের অন্তিত্ব বজায় 
রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে । 
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(২) জমিদারদের দুর্ভোগ ঃ 

তবে বাংলাদেশের ছিয়াত্বরের মন্বস্তরের প্রকোপ শতগুণ বৃদ্ধি করে তোলার চেষ্টা 
করে ইংরেজ ও নবাবের কর্মচারীরা । ছুভিক্ষ, পীড়িত দরিদ্র জনসাধারণের নিকট থেকে 
সেই বছর ( ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে) অপরাপর বছর অপেক্ষা ছু লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা 
অধিক রাজন্ম আদায় হয়। তাছাড়! জমিদারদের এবং সাধারণ প্রজাদের সর্বনাশ 
করার জন্য ইংরেজ কর্মচাঁরী, এমনকি হ্বয়ং গভননরও নানারূপ ষড়যন্ত্রে লি হতে শুরু 
করেন। বর্ধমানের মহারাণীর অভিযোগ থেকে জানা যায় যে গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস 
পনের হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে তার পছন্দ কর! এক ব্যক্তিকে বর্ধধানের জমিদ্দারীর খঁকটি 
বিরাট অংশ পত্তনি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৭৭০ গ্রীষ্টান্বের দুভিক্ষ এবং ১৭৭৩ 
খ্ষ্টাব্বের প্লাবনের ফলে জনসাধারনের ছুরবস্থা বৃদ্ধি পেলে তাদের উপকারার্ধে শাটোরের 
জমিদার রাণী ভবানী প্রজাদের কর মকুব করেন। ফলে জরকারী কোষাগারে নির্দিষ্ট 
সময়ে রাজন্ব জমা দিতে অসমর্থ হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে রাণীর প্রাসাদ 
আক্রমণ ও অবরুদ্ধ করে বাকি খাজনা আদায় করার ব্যবস্থা কর! হয় এবং ছুলাল রায় 
নামক এক বাক্তিকে রাজসাহীর জমদার নিযুক্ত করা হয়। পরে যদিও রানী পুনরায় 
তার সম্পাত্তর উপর তার অধিকার স্থাপন করতে সমথন হন তথাপি ইংরেজ সরকারের 
এই নী'তর ফলে তার সম্পত্তির একটি অংশ তার হাতছাড়। হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানের 
অনেক জমিদার*এই সময় তাদের ভূ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং অনেকের পক্ষে 
বহু চেষ্ট! করা সত্বেও সেই জম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। 

(৩) ইংরেজ সরকারের রাজন্বনীতি ও জমিদারগণ ঃ 

ওয়ারেন হেস্টিংস শাসন দায়িত্ব লাভ করার পর রাজস্ব বিভাগ সংস্কারের চেষ্টা! করেন । 
তিনি প্রতি পাচবছরের জন্ত জমিদারদের সঙ্গে একটি নতুন বন্দোবস্ত করার নীতি অনুদরণ 
করেন। ওয়ারেন হেঠিংসের রাজস্ব ব্যবস্থা সদিচ্ছাপ্রস্থত হলেও সাফপ্য অর্জন করেনি । 
হেত্টিংস ব্যক্তিগতভাবে পূর্বেকার জমিদারদের সহিত বন্দোবস্তের পক্ষপাতী হলেও 
কার্ধক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজন্থ দিতে স্বীকৃত হয় তাদেরই জমিপরী 
দেওয়। হয়। ফলে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জমির্ধার যেমন তাদের জমিদারী থেকে 
বঞ্চিত হয়, কোম্পানীও অভিজ্ঞ রাজন্ব-আদায়কারীদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। 
হেষ্টিংসের পঞ্চবাধিক বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারগণ প্রতি বছরই নতুন করে বন্দোবস্ত 
গ্রহণ করতেন বটে, কিন্ত তীরা নিজ জমিদারী হতে কোনকালে বঞ্চিত হতেন না । 
কিন্তু অভিজ্ঞ জমিদারদের স্থলে নতুন জমিদারদের নিয়োগের ফলে রাজস্ব বিভাগের 
জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। 

১৭৯৩ খ্রীষ্ঠাবে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলাদেশের রাজন্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ স্তার জন শোরের 
মতামত উপেক্ষা করে তার প্রবতিত দশ বছরের বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত 
করার ব্যবস্থা করেন। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার সময় জম জরীপ, নতুন 
কর নির্ধারণ প্রস্তুতি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ের উপরই দৃষ্ট ন! দেওয়ান এই ব্যবস্থার 
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মধ্যেও অনেক ক্রুটি দেখা দের়। কিন্তু কর্ণওয়ালিস ও জন শোরটুউভয়েই পূর্বতন অভিজ্ঞ] 
জমিদারদের শ্বত্ব জমিদারীতে পুনর্বহাল করার চেষ্টা করেন। ফলে প্রাচীন ও বনেদী 
বু জমদার পরিবার আবার তার্দের জমির্দারী ফিরে॥ পেতে সমর্থ হন। কিন্তু এই 
ব্যবস্থায় কঠোর “ুর্ধাস্ত আইন" বলবৎ থাকার জন্য অনেক জমিপ্ণরের পক্ষেই জমিদ্বারীর 
আয়তন অটুট রাখা সম্ভবপর হয় নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্ধকরী হওয়ার পরবর্তী 
২০ বছরের মধ্যে অনেক বড় বড় জমিদারই নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব জম! দিতে অসমর্থ হয়ে 
তাদের জমিদারীর অংশ বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় পুরো জমিদারীও বিক্রি 
হতে শুরু করে। রাজসাহী অথবা বর্ধমানের জঙমিদ্দারগণও তাদের জমিদাবীর বন্ধ 
অংশ বিক্রি করতে বাধ্য হন। এইভাবে বহু পুরানো৷ জমিপারবংশের বিলুপ্তি ঘটে এবং 
নতুন নতুন জমিদারদের উদ্ভব হয়| 

তবে এইরূপ অবস্থায় জমিদারদের পক্ষে দুটি স্থযোগ থাকার জন্ত তাদের অন্তিস্থ 
একেবারে বিলোপ হয়ে যায় নি। প্রথমতঃ, পত্তনি অথব! স্থায়ীভাবে লীজ দিয়ে জমিদগারগণ 
তাদের জমিদারী রক্ষা করার একটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করেন। তালুকদার, জোতদার 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যগদের (1২010161031) ) সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করে জমিদারগণ নিশ্স্ত 
মনে গ্রাম ত্যাগ করে নাগরিক জীবনের বিলাসবহুল জীবন যাপন করার স্থযোগ পেতে 
শুর করেন। নিদিষ্ট পরিমাণ জমির আয়ের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তালুকদারগণ 
কলষকদের কাছ থেকে রাজন্ব আদায় করে জমিদারদের প্রাপ) নির্দিষ্ট সময়ে প্রেরণ করার 
ব্যবস্থা করতেন। ফলে জধিদারদের আথিক দুর্ভাবন! ও হ্থধাস্ত আইনের বিভীষিকা 
অনেকাংশে হাস পায়। 

দ্বিতীয়তঃ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হুযোগ-প্রাঞ্চ 
জমিদারগণের সরকারকে দেয় রাজন্ধের হারের পরিমাণ যথেষ্ট কম ছিল। জমিদারী 
থেকে তাদের প্রকৃত আয় এবং সরকারের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজন্বের মধ্যেও বিরাট পাথক্য 
ছিল। এই অতিরিক্ত আয় তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। 
তাছাড়া অব্যবহৃত ও পতিত জমি উদ্ধারের পর এই সময় জমি নতুন করে পত্বনি দেওয়া 
হয় এবং জমিদারদের আয বৃদ্ধির নতুন একটি পথের স্ষ্টি হয়। কিন্তু ১৭৯৩ খ্ী্াবে 
জমিদারদের সঙ্গে সরকারের নিিষ্ট পরিমাণ অর্থের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত হওয়ার ফলে এই 
নতুন জমির আয়ের কোন অংশই সরকারের প্রাপ্য ছিল নাঁ। নতুন্জমি থেকে 
আদায়ীকৃত রাজস্বও জমিদারদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় 1 
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অবিভক্ত ভারতবর্ষে বসবাসকারী মুসলমানদের অর্ধেকের বেশিই একমাত্র বাংলা- 
দেশের সীমানার মধ্যে বাস করত এবং এই দেশের অন্তান্ত এলাকার মুসলমানদের সঙ্গে 
তাদের প্রচণ্ড পার্থক্য দেখা যায় । তার মূল কারণই হুল বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই 
অবজ্ঞাত, অন্পৃন্ত ও অশিক্ষিত নিয়শ্রেণীর হিন্দুদের বংশধর। নানাশ্রেণীর হিন্দুদের সহিত 
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বিদেশী আরবী ইরানী তৃকাঁ, আফগান মুসলমানদের সংশিশ্রণের ফলে বাংলার স্বল্প সংখ্যক 
আশরাফ বা অভিজাত মুসলমানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই 
অনভিজাত অর্থাৎ ধর্মাস্তরিত হিন্দুদের বংশধর । এই হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ- 
শ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা উৎপীড়িত নিয়শ্রেণীর হিন্দু। মানবপন্থী বাংলাদেশে হিন্দু মুসলিম 
সংস্কৃতির সমন্বয় তাই সহঙ্ছে গড়ে ওঠ! সম্ভব হয়েছিল । এই সম্পর্কে ডক্টর স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় লেখেন যে, “ধর্মোন্সত্তার ফলে হিন্দুদের বলপূর্বক কিছু কিছু মুসলমান করিয়া 
দেওয়া যে হয় নাই, তাহা নহে। তবে পীর, ককির, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের 
প্রচার ও কেরান্তীর ফলে, মৃখ্যত: ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্ান্য মতের 
বাঙ্গালী, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বাংলাদেশে যে মতের মহম্মদীর ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, 
'তাহ। খাটি শরিয়তী অথাৎ কোরান অহ্থপারী ইসলাম নহে। বাংলাদেশে ইসলামের 
স্থফীমতই বেশী প্রসার লাত করে। স্থফীমতের ইললামের সহিত বাংলার সংস্কৃতির 
মূল সুরটুকুর তেমন ।বরোধ নাই। সুফীমতের ইসলাম সহজেই বাংলাল! প্রচলিত যোগমার্গ 
ও অন্তান্ত আধ্যা-ত্মক সাধন মার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়। লইতে সমর্থ হইয়াছিল। 
মধ্যযুগে তুকঁবিজয়ের পর হইতে যে ইসলাম বাংলায় আপিয়াছিল, তাহা নিজেকে 
বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ গ্রাহা করিয়। লইয়াছিল। বাংলাদেশে গ্রচলিত ইসলাম ধর্ম বাস্তবিকই 
“মজমুঅ অল বহরৈন” অর্থাৎ দুইটি সাগরের সম্মিলন হইয়! দড়াইয়াছিল।” 
(২) সমাজের অবস্থার পরিবর্তন ঃ 
কিন্তু মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজরা যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাণী 
বাংলাদেশে শিয়ে আসে তার সঙ্গে মুসলমান ভাবধার।৷ আপস করতে সমর্থ হয়নি । তবে 
মুসলমানদের এই আপসহীন মনোভাবের জন্য কয়েকটি কারণ বিশেষভাবে দাঁয়ী !. 
৬. ৬/. [7006 তার [06 1090 200511095 নামক গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মুসলমানদের দুরবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তদানীস্তন সন্তরাস্তবংশীয় 
মুসলমানদের অথাশমের তিনি তিনটি প্রধান উপায়ের কথ! বলেন। এগুলে! হল 
--সামরিক বিভাগ রাজস্ব বিভাগ এবং বিচার অথব! রাজনৈতিক বিভাগে চাকুরী । 
এই তিনটির মধ্যে প্রথমটি থেকে মুসলমানর! সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। সাধারণভাবে 
ইংরেজদের সামরিক বিভাগে কোন মুপলমান নিয়োগ কর! বন্ধ হল। যদ্দি কখনও কোন 
মুসলমান এই বিভাগে প্রবেশ করার হযোগ পেত, তার সম্পদ সংগ্রহের কোন স্থযোগ 
অবশি্ ছিল ন1। 
মুদলমান আমলে রাজন্ব বিভাগের উচ্চপদ গুলোতে সাধারণত; মুনলমানদেরই অধিষ্ঠিত 
থাকতে দেখা যায়। তবে কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি রাজত্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত কর্ম 
হিন্দু নাঁজির ব1' বেলিফরাই সম্পাদন করত। এই অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীর! উর্ধব'তন 
মুলমান কর্মচারীদের নিকট সংগৃহীত রাজন্ব জম দেওয়ার সময় তাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ 
গ্রহণ করত। তবে উধ্বতন মুললমান কর্মচারীরাই রাজদ্ব সংগ্রহের ব্যাপারে সম্রাটদের 
নিকট দায়ী থাকতেন। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব সংগ্রহের শ্যত্রে নুললমান কর্মচারিগণ 
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গ্রচুর' অর্থসম্পদ লাভ করতেন। কারণ, কোন দেওয়ানী আদালতের নিয়ম অনুযায়ী 
তারা রাঁজন্ব স্থির করতেন নাঁ। কিন্তু তের ধার্ধ রাজস্ব তারা সৈশ্বাহিনীর সাহায্যে 
বঙ্পূর্বক আদায় করার ব্)বস্থা করতেন । 

দ্িলীর সম্রাটের নিকট থেকে ইংরেজরা প্রধান রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে বাংলাদেশ 
লাভ করে। এই রাজন্ব আদায়ের অধিকার তারা তরবারির জোরে লাভ করলেও তাদের 
আইনসম্মত উপাধি ছিল দেওয়ান বা! রাজন্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী । সেজন্য মুনলমান 
গণ মনে করত যে, ইংরেজরা! মুসলমান পদ্ধতি অন্ুলরণ করতে বাধ্য। ইংরেজরাও 
প্রথম দিকে মুসলমান কর্মচারীদের স্ব স্ব পদে বহাঁল রাখ! তবে পূবঙ্গে, এমনকি মুসলিম 
রাজত্বের যুগেও হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। 

লর্ড ঝনওয়ালিস ও শ্তার জন শোর ক্রমে ক্রমে এই মোগল পদ্ধতির কতকগুলো! 
পরিবর্তন সাধন করে। এই পরিবতঠনগুলে! পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়ে 
মোগল রাজন্ব ব্যবস্থাকে একটি নতুন রূপ দান করে। ১৭৯৩, গ্রীষ্টাব্বের এই চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান কর্মচারীর স্থলে প্রত্যেক জেলায় একজন ইংরেজ কালেক্টর 
নিযুক্ত হন। এই বন্দৌবস্তের অন্যতম নীতি হল অধীনস্থ হিন্দুকর্মচারীদের জমিদার 
হিসাবে স্বীকৃতি দান। এভাবে মুসলমান রাজন্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে মুসলমান- 
শীর্স্থানীয় পরিবারসমূষ্তের পদমর্ধার্দা বিনষ্ট হতে শুরু করে এবং মুললমানদের সম্পদ 
হিন্দুর হাতে আসতে শুঞ্ করে। এই সম্পর্কে ৬/ ৬/. [7007 বলেন যে, “106 
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তৃতীয় উপায় অর্থাৎ শাঁসন বিভাগীয় কর্ম, যা মুসলমানদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। 
তখন তাঁও তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। সরকারী চাকুরী এবং বেসরকারী উচ্চপদ 
অধিকার থেকেও মুসলমানগণ বঞ্চিত হতে শুরু করে। অপরদিকে রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক এইসব পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের শিক্ষাপদ্ধতিও সম্পূর্ণভাবে ভেজে 
পড়ে এবং মুসলমান সমাজের ধীরে ধারে শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে ।”-** 
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(৩) নবজাগরণ ও মুসলিম সমাজ ঃ 
অষ্টাদশ শতাব্ীর শেষভাগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে 
বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। অপরদিকে উনবিংশ- 
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শতাবীর তৃতীয় দশকে ফার্সার স্থলে কোর্ট-কাছারীতে ইংরেজী ভাষা, প্রবতিত হয়। 
অথথ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও এই ভাষার পরিবর্তনের ফলেও মুসলমানদের 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসস্তোষ দেখা দেয় এবং মুসলমানগণ ইংরেজ শাসন পদ্ধতির সহিত 
সহযোগিত! করতে এমন ইংরেজী ভাষা শিখতেও আগ্রহ প্রকাশ করে নি। তবে 
ইংরেজী শিক্ষার বিপক্ষে যাওয়ায় মুসলমানদের আরও” ছুটি কারণ ছিল--(১) গ্রীন্ট 
ধর্মাস্তরিত হওয়ার ভয় ও (২) ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলজনিত ব্রিটিশ চবিতেষ। 
ওয়াহাবী আন্দোলনের ঢেউ বাংলার দুরতম প্রান্তেও গভীর প্রভাব বিস্তার/করে। 
বাংলার নবজাগরণের ভাবধারার প্রধানত: ইংরেজী শিক্ষ1-দ'ক্ষ। হতে জন্মলাভ কিরে ॥ 
সেজন্য ইংরেজ বিদ্বেষবশতঃ মুসলমানগণ ন্বজাগরণ থেকে দূরে সরে থাকে? এবং 
নবজাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে মুসলমান সমাজে বিশেষ দৃষ্ট হয় নি। 

ওয়াহাবী আন্দোলনেই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মুসলমান সমাজের 
প্রধান ঘটন1 | ওয়াহাবী আন্দোলন বাংলার মুসলমান কৃষকসমাজে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। 
নীলকরদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীগণ আন্দোলন চালায়। বলতে গেলে এই আন্দোলন- 
কারীরাই বাংলার প্রথম সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মধ্য হতেই প্রথম রাজনৈতিক আসামী 
দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। 

(8) উপসংহার £ 

তবে ওয়াহাবী আন্দোলন ছাড়! এই সময় মুসলমান সমাজের মধ্যে জাগৃতির কোন 
সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখ! যায় নি। কলকাতার মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান 
ছিল। ব্রিটিশ শাসনে ষে ধনিকশ্রেণীর স্থষ্টি হয় তার মধ্যেও মুসলমান ছিল ন! 
বললেই চলে । ১৮৫১ খ্রীষ্টা্ষ পর্যস্ত কলকাতার আইন ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগই 
ছিল মুসলমান । কিন্ধতু ১৮৫২ শ্রীষ্টান্ের পরে নতুন একজনও মুসলমান আইন 
ব্যবসায়ী কলকাতা কোর্টে যোগদান করেন নি। জরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে এই অবস্থার 
কোন ব্যতিক্রম ছিল না । ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের সকল সরকারী চাকুরীই প্রায় 
মুসলানদের হস্তগত ছিল কিন্তু একশ বছর পরে ইংরেজ সরকারের কাজে নিযুক্ত 
ভারতীয়দের মধ্যে মাত্র ১২ শতাংশ পদ মুসলমানগণের অধিকারে ছিল। ভূসম্পত্তির 
ব্যাপারেও বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না । এমনকি পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণের সংখ্যাধিজ্য 
থাকলেও ভূ্বামীগণ বেশিই ছিলেন হিন্দু। বাঁখরগঞ্জ ( বরিশাল ) জেলার অধিবাসীদের 
মধ্যে শতকরা ৬৮৮ জন ছিল মুসলমান ধর্মাবলম্বী কিন্ত এ জেলার মাত্র ১০ শতাংশ 
জমি তার্দের হাতে ছিল এবং মোট ভূমি রাজব্বের মাত্র ৯ শতাংশ তাদের কাছ থেকে 
আদায় হত। ময়মনসিংহ জেলায় ১৬ শতাংশ জমির মালিক ছিল মুললমানগণ এবং 
তার! এ জেলার ভূমিরাজন্বের মাত্র ১৬ শতাংশ দিত। তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর 
সংস্কৃতি ও অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি মূলতঃ ছিল নগরকেন্দ্রিক কিন্তু বাংলাদেশের বেশির ভাগ 
মুসলমানই গ্রামে বাস করত ফলে এই সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির কোন সফল ভোগ করাও 
তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল ন। 
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8৪. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরেজ ইষ্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানি উৎপাদন সংগঠন 
ও বাজারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছিল। এর ফলে বাংলার অথনীতিতে গুরুত্পূর্ণ পরিবর্তন 
হয়েছিল। ১৮১৩র চার্টার আইন পর্যন্ত কোম্পানি বাংলায় যে ধরনের বাণিজ্যিক 
কাঠামো তৈরী করেছিল তা 41020177200 72০০৮ নামে পরিচিত । কোম্পানি 
যে ধরনের অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল তা! বাজারের শ্বতক্র্ত ন্য়িম থেকে 
উদ্ভৃত হয় নি। এর পশ্চাতে এমন কিছু কারণ ছিল য! অর্থনীতির স্বাভাবিক জ' তের 
বহিভূতি। তিনটি বিষয় নিয়ে এই আধিপত্য গড়ে উঠেছিল। এগুলি হল-_ 
(১) কোম্পানির কার্ধকলাপের ব্যাপকতা, (২) মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় কোম্পানির ভূমিকা 
এবং (৩) সামগ্রিক বাংলার অর্থনীতিতে কোম্পানির প্রতিষ্ঠা । 


শিল্পের ক্ষেত্রে কোম্পানি তিনভাবে [00123478010 অথবা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করেছিল। (১) কোম্পানি একক বৃহত্বম ক্রেত। হিসাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করেছিল ॥ 
(২) কোম্পানি নিজেদের স্থবিধামতো। জিনিসের আমদানী ও রপ্তানী পরিচালন করত & 
(৩) নিয়ন্ত্রণের জন্য কোম্পানি এমন একটি কাঠামো তৈরী করেছিল, যার সাহাষে। 


মৌলিক শিল্পদ্রব্য পাওয়! সম্ভব হত। স্থতরাং ভারতীয় পুঁজির গতিবিধি কোম্পানির 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। 


১৭৫৩ থেকে ১৭৭০-এর শেষ দশক পর্যস্ত বস্ত্রশিল্পে এই তিন ধরনের পদ্ধতি পরিলক্ষিত 
হয়। দাদনী থেকে £১£০০5 প্রথায় চলে আসা, অন্তান্ত ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের 
ক্ষমত| খর্ব করা, অল্প সময়ের মধ্যে ( ১৭৫৭-৬৩) বাংলার রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতি 
এবং কোম্পানির প্রতিনিধিদের ক্ষমতা বস্ত্রশিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যের 
ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ইংরেজরা ১৭৮০-র দশকের মধ্যে তাদের আধিপত্য মজবুত 
করেছিল। তাদের প্রতিযোগী বলতে আর কেউ ছিল না! এবং তার! প্রায় একচেটিয়! 
আধিপত্য স্থাপন করেছিল । 


এই রাজনৈতিক আধিপত্য ১৭৬৫ থেকে কোম্পানির অগ্রগতিকে সাহায্য করেছিঙ্গ ৫ 
এ সময় কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করায় তার পক্ষে বাংলার উহ্ত্ত রাজস্ব কৃষি খেকে 


শিল্পে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ কোম্পানি এই সময়ে বাণিজ্যের শ্থার্থে ভূষি- 
রাজস্ব ব্যবহার করেছিল । 


আধিপত্য বাড়বার জঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের কার্যকলাপে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়; 
সমকালীন তথ্য থেকে জান! যায় যে, কোম্পানি মুদ্র! বিনিময় সংক্রান্ত শর্তগুলি নিজেদের 
স্বার্থে ঠিক করে। মজুরির হারকে প্রায় নিয়তম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়। হয়েছিল । বন্ততঃ 
এটা কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গ ছিল। ঢাকায় ইংরেজ রেসিভেন্ট লিখেছেন যে, 
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তাতীর! ১০% থেকে ৩০% হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কোম্পানি যে হারে তাদের কাছ 
থেকে কাচাঁমাল কিনত এবং মজুরি দিত তা মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। 

আধিপত্যের ফল নিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। দেবেন্ত্র বিজয় 
মিত্রের মতে ইংরেজরা একচেটিয়া! নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে সক্ষম হয় নি। তাঁর মতে ইংরেজ 
কোম্পানীকে ফরাসী ও ভাচদের বাণিজ্যিক প্রতিদন্দিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন কোন সময়ে অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। যেমন 
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে । এই বাণিজ্যিক প্রতিছ্ৃন্দিতার ফলে কোম্পানি 
বাণিজিক রেসিডেপ্ট নিধারিত বিনিয়োগ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছিল। মিত্রের মতে মি 
তাতীর ৩৩% কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। 

ইংরেজ কোম্পানি আরো! একটি কারণে একচেটিয়। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছিল৷ 
তা হল তাতীদের প্রতিরোধ । তাতীরা৷ কোম্পানির কাছ থেকে দাদ্নী বাবদ অগ্রিম 
টাক! নিতে অনিচ্ছুক ছিল। তার কারণ এতে তাদের অত্যন্ত সামান্য লাভ হত। 
ব্যক্তিগত বাণিজ্যকারী এবং অন্ান্ত বিদেশী কোম্পামিগুলির এজেপ্টরা ইংরেজ কোম্পানি 
অপেক্ষা ১৫% থেকে ৪০ % বেশী দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। ইংরেজ কোম্পানি জিনিস 
ক্রয়ের সময় এত বেশী দাম দিতে পারত না । তার কারণ তাদের হাতে নগদ টাকার 
অভাব ছিল। তাছাড়। কোম্পানি কেনা কাপড়ের মান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল। 
স্থৃতরাং তাতীরা কোম্পানির অনুশাসন অমান্য করত। কোম্পানি ১৭৮৬-৮৭তে তাতীদের 
নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল। পরে এইসব অঙ্গশাঁসন কোম্পানির 
প্রতি তাতীদের আরো বিরূপ করে তুলেছিল । 

মিত্র আরো লিখেছেন যে, তুলো! ও বস্ত্রশিল্নের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে রেশম, আখ ও 
নীল চাষের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। তার ফলে কীাচামাল ও আধা শিল্পজাত দ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। অধ্যাপক ত্রিপাঠী এই মত সমর্থন করেন। তার মতে 
ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্রা ভারতে তুলো উৎপাদনের অবক্ষয় নিয়ে এত বেশী আলোচনা 
করেছেন যে, তার! কাচামাল নিয়ে বাণিজ্যিক অগ্রগতির দিকটি উপেক্ষা করেছেন । 

মিত্রের যুক্তিতে কিছু ফাক রয়েছে । তিনি যে ধরনের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন তার 
অর্থ এই নয় যে, অন্য শ্রেণীর ক্রেতার অস্তিত্ব ছিল না। ১৭৫৭-৬৭-তে যে ধরনের 
অনুশাসন চালু ছিল তা! থেকে দু'টো জিনিস বোঝ যায়--বাঁজারে আরে! ক্রেতা! ছিল 
এবং কোম্পানি তার নিয়ন্ত্রণ বজায়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল । তাছাড়া! বাজারের 
স্বাভাবিক নিয়ম ছাড়াও কোম্পানি অন্ত উপায়ে তার একচেটিয়া অধিকার রাখার 
চেষ্ট। কষ্পেছিল। উহ 

মিত্র দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে ফরাসী ও ডাচ কোম্পানিগুলির 
প্রতিদ্ন্বিতা ছিল। এই প্রতিদন্দিতা যখনই জোরদার হত তখন ইংরেজরাই মূখ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করত। ইংরেজর! ফরাসীদের যেসব সুবিধা দিয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত কম। 
ডাচদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । যেসব গোমস্তা কোম্পানি সমর্থন-পুষ্ট ছিল 
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তানের অবস্থা ছিল বিশেষ স্থবিধাজনক । মোট কথা এই যে, এই বাণিজ্যিক প্রতিষ্বন্দি- 
তায় ইংরেজ কোম্পানি রাজনৈতিক শক্তির সাহায্য নিয়েছিল। 

মিত্র দেখিয়েছেন যে, নতুন ধরনের বাণিজ্যিক ফসলের সাহায্যে বস্ত্র শিল্পে অবক্ষয় 
জনিত ক্ষতি অনেকটা! লাঘব হয়েছিল। বাণিজ্যিক ফসলের প্রসারের ফলে বাংলার কুষি 
বুটেনে কীচামাল সরবরাহের ভূমিকা নিয়েছিল। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক উদ্দেন্তে চা 
এবং আফিং ব্যবহার করা হয়েছিল। ইউরোপের সঙ্গে হুষম বাণিজ্যের স্বার্থে নীল 
ব্যবহার কর! হয়েছিল। স্থতরাং ভারতীয় কৃষি বৃটিশ শিল্প বিপ্লব এবং তংজনিত চাপ 
সহ করে টিকে ছিল। বাংলার কৃষি আস্তর্জাতিক বাজারের উপর আরে! বেশী নির্ভরশীল 
হয়েছিল। স্থতরাং বিদেশের বাজারের দামের ওঠানামা বাংলার কৃষিকে প্রভাবিত 
'করেছিল। 

নতুন বাণিজ্যিক ফসলের পশ্চাতে একমাত্র ইংরেজরা অর্থ ব্যয় করেছিল। তারা 
এর সাহায্যে তাদের ভাগ্য তৈরী করেছিল। এব্যাপারে তারা এজেন্সী সংস্থাগুলির 
মাধ্যমে কাজ করেছিল । ইংরেজদের-অর্থ নৈতিক আধিপত্য তখনও বজায় ছিল । উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ রেশমের কথা উল্লেখযোগ্য । পলাশীর পর পুরনো শিল্পের অথবা রেশম উৎপাদনের 
জায়গায় নতুন শিল্পের কেন্্র গড়ে উঠেছিল । 

এরপর নতুন রেশমের ক্রমবধধমান চাহিদা গুটিপোকার চাষে উৎসাহ দিয়েছিল । 
১৭৭০-এ দুভিক্ষের সময় গুটিপোকার চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । ১৭৮৫-র মধ্যে রেশমের 
বাজারে আবার পুনরুখথাঁন ঘটেছিল। ইংরেজরা! উন্নতমানের জিনিস পেতে চেয়েছিল 
কোর্ট অফ. ডিরেক্টার্স সেই উদ্দেশ্তে (ভাল মানের জিনিস পাওয়া এবং প্রতিযোগিতা 
দুর করা ) বাংলার সরকারকে গুটিপোকার চাষ নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছিল। অনেক ইংরেজ 
ব্যবসায়ী তাদের নিজের পুঁজি দিয়ে গুটিপোকার চাষে উত্সাহ দেখিয়েছিল। এখানেও 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষণ সুস্পষ্ট । | 

শেষ অধ্যায়ে মিত্র লিখেছেন যে, আধিপত্যে চেষ্টা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। তবে 
আমরা দেখেছি যে, নানাভাবে ও নানা কারণে ইংরেজরা অর্থনীতির উপর আধিপত্য 
স্থাপন করেছিল। সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও মিত্র বাণিজ্যিক ও অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে 
'ত্ননিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্টঠ করেছেন । যখন আমরা 49001172007-এর মতো! শব্দ প্রয়োগ 
করি তখন আমরা কোন একটি বিশেষ বৎসর চিহ্নিত করি না। সাধারণভাবে ১৭৫৭-র 
-পরবর্তাঁ যুগে বাংলার অর্থনীতির উপর ইংরেজ আধিপত্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । 
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গড়ে উঠতে শুরু করে। যৌথমুলধনী কোম্পানীগুলো সাধারণতঃ বহুসংখ্যক অংশীদার" 
নিয়ে গঠিত হত, কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অল্লসংখ্যক - 
অংশীদার নিয়ে গঠিত হয়। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো কোম্পানীগুলোর 
পরিচালক অথবা প্রতিনিধি হিসাবে কোম্পানী গুলোর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং কোম্পানী- 
গুলে! যে উদ্দেশে গঠিত হয়েছিল সেই কাজ সম্পাদন করে। অন্ত একদল লোকের দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরিচালনা করার প্রথম 
দিকের একটি উদাহরণ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত একটি বীম! প্রতিষ্ঠানের কার্য বিবরণী থেকে 
জানা গিয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই ধরনের ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ 
করার রীতি ব্যাপকভাবে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় উভয় ধরনের কোম্পানী কর্তৃক 
অন্ত স্ব | 

(২) ম্যানেজিং এজেন্দী গঠনের কারণ £ 

ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো কেন দ্রুত গড়ে ওঠে 
এবং জনপ্রিয়ত! অর্জন করে তা বিশ্লেষণ কর! প্রয়োজন । উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার 
দিকে ভারতে ব্যবসায়ী উদ্যোগ, বিশেষতঃ পথ.প্রদর্শনকারী প্রক্কাতির ব্যবসা-উদ্যোগ 
খুবই কম ছিল। কিন্ত ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার মতো মূলধন দুশ্প্াপ্য ছিল ন1। ব্রিটিশ: 
রাজকর্মচারীগণ, ইয়োরোপীয় বণিকগণ এবং ভারতের বণিকগোষ্ঠীর পু্তীভূত সঞ্চয়ের 
পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য ছিল না । যে সকল শ্রেণীর লোকদের নতুন বাণিজ্যিক ও শিল্প 
উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ করার ক্ষমতা ছিল তাদের অনেকেই এই ধরনের উদ্যোগের 
দেখাশোনা করার দায়িত্ব বহন করতে সমর্থ ছিলেন না । ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা 
একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারী এবং পরিচালক গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রম বিভাগ সম্ভব 
করে এই সমন্তার সমাধান করে। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান পারিশ্রমিকের পরিবর্তে 
অন্যের মালিকানাধীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কার্ধভার গ্রহণ করত এই 
পারিশ্রমিকের ভিত্তি এবং পরিমাণ ম)াঁনেজিং এজেন্পীর চুক্তির ধারা অন্ুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন 
রকমের হত । তবে এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদের নিজেদের ম্যানেজিং 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে উৎসাহ দিত এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূলধন নিয়ে অন্যান্তপঁজিপতির 
বিনিয়োগীরুত মূলধনের তত্বাবধান করতে প্রেরণা দান করত। ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একদিকে প্রখর ব্যবসায়ীবুদ্ধি এবং অপর দিকে অন্তের নিকট থেকে 
সংগৃহীত মূলধন এই ছুটি পরস্পর পরিপূরক উপাদান, একে অন্তের সাহায্য করতে মিলিত 
হতে পারত। 

(৩) ম্যানেজিং এজেন্দী প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা ঃ 

ইংলগ্ডে সমিতিবদ্ধ কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সীগুলোর ক্ষেত্রে ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রথাকে পছন্দ করার অতিরিক্ত একটি কারণ ছিল। এই ধরনের কোম্পানীগুলোর 
অংশীদারদের পক্ষে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে কোম্পানীগুলোর দৈনন্দিন প্রশাসনের: 
দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য একটি পরিচালকগোষ্ঠী খুঁজে বার করা খুবই কঠিন ছিল। 
স্চারতে অবস্থিত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো যে শুধু অংশীদারদের এই দুশ্টিস্তাঁ 
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থেকে মুস্ত করুত পারত তাই নয়, তার! ব্রিটেনে অবস্থিত অংশীদারগণকে ভারতে নতুন 
নতুন ব্যবসায়ে অর্থল্্রী করার জন্য প্রস্তাবও দিতে পারত । প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ বিনিয়োগ 
কারীগণ তাদের ভারতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সীমিতরূপে হলেও যে গতিশীলতার পরিচয় 
দিতে সমর্থ হন তা এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব না থাকলে 
সম্ভব হত কিনা সন্দেহ । সংক্ষেপে বলা যায় যে, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর 
মাধ্যমেই ব্রিটেনে বসবাসকারী বিনিয়োগকারীগণ নিশ্চিন্ত মনে ভারতে মূলধন বিনিয়োগ 
করতে উৎসাহিত বোধ করেন । ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবর্তন ও জন- 
প্রিয়ত! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই একই ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশে সমিতিবদ্ধ 
কয়েকটি কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা! হয়। অপর দিকে কয়েকটি কারণে 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোম্পানীগুলো পরিচালিত হওয়ার ফলে 
প্রশাসনিক ব্যয়েরও যথেষ্ট সাশ্রয় হত। পরস্পরের সাইত সম্পর্কহীন একাধিক 
কোম্পানীর পক্ষে একটি সাধারণ কার্ধালয়, একই নগদ পুঁজির ভাগার এবং ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত একই বিশেষজ্ঞ দলের সাহাষ) গ্রহণ করা সম্ভব হত বলে 
স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানীর পরিচালনার ব্যয় যথেষ্ট পরিমাঁণে হাঁস পেত। কিন্তু কখনও 
কখনও অতিরিক্ত দায়ভার গ্রস্ত ম্যানেজিং এজেণ্ট ভারপ্রাপ্ত কোম্পানীগুলোর ক্ষতির 
কারণরূপে দেখ! দিত । 


(8) মৃলধন সংগ্রহের স্থযোগ 2 


উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র 
শিল্প এবং বাণিজ্যসংক্রাস্ত অভিজ্ঞতার কেন্দ্রুরূপে পরিগণিত হত না, তাদের হাতে যথেষ্ট 
“পরিমাণে পুজির সঞ্চয়ও গড়ে উঠতে শুরু করে। কোন কোম্পানীর ব্যবসাসংক্রান্ত 
স্থনাম আবার তার ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করত । 
কোম্পানীর আথিক প্রতিষ্ঠাও কোম্পানী নিযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের সথনামের 
উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলে! কোন একটি 
কোম্পানীকে, এমনকি তার স্থায়ী সম্পত্তির জামিনের ভিত্িতে খণ দেওয়ার সময়ও 
ম্যানেজিং এজেপ্টের স্বাক্ষরের উপর জোর দিতে শ্রক্ক করে। অর্থাৎ ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও ছুনামের উপর কোম্পানীর স্থনাম ও ছুনাম নির্ভরণীল ছিল। স্থৃতরাং 
ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার বিকাশের সময় একমাত্র আধিক কারণে অনেক কোন্পানীর 
পক্ষে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্টিকতা দেখা দেয় । 
একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী যতক্ষণ একজন প্রতিষ্ঠিত ম্যানেজিং এজেন্টের 
পৃষ্ঠপোষকতা! অর্জন করতে না৷ পারত ততক্ষণ তার পক্ষে শেয়ার বিক্রি করা প্রায় 
অসম্ভব ছিল এবং চলতি পুজি খু'জে পাওয়াও খুব কঠিন ছিল। ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব কোম্পানীকে নিজেদের ছত্র ছায়ায় স্থাপন করতে সম্মত হত সেই সব 
' কোম্পানীর শেয়ারে নিজন্ব এই বিলের কিছু অংশও বিনিয়োগ করত এবং পরে সুবিধা 
"অঙ্যায়ী নিজেদের শেয়ারগুলো জনসাধারণের নিকট বিক্রি করে দিত। যেকালে 
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দেশের মূলধনীবাজার পশ্চাদপদ ছিল এবং শেয়ার বিনিয়োগের জন্য প্রত্যক্ষ আবেদনও' 
যখন জনসাধারণের কর্ণগোচর হওয়ার সম্তাবন! খুবই কম ছিল সেই সময়ে ম্যানেজিং 
এজেন্সীর তহবিল এইভাবে নতুন কোম্পানী গঠনের জন্য এক ধরনের “আবতিত 'তহবিল”' 
হিসাবে ব্যবহৃত ব্যবসায়ী প্রতিষ্টানের প্রসারে সাহায্য করত। 

(৫) দোষ-ক্ররটি ঃ 

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার কার্ধকারিতা৷ এইভাবে দেখা গেলেও নানাকারণে এই 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বহু দোষ ত্রুটির আশঙ্কা দেখা দিতে শুরু করে।: অধিকাংশ ক্ষেৃ্ই 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থ তাদের পরিচালনাধীন কোম্পানীর অংশীদারাদের 
স্বার্থের সহিত অভিন্ন থাকত না। স্বার্থের এই ধরনের কয়েকটি উদাহরণ দিলে ৮১৭ 
আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে। ম্যানেজিং এজেন্টদের পারিশ্রমিক প্রায়ই একটি ব্যবদায়ের 
মোট উৎপাদনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হত এবং এই সকল ক্ষেত্রে লাভজনক মূল্যের 
যতটা উৎপাদন বিক্রয় করা সম্ভব হত তা অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা এজেন্টগণের স্বার্থের অন্কুল হয়ে দাড়াত। ফলে তারা কোম্পাণীগুলোকে 
বেশি উৎপাদন করার জন্ নানাভাবে উৎসাহিত করত। কোন কোন সময় ম্যানেজিং 
এজেন্টগণ ক্রয় মূল্যের উপর একটি কমিশন পেতেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তারা তাঁদের 
স্বার্থের খাতিরে ক্রয়মূল্যকে স্ফাতি করে নির্ধারিত করতেন । যদিও ক্রয়মূল্যের স্ফীতি' 
সাধন উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি এবং মুনাফার ক্ষতিসাধন করত। অপর দিকে একজন 
ম্যানেজিং এজেন্ট তার পরিচালনাধীন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের উদ্ধন্ত তহবিল হতে; 
অপেক্ষাকৃত সম্তা হারে খণ গ্রহণ করতে পারতেন এবং অন্ত যে সকল প্রতিষ্ঠানের খণের 
প্রয়োজন, সেই সব প্রতিষ্ঠানকে এই অর্থ অধিকতর উচ্চহারে পুনরায় খণ দিতেন। এই 
ভাবে নিজের স্বার্থের জন্ত তার অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠানের তিনি ক্ষতি করতেও দ্বিধাবোধ 
করতেন না। অনেক সময় ন্যায় নাতি-জ্ঞানহীন ম্যানেজিং এজেপ্টগণ তাদের 
পরিচালনাধীন কোম্পানীর শেয়ার ফাটক! বাজারে কারবার করার জন্য তাদের কার্ধকালের 
তথ্যাদির ব্যবহার করত এবং এইভাবে এই কোম্পানীগুলোর অংশীদারদের উপর 
লোকসানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এই সব কারণেই ম্যানেজিং 
এজেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কুখ্যাতি অর্জন করে তাদের নিজেদের পঙুন অনিবার্ধ করে তোলে। 


(৬) উপসংহার £ 

উপরি-উক্ত দোঁষক্রটি ছাড়াও ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যান্ত অস্থবিধা- 
গুলো দুর করার জন্য বিভিন্ন সময়ে শানারূপ আইন বিধিবদ্ধ করে ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনার মধ্যে ন্যায়, সততা! ও শৃঙ্খলা আনয়ন করার চেষ্ট! 
করা হয়। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই চেষ্টা সুফল প্রসব করতে পারে নি। এই 
কারণগুলো হলো £ (১) ভারতীয় কোম্পানী আইন ভারতীয় বাস্তবকে উপেক্ষা করে: 
প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ আইনের ধাচে গঠিত হয় ; (২) মাঝে মাঝে আইনের আমূল 
পরিবর্তন করে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারে :চেষ্ট করা হয়। ১৯১৪, 


টি ০8 চা $ 
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খীন্টাব্দেও ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠা নগুলোর পরিচালনায় ব্যাপক পরিবর্তন করার চেষ্টা 
কর! হয়। কিন্তু ব্রিটিশ এবং ভারতীয় বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর নিকট হতে তীব্র বিরোধিতার, 
সম্মুখীন হতে হয় এবং (৩) কালক্রমে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পূর্বতম 
দক্ষতা হারিয়ে ফেলে । এজেন্সীগুলোর পরিচালন! বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে এবং দক্ষতা 
বিহীন উত্তরাধিকারীগণ পথ. প্রদর্শক পূর্বস্থরীদের যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপযোগিতা! বিনষ্ট করে তোলে। ফলে ধীরে ধীৰে 
ম্যানেজিং এজেন্দী প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। 
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5. (১) ভূমিকা 


অষ্টাদশ শতাবীর শেষের দিকে ইন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম নীল, তুলা, পাট এবং 
তৈলবীজ জাতীয় ভারতীয় কৃষিজ পণ্যাির রগ্ানির প্রচুর সম্ভাবনা আছে তা উপলব্ধি 
করতে পারে। এই সময়ে ইংলগ্ডে শিল্লোন্নতির ফলে এবং সে দেশে ভারতীয় শিল্পজাত 
দ্রব্যে আমদানির উপর আরোপিত সংরক্ষণমূলক নিয়ন্ত্রণবিধির চাপে ইস্ট ইয়া 
কোম্পানী তাদের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্ত নতুন নতুন কৃষিজ পণ্যের সম্ভাবনার দিকে 
দৃষ্টি দিতে থাকে । সুতরাং ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কতৃপক্ষ ভারতে রুষি-সংক্রাস্ত 
নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করার চেষ্টা করে। তাঁদের উদ্ভাবিত নতুন কৃষি-সংক্রাস্ত 
নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের দিকে । দেশের কৃষি উৎপাদনের 
ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যসাঁধন এবং অধিকতর মুনাফ! প্রদানে সমর্থ কৃষিপণ্াগ্তলোর উৎপাদন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল তাঁদের প্রধান নীতি । এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চা, নীল 
এবং আফিমের চাষে উৎসাহ হ্ষ্ট করার চেষ্টা শুরু হয়। কৃষি উন্নতির কোন সাধারণ 
নীতির ফল হিসাবে তাদের চাষে উৎসাহ দেওয়া হয় নি। সুতরাং এই ধরনের 
একদেশদশ নীতি যে জনগণের সাগ্রহ স্বীকৃতি পায়নি তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। 
নিজেদের বিনিয়োগ হতে মুনাফা লাভের আগ্রহে উৎপাঁদন এবং স্বাভাবিক নিয়মবিধিকে 
কোম্পানীর কতৃপক্ষ সকল সময়ই লঙ্ঘন করত । 

(২) নীলচাষ £ 


কষিপণ্যের মধ্যে সবচাইতে প্রথম শুরু হয় নীলের চাষ। মিনডেন উইলসনের 
বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৭৮২ থেকে ১৭৮৫ খ্রীন্টাব্দের মধ্যে লুই বোনার্ড না 
জনৈক ফরাসী ব্যবসায়ী বাংলাদেশে এবং ফ্রাঙ্কয় গ্রাও নামক অপর একজন ফরাসী 
বণিক বিহারে ব্যবসায় ভিত্তিতে নীলচাষ শুরু করেন । তবে ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
নথি-পত্রে প্রিন্সেপ নামে জনৈক ইংরেজকে নীল চাষের পথ প্রদর্শক বলে বর্ণনা করা হয় ' 
কলকাতার ফাগ্ড সন, ফেয়ারলি, ডেভিড স্কট এবং জোসেফ ব্যারেটে! প্রভৃতি ম্যানিজিং 
এজেন্ি প্রতিঠানের অর্থান্নকুল্যে এবং পশ্চিম ভারতীয় হীপপুঞজে রাজনৈতিক বিদ্রোহ 


104 বাংলার ইতিহাস 


দেখা দেওয়ার ফলে ইয়োরোপে ভারতে উৎপন্ন নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ১৭৯৫ খ্ীন্টাঞজের 
ষধ্যে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিক্ূত নীলের পরিমাণ তিন মিলিয়ন পাউণ্ডে পরিণত হয়। 
ওখনকার দিনে এই নীলের বাজার দাম ছিল বাষটি লক্ষ সিকা টাক! । 

কিন্তু ফাটক। ব্যবসায়ীদের স্বার্থপরতা এবং নীলে ভেজাল দেওয়ার জন্য ভারতের 
নীলের চাহিদা প্রচণ্ড হাস পায় এবং ১৮০১-১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রপ্তানিকৃত নীলের পরিমাণ 
২৮ লক্ষ সিক্কা টাকায় পরিণত হয়। ডেভিড স্কটের অন্থুরোধে লর্ড ওয়েলেসলি নীল 
ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করলে অবস্থা হয়ত আরও শোচনীয় হয়ে পড়ত।. 
অপরদিকে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতের স্থতিবন্ত্র শিল্প: 
ধ্বংসোনুখ হয়ে পড়ার সঙ্গে ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ নীলচাষ ও উৎপাদনের দিকে বিশেষভাবে | 
আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং ১৮২৪-১৮২৫ গ্রীস্টান্বের মধ্যে নীলচাঁষের পরিমাণ ভ্রুত | 
বৃদ্ধি পায়। এই সময় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রায় প্রতি বছর নীল 
শিল্পে লী হতে শুরু করে এবং একমাত্র বাঁংল! প্রেসিভেন্পীতেই ৮৯৯টি নীলের কারখানা 
গড়ে গঠে। কিন্ত নীলকুঠির মালিকগণ জোর করে স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা নীলচাষ 
শুরু করলে রায়ত ও জমিদারদের সঙ্গে তাদের বিরোধ অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । সুতরাং 
ইংরেজ কুঠিয়ালগণ ব্রিটিশ সরকারের শরণাপন্ন হয়। তদানীস্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড 
উইলিয়াম বেটিক্ক কোম্পানীর উধবন কতৃপক্ষের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে নীলকুঠি সাছেবদের 
প্রয়োজন হলে বলপূর্বক জমি অধিকার করে চাষীদের নীল চাষ করতে বাধ্য করার 
অনুমতি দান করেন। ১৮৩৩ গ্রীস্টাব্দের চার্টার কুঠিয়ালদের জমির মালিকানা স্বত্ব 
এবং নীলচাষ করা সম্পর্কে চুক্তি করার অধিকারও দান করে। তবে অনেকক্ষেত্রেই 
কুঠিয়ালগণ দাদন দিয়ে চাষীদের নিজের জমিতেই নীলচাষ করতে বাধ্য করত । ১৮৯৭ 
ব্বীপ্টাবেে কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুত করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ভারতের এক 
রিরাট অঞ্চলে নীলচাঁষ অব্যাহত ছিল। 


(৩) চাও কফি ঃ 

১৮৩৩ খ্রীন্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী বাণিজ্যের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার 
বিলুপ্ত হওয়ার পর ইস্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানী ভারতে চা উৎপাদনের অস্তাবনা সম্পর্কে বিশেষ 
চস্তা করতে শুরু করে। যদিও ১৭৮৮ গ্রীন্টাবে স্তার জোসেফ ব্যাঙ্ষস্‌ সর্বপ্রথম আসাম 
অঞ্চলে বন্ত চা-গাছের সন্ধান পান, তাহলেও চা-এর প্রকৃত আবিষ্র্ত হিসাবে রবার্ট 
ক্রসের নাম চিরম্মরণীয়। ১৮২৩ খ্রীন্টান্বে তিনি আসামের জঙ্গলে বহু চা গাছ দেখতে 
পান এবং পরবর্তীকালে তার প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে ১৮৩২ গ্রীস্টাব্ধে সরকারী 
তাবে চা-গাছের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয়। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড 
উইলিয়াম বেটিঙ্ক চা গাছের আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৮৪৪ শ্রীপ্টাব্ধের ২৪শে 
জাহুয়ারী চা-চাষের সম্ভাবন! সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। 
অল্পদিনের মধ্যেই চা-চাষ প্রবর্তনের জন্য ১৮৩৯ গ্রীপ্টাব্ধের ১২ই ফেব্রুয়ারী লগুনের 
ব্যবসায়ীগণ আসাম কোম্পানী নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
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যোগ্য যে ছ্বারকানাথ ঠাকুরের “কার, ঠাকুর আযাণ্ড কোম্পানী, একই সময় “বেঙ্গল টি 
আসোসিয়েসন” নাষে অপর একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। পরে ছুটি কোম্পানী এক 
যোগে কাজ শুরু করে এবং পশ্চাশ লক্ষ টাকা এই শিল্পে বিনিয়োগ করে। ১৮৫০ 
্রীন্টাব্দ পর্যন্ত চা শিল্পের ক্ষেত্রে আসাম কোম্পানীর একাধিপত্য থাকলেও ১৮৬৫ গ্রীস্টাব্দের 
মধ্যে প্রায় বিশটি কোম্পানী চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও 
অনেকে চ| বাগান গড়ে তুলতে শুরু করে। ১৮৭০ গ্রীস্টান্বের পর ইয়োরোপের বাজারে 
ভারতের চায়ের চাহিদ] বৃদ্ধি পাঁওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চা-চাষের জনপ্রিয়ত! ভ্রুত বৃদ্ধি পায়। 

চা বাগানগুলো! ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় আয়তনের থাকলেও সাধারণভাবে এই শিল্প 
বৃহদায়তন শিল্পে পরিণত হওয়ার বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। বিশেষতঃ ইয়োরোপীয় 
মালিকগণ ছোট ছোট চা বাগিচাগুলো সংযুক্ত করে বৃহৎ বাগিচায় পরিণত করার 
পক্ষপাতী ছিলেন । অপরদিকে নীলচাঁষ অপেক্ষ! চা-শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করার দিকে 
ইয়োরোপীয়দের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তবে সাধারণতঃ ম্যানেজিং এজেন্সীর মাধ্যমেই 
চা বাগাঁনগুলোর পরিচালনার ব্যবস্থা সম্পাদিত হত। ১৮৯০ থেকে ১৯১০ খ্রীন্টাব্দের 
মধ্যে চা-শিল্পে বিনিয়োগীকৃত মূলধনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয় বণিকগণও 
এই শিল্পের প্রতি বিশেষভাবে আককুষ্ট হন। 

১৮২৩ খ্রীন্টাব্দে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম কফি চাষ শুরু হয়। ভ্রুত কফি উৎপাদন 
বৃদ্ধি করার জন্য ইয়োরোপীয় বণিকগণ এই শিল্পের একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। 
কিন্তু বাংলাদেশে কফি চাষ খুব লাভজনক না হওয়ায় দক্ষিণ ভারতের মালভূমি 
অঞ্চলে কফি চাঁষের জন্ত চাষ-ভূমি নির্দিষ্ট করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাটের দশকে 
ভারতের কফি শিল্পের প্রভৃত উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীন্টাব্দে রপ্তানিকৃত কফির 
মোট মূল্য ছিল ১৮৮, ৫৩২স্টালিং পাউও কিন্তু ১৮৭৯্রীস্টাবে তা! বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,৩৩১ ৩২ 
স্টালিং পাউণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতের কফি শিল্প ছুটি বিপদের 
সম্মুধীন হয় একদিকে কফি গাছে এক প্রকার পোঁক! জন্মাবার জন্য বহু জমিতে চাষ-আবাদ 
বন্ধ হয়ে যায়, অপর দিকে ব্রাজিলে উৎপন্ন কফির চাহিদা! ইয়োরোপে বৃদ্ধি পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কফি শিল্প বিরাট আিক সংকটের সম্মুখীন হয়। ফলে আধিক 
ক্ষতির ভয়ে ব্যবসায়ীগণ কফি শিল্পে অর্থলশ্নী করতে শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে 
ককি শিল্পের প্রসার ও উন্নতির পথে প্রচণ্ড বাধার স্থাষ্ট হয়। 

(8) পাট 2 


নীল, চা, কফি চাষে সাধারণভাবে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজ বণিকগণ ও কোম্পানীর 
কর্মচারীরা নিজেদের উদ্ব্‌ত্ত সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করেই এই সব শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় 
নূলধন সংগ্রহ করতেন। কিন্তু পাট শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় মূলধন বিদেশ থেকে 
আমদানি করা হয়। ১৭৯১ খ্রীপ্টাব্জে কোম্পানী পাটশিল্লজাত পণ্যদ্রব্যাদি বিদেশে 
রগ্চানি করতে শুরু করলেও প্রথম প্রথম এই শিল্প বিদেশে কোন চাহিদার সৃষ্টি করতে 
পারেনি । তবে ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৭ খ্রীন্টাব্দের মধ্যেই ভারতের পাট শিল্পের চাহিদা 


রঙ 
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মাঞিন যুক্তরাষ্ট্র, পেনাউ ও সিঙ্গাপুরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বহিবিশ্বের বাজারে পাট- 
শিল্প জাত দ্রব্যাদির চাহিদা! বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইত্িয়! কোম্পানী কৃষকদের পাট: 
চাষে উৎসাহিত করে তোলার চেষ্টা করে। পূর্বে সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার, 
জন্ত সুর্মা উপত্যকায় এবং ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গানদীর অববাহিক! অঞ্চলে পাট চাষ করা হত। 
কিন্তু বাইরের চাহিদ] বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে পাটচাষের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং নগদ 
অর্থের লোভে কৃষকগণ পাটচাষের দ্রিকে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে । ফলে' 
আসাম, বাংলাদেশ ও বিহারের বহু স্থানেই পাট-চাষ শুরু হয়। তবে পাট উৎপাদনের 
প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। প্রথম দিকে কীচা মাল হিসাবে পাট ইংলগ্ডে প্রেরিত 
হত এবং সাধারণতঃ ডাপ্ডিতে অবস্থিত বিভিন্ন পাটশিল্পের কলকারখান! এই সব কী 
মাল ক্রয় করত। কিন্তু পরে ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ খ্রীপ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ 
স্থানে পাট শিল্পের কলকারখানা গড়ে ওঠে । তবে শুচনাকাল থেকেই ভারতের, 
পাটশিল্পকে কয়েক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ভাণ্তির পাট শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে 
হয়। কিস্ত স্থলভতর মূল্যে কাচামাল এবং শ্রমিক সরবরাহের এবং নিয়তর হারে 
কর প্রদ্ানের অধিকতর সুযোগ থ'কায় ভারতীয় চটগুলো প্রতিযোগিতায় নিজেদের 
রক্ষা করতে এবং তুলনামূলকভাবে প্রভূত মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। 


(৫) ইচ্ছু, তুল। ও আফিম ঃ 

ইংরেজবণিকগণ নিজেদের স্বার্থের জন্যই ভারতে ইক্ষু, তুল! এবং আফিমের চাষে 
কৃষকদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করে । ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ইক্ষু থেকে 
চিনি তৈরি করার পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও চাহিদার তুলনায় ইক্ষজাত উৎপাদন 
সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত নগণ্য । বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করার 
প্রয়োজন দেখা দিত। আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা! মেটাবার উদ্দেশ্টে ইক্ষুচাষ বৃদ্ধি 
করার চেষ্টা করা হলেও ভারতের পক্ষে বিদেশ থেকে চিনি আমদানি বন্ধ করা সম্ভব 
হয়নি । বিশেষন্ঠঃ মরিসাসের চিনি ব্যবসায়ে লিপ্ত ইংরেজ বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই 
ত্রিটিশ সরকার ভারতে চিনি উৎপাদনের উপর তুলনামূলকভাবে কম খ্ুত্ব আরোপ করে। 

প্রাচীনকাল থেকেই বয়ন শিল্পে ভারত উন্নত থাকলেও ব্রিটিশ সরকার ল্যাঙ্কাশায়ারের 
শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতের ্তী-শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। ফলে স্তীশিল্লের 
রপ্তানিকারী দেশ ভারত স্ৃতীশিল্পের আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়। ভারতে 
উৎপন্ন তুলাও ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থে ল্যাঙ্কাশায়ারে কীচামাল হিসাবে রপ্তানি হতে 
শুর করে। বিশেষতঃ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সময় সেখান থেকে ইংলগ্ডে তুলা 
রপ্তানি বন্ধ হলে ভারতের তুলার চাহিদা ভ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ব্রিটিশ সরকার চাষীদের 
তুলাচাষে উৎসাহিত করে। মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ এবং সিদ্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে 
তুলা চাষ পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। কিন্ত মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরের তুল। অপেক্ষা ভারতের 
তুলার মান নিকৃষ্ট হওয়ার ফলে বিশ্বের বাজার অধিকার কর! তার. পক্ষে অসম্ভব 
হয়ে পড়ে। 
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বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন স্থানে আফিমের চাঁষ শুরু 
করে। বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে আফিমের চাষ: 
খুব সমৃদ্ধি লাভ করে। চীন দেশে আফিম রপ্তানি করার জন্যই আফিমের' চাষের উপর 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী খুব গুরুত্ব আরোপ করে । ১৮৩ এর পর থেকে আফিম চাষের 
পরিমাণ ভ্রুত বৃদ্ধি পায়। তবে চীনদেশে আফিম আমদানি নিষিদ্ধ হলে আফিমের চাষ, 
ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুর করে। 
(৬) উপসংহার 2 
বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিটিশ সরকার ভারতে বিভিন্ন কৃষিপশ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
করার চেষ্টট করে। কৃষিপণ্য উৎপাদনের পশ্চাতে দুটি প্রধান কারণ দেখ যায় যথা-_ 
তারতের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিলুপ্তির ক্ষতিপূরণের প্রচেষ্টা এবং ইংলগ্রের 
শিল্প বিপ্লবের চরম পরিণতির জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল সংগ্রহ করা । ব্রিটিশ সরকারের 
এই প্রচেষ্টার ফলে ব্রিটিশ শাসকদের শোষণের পথ আরও উক্ত হয় এবং ব্রিটিশ 
সাঘ্রা সঙ্গে ভারতের আধিক সঙ্কট আরও বৃদ্ধি পায়। 
28. ০৪) 5০০ ৪6:০6 7101) 0006 576৭ 80988 [)578515810901) 118601৩. 
₹/8৪ ৪৪5৪৫ 17012) 210057 হ]2 109921889 116 1750 188090 691:886 ? 


400৪ (১) দ্বারকানাথের শিল্সো্তোগ £ 

উনবিংশ শতকের বাঙালী শিল্পপতিদের মধ্যে প্রিন্স ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । ইংরেজ সরকারের আফিম ও লবণ বিভাগের দেওয়ান হিসাবে 
তিনি প্রচুর অর্থ আয় করার স্থযোগ লাভ করেন। অপর দিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে তার বিস্তৃত জমিদারী ছিল, এই উভয় উৎস থেকে আয়ের একটি বিরাট অংশ 
তিনি সঞ্চয় করে সেই উদ্ধত অর্থ বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত করার চেষ্ট! করেন। প্রক্কৃত 
পক্ষে ত্দাশীস্তন ভোগলালসায় লিগ্ত অন্তান্ত জমিদারদের সঙ্গে এখানেই ছিল প্রিন্স 
ঘবারকানাথ ঠাকুরের প্রধান পার্থক্য। তিনি ইয়োরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের অনুকরণে 
উদ্ধত্ত অর্থ শিল্পে নিয়োগ করার চেষ্টা করেন। শিল্প সংগঠক হিসাবে তিনি যথেষ্ট 
কতিত্বের পরিচয় দেন। ইয়োরোপীয় বণিকদের অনুকরণে তিনি নীলকুঠি স্থাপন করেন, 
আখ চাষ ও চিনি উৎপাদনের জন্ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আসাম অঞ্চলে 
চা চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার ইয়োরোপীয় বণিকদের সঙ্গে. 
সহযোগিত! করে 8217£91 1062. 455০0186101 নামে একটি কোম্পানী গঠন করেন 
এবং চা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই কোম্পানী সম্পর্কে ডক্টর 
অমলেশ ত্রিপাঠি মন্তব্য করেন) “606 হি 105031106 17) 1710) ৪1 0067 2170 
2%0ড/160 021:006751)10 1095 106০]. 2902191151090 1১০6৬9217 0০ [০010192 
2130. 002 711£211 67:0087105.৮  পরবততকালে 76821 168. 49500180107 
লগুনে প্রতিষ্ঠিত £95900. "62. 0009919-র সঙ্গে যুক্ত হলে ভারতে চা শিল্পের: 
উন্নতির জন্য কাজ করতে শুরু করে। 


108. বাংলার ইতিহাস 


১৮৩৮ শ্রীস্টান্দে কার, ঠাকুর আযাণ্ কোম্পানী আলেকজাগার আযাণ্ড কোম্পানীর স্কাছ 
থেকে চিণাকুরি কয়লা খনি ক্রয় করে এবং ১৮৪৩ খ্রীস্টান্দে কাঁর, ঠাকুর আযাণ্ড কোম্পানী 
ফু্মভাবে বেঙ্গল কোল কোম্পানী গঠন করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রিন্স হারকানাথের 
এই উদ্যোগ ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ৷ বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার 
পর থেকেই সাধারণতঃ স্থানীয় ধনীব্যক্তিগণ কোন প্রকার শিল্পোগ্ভমে অংশ গ্রহণ না করে 
জমিদারী ক্রয় করার দিকেই বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। নীলামে ছোট ছোট জমিদারী 
ক্রয় করে তীরা বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হওয়ার জন্য বিশেষভাবে চেষ্ট। করতেন । 
জমির মালিকানা ন্বত্ই তখন সামাজিক মর্যাদার প্রধান মাপকাঠি ছিল। তাছাড়া 
এই সব জমিদারগণ তাদের জমিদারী আয়ের একটি বিরাট অংশ বিলাস-ব্যসনে ব্যয় 
করার চেষ্টা করতেন। অলস ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করাই ছিল তদানীন্তন 
বাঙ্গালী সমাজের সাধারণ ব্যবস্থা । কিন্ত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এই পদ্ধতির 
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি অনলসভাবে পরিশ্রম করে শিল্লোষ্ঠোগে আত্মনিয়োগ করেন 
এবং ইয়োরোপীয় ধনিকগো্ঠীর প্রতিহ্ন্বীরূপে দেখা দেন। প্ররুতপক্ষে তিনি ব্রিটিশ 
স্বাঘ্রাজ্যবাদের অর্থ নৈতিক লভ্যাংশের অন্যতম অংশীদার হিসাবে নিজেকে প্রতিঠিত 
“করার চেষ্টা করেন । 


(২) ব্যর্থতার কারণ 2 

তবে এই প্রসজে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের শিল্লোন্োগ বিশেষ 
কোন সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। তার এই ব্যর্থতার জন্ত কয়েকটি কারণও নির্দেশ 
করা যেতে পারে। প্রথমতঃ,বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল যোগাযোগ 
ব্যবস্থার অস্থবিধা । তধনও ভারতে রেলপথ খোলা হয়নি । রেলপথ খোলার পূর্বে দেশে 
কত্্রলার চাহিদা! খুব সীমাবদ্ধ ছিল । রেলপথ শুধু মাত্র এই খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারে নতুন 
পথ উন্ধুক করে দেয় নি। বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত কল-কারখানাগুলোতেও প্রয়োজনীয় 
কয়লা পৌছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। অপরদিকে কয়লাখনিতে কাজ এবং কয়লা 
উত্তোলন শুক হলেও জ্বালানি হিসাবে কয়লা তখন পর্বস্ত কোন ক্রমেই জন প্রিয় হয়ে 
উঠেনি । সংস্কারের বশবর্তা হয়েই ভারতীয়গণ দৈনন্দিন জীবনে কয়লা ব্যবহারে উৎসাহী 
ছিল না। ফলে সীমিত ব্যবহারে কয়লা বিক্রির জভ্ভাবনা নিয়ে কয়লা শিল্পের 
মতো একটি বৃহদায়তনের শিল্প নিজে অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না। খনি 
শ্রমিকদের কর্মে ওঁদাসীন্ত এবং জনসাধারণের বিরূপতা কয়লা শিল্প গড়ে ওঠার পথে 
দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, চা, নীল প্রভৃতি শিল্প সংগঠনে প্রিন্স 
ঘ্বারকানাথ ঠাকুর অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিলেও তার পক্ষে সীমিত মূলধন নিয়ে 
বিদেশী কোম্পানীগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করান সম্ভব ছিল না। অপর দিকে ভারতের 
এই সব উৎপন্ন দ্রব্যের প্রধান বাঁজার ছিল ইংলও ও মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্। মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে 
না হলেও ইংলগ্ডের বহু লোকের ভারতে অবস্থিত ইংরেজ কোম্পানীগুলোর সঙ্গে স্বার্থের 
খ্বনিঃ যোগাযোগ ছিল। হুতরাঁং বাইরে বাঁজার তৈরি করার ব্যাপারে তারা বিশেষ 


পি পশিশীশীসিল 


বাংলার ইতিহাস 109, 


স্থযোগ পেত ঘা প্রিচ্স ছারকানাথ ঠাকুরের কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব হয়নি । যেমন চিনির 
বাণিজ্যক্ষেত্রে মরিসাসের ইংরেজ বণিকগণ যে স্থযোগ পেতেন ভারতীয় বণিকদের সে- 

রকম স্থযোগ পাওয়া! কখনও জস্ভব হয় নি। তৃতীয়তঃ, জমিদারীর আয় থেকে উদ্ধত্ত অর্থ, 
সুলধনরূপে বিশিয়োগ করে প্রিন্স দ্বারকানাঁথ ঠাকুর তার বাণিজ্য সংস্থাগুলে৷ গড়ে তোলার 
ব্যবস্থা করেন। কোন কারণে জমিদারীর আয় হ্রাস পেলে অথবা ব্যবসা! ক্ষেত্রে মন্দা 

দেখা দিলে তার পক্ষে বাণিজ্য সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য কর! অসম্ভব হয়ে 

উঠত। কিন্তু বিদেশী কোম্পানীগুলি বেশিই ছিল যৌথ নূলধনে সংগঠিত এবং ম্যানেজিং 
এজেন্দীর দ্বারা পরিচালিত । স্থতরাং কোন ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্ক' দেখা দিলেও বিশেষ. 
কোন সদস্তের ব্যক্তিগত ক্ষতির পরিমাণ ছিল অতি সামান্য । তাছাড়া ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রতিষ্ঠানগুলো সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সংস্থাকে অর্থ সাহায্য করে তাকে ধ্বংসের হাত 
থেকে বাচাতে সমর্থ হত। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের" 
বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর সেরূপ কোন স্থযোগ ছিল না। 


(৩) উপসংহার 2 


প্রবল বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দিত', ব্যবসা! ক্ষেত্রে মন্দা, অপ্রতুল চাহিদা! এবং প্রয়োজশীয়' 
মূলধনের অভাবের জন্ত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অল্পদিনের, 
মধ্যে ধবংসোম্মুখ হয়ে পড়ে । কিন্তু ছারকাঁনাথ অসীম ধের্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই :সব 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাচিয়ে রাখার জন্ত চেষ্ট! শুরু করেন। শিল্পোন্যোগের ক্ষতিপূরণ 
করার জঙ্ত তিনি জমিদারী থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি বিরাট অংশ ব্যয় করতে শুরু 
করেন। ফলে তার জমিদারীর অবস্থাও ক্রমে ক্রমে শোচনীয় হয়ে উঠতে শুরু করে। 
বাধ্য হয়ে তিনি কোন কোন অঞ্চলের জমিদারী হস্তাস্তরিত করতেও বাধ্য হন । তবে 
একথা ঠিক যে, এই অময় জমিদারী থেকে প্রাপ্ত আয় তাঁকে সাহায্য না করলে তিনি 
সম্পূর্ণভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়তেন । জমিদারীর উদ্বং্ত আয়ই তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের, 
হাত থেকে বাচাতে সমর্থ হয়। ছ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্গকরণে পরবর্তীকালে অনেক 
ভারতীয় বাণিজ্য ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করে অর্থ ও যশ লাভ করলেও তার প্রাথমিক 
প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই ফলবতী হয় নি। বরং বলা চলে যে,জমিদার গোষ্ঠী সভ্ভৃত না হলে এই 
বিশাল আধিক ক্ষতি তাঁর পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলতে সমর্থ হত। এমন 
কি তিনি সমূহ বিপদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ খধণ করতেও 
বাধ্য হন। ১৮৪৬ ধরী্টাবে তার মৃত্যুর সময় এই খণ তীর পক্ষে শোধ করা সম্ভব হয় নি, 
যে খণ পরবর্তাকালে তার পুত্র মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিশোধ করতে বাধ্য হন। 
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48৪. (১) ভূমিক। £ 

ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে সর্বপ্রথম যে ভয়াবহ মন্বস্তর দেখা দেয় তা হল 
১৭৭*-১৭৭১ গ্রীন্টান্দের ( বঙ্গান্দ ১১৭৬ ) বাংলা, বিহার এবং উড়িস্তার মন্বস্তর | সাধারণ- 
ভাবে এই যন্বস্তর “ছিয়াত্তরের মন্বস্তর' নামে পরিচিত। ১৭৬৮ খরীস্টাব্দে মৌস্থ্মীবায়ুর 
স্বল্লতার জন্য বুষ্টিপাত্তের পরিমাঁণ খুব কম ছিল। ১৭৬৯ ্রীস্টাব্দেও এই একই কারণে 
বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। ফলে অনাবৃষ্টির জন্ত খাগ্যশস্ত উৎপাদন প্রচণ্ড পরিমাণে হাস পায় ? 
এবং খাগ্যাভাব দেখা দিলে খান শস্তের ঘূল অত্যন্ত ক্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই 
সময় মিহি চালের দাম টাকা প্রতি আটাশ সের থেকে বৃদ্ধি পেয়ে টাক! প্রতি তিন সের 
হয়। নিককষ্টতর চাল ও অন্ান্ত খাগ্য শস্তের দাম টাক! প্রতি পয়তাল্লিশ সের থেকে বুদ্ধি 
পেয়ে বিয়ালিশ সের হয়। অপর দ্দিকে একএরণীর ব্রিটিশ কর্মচারী এবং তাদের 
প্রতিনিধিবর্গের নীতি-বিগহিতভাবে খাছ শস্তের মজুত গড়ে তোলার জন্য অবস্থ৷ আরও 
গুরুতর আকার ধারণ করে। সমসাময়িক হিসাব অনুযায়ী জানা যায় যে, প্রায় এক 
কোটি লোক, অর্থাৎ এই অঞ্চলের মোট লোক সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই ছুভিক্ষের 
ফলে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই বিরাট ও অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের মুখে শাসকবর্গ 
প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্পসংখযায় লঙ্গরধানা খোল! এবং খাগ্শস্তের ব্যবসায়ের 
উপর কতিপয় নিক্ষল নিয়ন্ত্রণ বিধি আরোপ করা ছাড়া অন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন নি এমন কি ছুভিক্ষের পরে ভূমি-রাজন্ব মকুব করার সিদ্ধাস্তও কোম্পানী নাঁকচ 
করে দেয়। অপর দিকে ভূমিরাজন্থের দাবি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দুভিক্ষের পরবত্তাঁকালীন 
শোচনীয় অবস্থা হত্কে উদ্ধার সাধারণলোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে । 


(২) কৃষকদের সমস্যা ও 

ছিয়াত্বরের মন্বস্তরের ফলে যে সকল সমন্তার উদ্ভব হয় তাদের অন্যতম ছিল কৃষকদের 
"নিঙ্গন্থ বাড়ীঘর জমিজমার মায়। পরিত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ অঞ্চলে বসবাস করার 
জন্য চেষ্টা করা | এই মন্বস্তর ব্যাপকভাবে বাংলা ও বিহারে দেখ! দিলেও ছুণ্তিক্ষের 
প্রকোপ সর্বত্র" সমান ছিল না। বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে এই উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশে এই 
ছুক্ভিক্ষ সর্বাপেক্ষ। ভয়াবহরূপ গ্রহণ করে। তুলনামূলকভাবে পূর্ববঙ্গে এবং উত্তরবন্ের 
পল্মার অববাহিকা অঞ্চলে এই দুভিক্ষ প্রবল আকার ধারণ করার হুযোগ পায়। বৃষ্টিপাতের 
স্থল্পত! সত্বেও এই অঞ্চলে নদী-নালার প্রাচুর্য থাকার জন্ত অনেক জমিতেই চাষ-বাস 
করা সম্ভব হয়েছিল। বিশেষতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার অস্বিধা থাকার জন্ত এই অঞ্চলের 
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উদ্বৃত্ত খাগ্ঠশন্ত অন্থান্ত ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি বলে এঁ সব অঞ্চলে 
খাগ্যাভাব তেমন তীব্রভাবে অনুভূত হয় নি, যাহোক ঘাটতি অঞ্চলের কৃষকগণ প্রাণরক্ষার 
তাগিদে অন্ঠান্ত অঞ্চলে যেয়ে বসবাস করার ফলে নাঁনারূপ সমন্তার উদ্ভব হয়। এই 
প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৭৭*-৭)১ খ্রীস্টান ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র বাংলাদেশে চালু 
হলেও ইতিপূর্বেই বাংলাদেশের দেওয়ানী ব্রিটিশ সরকারের হস্তগত হলেও ভূমি-রাজস্ব 
সম্পর্কে নতুন সরকার কোন স্থির নীতি গ্রহণ করতে পারে নি। মোগল যুগের ভূমি 
রাজস্ব ব্যবস্থা ধ্বংসোন্ুুখ হয়ে পড়া সব্বেও এবং রাজন্ব আদায়কারী জমিদারগণ 
বে-আইনীভাবে জমির মালিকে পরিণত হতে শুরু করলেও অনেবস্থানে কৃষকগণই ছিল 
জমির প্রক্কৃত মালিক। হুতরাং তার! তাদের জমি ফেলে অন্যত্র গমন করতে শুরু করলে 
্বার্থান্বেধী জমিদারগণ তাদের পরিত্যক্ত জমি অধিকার করতে শুরু করে। ফলে ঢুভিক্ষের 
প্রকোপ হাস পেলে বাসস্থানত্যাগী রুষকগণ পুনরায় যখন ব্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তাদের 
জমিজম! অধিকার করার চেষ্টা করতে শুর করে তখন তাদের সঙ্গে জমিদারদের সংঘর্ষ 
অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । অনেক স্থানে এইসব সংঘর্ষ ভয়াবহ রক্তপাতের কারণরূপে দেখা দেয়। 
বীরভূম, রংপুর এবং পৃণিয়া জেলায় এইরূপ সংঘর্ষের সংখ্যা ছিল সব চাইতে বেশি। 
তুতিক্ষের পূর্বে বীরভূম, পৃরিয়া, রংপুর এই তিনটি জেলাই কৃষি সম্পদে খুব সমৃদ্ধ ছিল। 
কিন্তু সমসাময়িক স্থানীয় রাজকর্মচারীদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দুভিক্ষের সময় 
দলে দলে কৃষক এই সব জেলা পরিত্যাগ করে অন্তত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। দুভিক্ষের 
পরবর্তাকালে দুভিক্ষ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে আমিনী কমিশন নিযুক্ত হয় তাদের 
প্রতিবেদনে জানা যায় বাংলাদেশের বিশটি জেলার মধ্যে বীরভূম, পৃণিয়া, রংপুর, 
জাহাঙলীরপুর ও যশোহরেই সবচাইতে বেশি সংখ্যক ক্ষক জমি-জম! ত্যাগ করে। 
বীরভূমে এই সংখ্যা ছিল ৩৫৯৫, পৃণিয়ায় ২৫৯৮; রংপুরে ২২৫১7 জাহাঙ্গীরপুরে 
২৮৭৭ এবং যশোহরে ১৮১ । বংলাদেশে এই সংখ্যার গড় ছিল ১৭৬। 


তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে, অনেক ক্ষেত্রে কষকগণ 
নিজেদের জমি ছাড়াও তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের জমি দখল করার জন্য চেষ্টা করে। 
.সেক্ষেত্রে জমিদারদের সঙ্গে, তাদের সংঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে উঠে। যদিও অনেক সময় 
জমিদারগণ উদার হস্তে খাগাশস্ত, বীজ ধান ইত্যাঁজি মঞ্জুর করে আঞ্চলিক সমৃদ্ধি ফিরিয়ে 
আনার জন্য কুষকদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করেন, তা সন্েও একথ! কখনই মনে করা 
উচিত নয় যে, কোঁন কোন জমিদার এই স্থযোগে বনু জমির উপর তার খাস দখল কায়েম 
করার চেষ্টা করেন । 
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শুধুমাত্র জমি-জমা পরিত্যাগকারী কৃষকগণই-্থ স্ব অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করে সমন্তার 
্ষ্ট করে নি, ছুভিক্ষের ফলে যে ছুটি সম্প্রদায়ের লোক সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
অর্থাৎ ভূমিহীন চাষী ও মংস্তজীবিগণ তারাও অনেক অঞ্চলে জটিল জমন্তার স্থ্্ট 
করে। বহুসংখ্যক চাষীর মৃত্যুর ফলে অনেক জমি অনাবাদী পড়ে থাকার আশঙ্কা দেখা 
দেয়। ফলে জমিদারগণ বিভিন্ন স্থানের ভূমিহীন চাষী ও মতস্রজীবিদের জমি-জমা দিয়ে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করে চাষ-বাসে উদ্দ্ধ করে ভোলার চেষ্টা করেন । কিন্তু নতুন এই 
ধরনের চাষীদের সঙ্গেও জমিদারদের বিবাদ অল্পদিনের মধ্যেই দেখা দিতে শুরু .করে। 
ভূমি-রাজস্ব দিতে অনভ্যন্ত ভূমিহীন চাষী ও মত্ম্জীবিগণ জমিদারদের ন্যাষ্য পাওনা, 
দিতে অস্বীকার করে ফলে জমিদারদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটে । 


(8) অর্থনীতির উপর প্রভাব £ 


ছিয়াত্রের মন্বস্তর গ্রাম বাংলার অর্থনীতিকে শোচনীয় পরিস্থিতির সন্মুধীন করে 
তোলে । নতুন ধরনের কৃষি ও ক্ুষক সমস্তা দেখা দলে এই বিপর্যস্ত অর্থনীতি আরও 
জটিল ও সংকটময় হয়ে ওঠে । যদিও ১৭৭২ থেকে শুরু করে পর পর কয়েক বছর নির্দিষ্ট 
পরিমাণ মৌন্ুমী বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষিকার্ধ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার 
সুযোগ পায়, তা হলেও ক্ষক ও জমিদারদের সম্পর্ক পুনরায় আর সৌধহীর্দ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে 
নি। অপর দিকে দুতিক্ষের পূর্ববর্তাকালে প্রত্যেক স্থানেরই একটি বৈশিষ্ট্পূর্ণ অর্থনীতি 
বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল। এ অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেই স্থানীয় সমৃদ্ধি স্থাপিত হত। 
কিন্তু ভৃভিক্ষের ফলে সেই চিরাচরিত অর্থ নৈতিক ধারা ব্যাহত হয়ে পড়ে। অপরদিকে 
দুিক্ষের ফলে মানুষের জীবনের মৃল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে এবং প্রাচীন রীতি-নীতির 
উপর তার! অনেক পরিমাণে আস্থাহীন হয়ে পড়ে ফলে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন 
অর্থনৈতিক অবস্থার স্থষ্টি হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীগণ নতুন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জন্ত 
সাধন করার চেষ্টা কবে। 


বাংলার ইতিহাস 113 


৩.৩ টা6718010 216 5৪71008 107655 11098 1265৫ 0০ 25 6৪551 
0০17576 80 161725865 65687808898 01 05 980 11112 0০1198৩. 
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তরুণ এবং সন্ত নিযুক্ত ব্রিটিশ রাঁজকর্মচারীদের ভারতের ভাষা, লোকাচার, ইতিহাস 
ভূগোল এবং হিন্দু ও মুসলিম আইন সন্বদ্ধে অভিজ্ঞ করে তোলার উদ্দেশ্তটে ১৮০ * 
খ্ীস্টাব্জের ২৫শে নভেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় । গতন্নর জেনারেল লর্ড 
ওয়েলেসলি ছিলেন এই কলেজ স্থাপনের জন বিশেষভাবে আগ্রহী । ওয়েলেসলির 
অভিমত ছিল যে, ইংলণ্ডে যেমন কোন উচ্চপদস্থ ও দায়িত্বশীল কর্মচারীর যে জ্ঞানবুহ্ধ, 
বিছা বা ট্রেনিং দরকার, ভারতেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য তেমন গুণাঁবলীই প্রয়োজন । 
তিনি মনে করতেন যে, ভারতে নতুন গড়ে ওঠ! ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ় করে 
তোলার জন্ত এদেশের রাজকর্মচারীদের স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন কর! খুবই প্রয়োজন । তার মতে সরকারী কর্মচারীদের 1শক্ষ 
হবে মিশ্র প্রক্কতির--এই শিক্ষার ভিত্তি হবে ইয়োরোগীয় পাণ্তিত্য এবং বহিরঙ্জ হবে 
ভারতীয়। 

(২ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান 2 

বাংলাদেশের তথ। ভারতবর্ষের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজের কৃতিত্ব খুবই প্রশংসনীয় । এই কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা লর্ড 
ওয়েলেসলির ধারণ ছিল যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তৈরী হবে সুদক্ষ আমল, কিন্তু 
তার পরিবর্তে তৈরি হল আধুনিক বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি। যেখানে অনুগত 
কর্মচারী তৈরি হওয়ার কথা ছিল, সেখানে আত্মসচেতন মানুষ তৈরির শুচনা হল। 
প্রকৃতপক্ষে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তার সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্টকে অতিক্রম করে জ্ঞান. 
বিজ্ঞানের নতুন সম্ভাবনার পথ উনুক্ত করে দিতে সমর্থ হয়। 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যবই ব্রচনার মধ্য দিয়ে নতুন সাহিত্য সুষ্টির পথ 
স্থগম হয়। অনুবাদের মধ্য দিয়েই বাংলার মানুষ প্রাচীন সাহিত্যের স্বাদ পেতে শুরু 
করে। বাংলাভাষায় জীবনী, ইতিহাস, তর্কবিছ্যা এমন কি, বিজ্ঞানের বইও রচিত হতে 
থাকে। বাংল ভাষার গঠন সম্পর্কেও বিজ্ঞানসম্মত চর্চার সুচন! হয় । ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের শিক্ষকবৃন্দই ছাদের প্রয়োজনে সর্বপ্রথম বাংলা-ইংরেজি এবং বাংলা, ফারসি 
অভিধান রচন! করেন। 


ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আর একটি অবদান বিশেষভাবে ম্মরণীয়। এই কলেজের 


প্রাজণেই_ পাশ্চাত্য সংস্কতি-এ২ অ্যস্াপের, সঙ্গে প্রাচ্য, সংস্কতি ও মুজ্যরোধের 
গতর স্থাপিত হয়। উভয় সংস্কতির আদান-প্রদানের ফলে একটি নতুন ভাব- 
ধারুর উদ্ভব ঘটে। বিশেষত: এই যুগটি ছিল করাসী বিপ্রবোততর, ছিল করা যুগ। ইংলগ্ডেও এই 


গর চি্াষরার হালে হবেন জি বা ও জেমস সা মিল। প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভারবে- দেই যুগের প্রভাব ভারতেও উদ্বারনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তি স্থাপন 
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করে। প্রকৃতপক্ষে এই কলেজের প্রাঙ্গণে দুটি শক্তিশালী সংস্কৃতির যোগাধোগের ফলে 
ভাবমানসে যে আলোড়নের স্থষ্টি হয় তার ঢেউ কলেজের সীমানা' লঙ্ঘন করে সাধারণ 
সমাজকেও আন্দোলিত করে তোলে । এই আলোড়নই নবজাগরণ তথা জাতীয় তা- 
বোধের প্রথম সোপানের স্যষ্ট করে। 


(৩ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবলুপ্তি £ 


প্রথমতঃ, লর্ড ওয়েলেদলি ফোর্ট উইমিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সময় ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানীর ইংলগুস্থ পরিচালক মণ্ডলীর মতামত বা অন্ুমৌপন গ্রহণ করেন নি। 
সুতরাং কোম্পানীর উধ্ব তন কর্তৃপক্ষ ওয়েলেলির এই প্রচেষ্টাকে প্রথম থেকেই সুজরে 
দেখেন নি। তাই তারা এই কল্জের প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেন নি এবং কলেজের 
ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ মঞ্ুর করতেও অসম্মত হন। ফলে প্রথম থেকেই এই কলেজ 
কর্তৃপক্ষের কোপ দৃষ্টতঠে পতিত হয় এবং আথিক অনটনে এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ 
বিপন্ন হয়ে পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, ফোট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ট। সমর্থন না করার 
পক্ষে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডগী আরও একটি শক্তিশালী যুক্তির সন্ধান পায়। 
কলেজের মধ্যে ইংরেজ ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে দেশীয় শিক্ষকদের মেলামেশ! এবং ভাবের 
আদান-প্রদান ছাড়াও কলেজের বাইরেও এর হৃছ্যতা সম্প্রমারিত হতে শুরু করলে 
কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী অত্যন্ত উদ্িগ্ন হয়ে পড়েন । তীরের ধারণ! হয় এর ফলে 
বুটিশ রাজকর্মচারীদের “শাসক চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে । 

অপরদিকে এই সময়ে ভারতের নবাগত তরুণ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সকলেই 
ছিলেন ফরাপী বিপ্লবের ভাবধারায় পুষ্ট । সুতরাং কোম্পানীর পরিচালকমগ্ডলীর 
ধারণা হয় যে, এই সব তরুণ রাজকর্মচারীর! ভারতীয়দের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা 
করলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়তে বাধ্য হবে। 

তৃতীয়তঃ, ১৮০৫ গ্রীন্টান্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্েশ্টেই 
কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী ইংলগ্ডের হার্টফোর্ড অঞ্চলে হেইলিবেরিতে সিভিলিয়ানদের 
ট্রেনিং দেওয়ার জন্ত একটি কলেজ স্থাপন করেন। এই কুল্জটি ইস্ট ইত্ডিয়া, কলেজ বা 
£হেইলিবেরি কলেজ' নামে পরিচিত ।' 

ইতিমধ্যে ১৯০৫ ত্রীস্টান্দে লর্ড ওয়েলেদলি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ম্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন । ফলে ফোঁট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষকর্দের অনুপস্থিতিতে এ কলেজের 
পক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত লোকের অভাবে ফোট উইলিয়াম কলেজের অবলুঞ্তির পথে 
আর কোন বাধা রইল ন1। 


(8) শেষ পর্যায় £ 

তবে সিভিলিয়ানদের ট্রেনিং নেওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেও ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজটিকে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। ১৮০৬ খরীপ্টাব্দ থেকে এ 
কলেজটি বাংলা ভাষার শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখ।র স্থযোগ 
পায়। এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপাগর। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঘ্ব'রকানাথ 


. সা ইতিহাসও, ০৮১৮১৮০৮১১১ ৮০৪ রি 


'বিদ্যাভূষণসহ অনেক বাঙালী মনীষীই এই বিদ্যালয়ে কোন না কোন রা 
শিক্ষকতার কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৮১ থেকে ১৮৩১ ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত উইলিয়াম কেরী 
বিভিন্ন পদমর্ধাদায় এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শেষ পর্বস্ত ১৮৫৪ রীস্টাবে, 
মঃ উইলিয়ায় কলেনের দুয়ার চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে য় ৬ ধলা 
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চনে কোম্পা শোষন টা ও 


পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের ফলেই 
প্রধানত রৌপ্য সংকট দেখা দিতে শুরু করে। সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে 
মীরজাফরকে সিংহাননে স্থাপনের বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীবুন্দ 
নতুন নবাবের নিকট থেকে নানারূপ সথযোগ-স্থৃব্ধা ও নানাপ্রকার মৃল্যবান উপহার 
আদায় করেন। ১৭৫৭ গ্রীন্টা্ থেকে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানী 
মীরজাফরের নিকট থেকে দুকোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা! আদায় করে। অপরদিকে 
ফরাসী বাণিজ্য কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের 
বাণিজ্যক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে পরবর্তীকালে 
বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজপের পরাজয়ের পর বাংলাদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংরেজদের আর 
কোন প্রতিদ্বন্দবী রইল না। এই সময় থেকেই কোম্পানী অন্ত কোনস্থান থেকে হ্র্ণ বা, 
রৌপ্যপিগ্ড আমদানি না করে বাংলাদেশে আদায়ীকুত অর্থের সাহায্যেই পৃবাঞ্চলের 
বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা! করার চেষ্টা করে । অপর দিকে বাংলাদেশ 
থেকে আদায়ীকৃত অর্থের একটি বিরাট অংশ ইংলণ্ডে নানাভাবে সঞ্চিত হওয়ার কলে 
বাংলাদেশের রৌপ্যসংকট আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ভারতে অবস্থিত ইংরেজ 
কর্মচারীগণ শ্বদেশে রোৌপ্যের মাধ্যমে অর্থলগ্রী করা বিশেষ লাভ জনক বিবেচন! করে 
এদেশে সঞ্চিত সম্পদ অর্থ বিনিময়ের সাহায্যে রৌপ্য সংগ্রহ করে স্বদেশে প্রেরণ করতে 
বিশেষভাবে উৎসাহী হয়। 


অপর দিকে ১৭৫৭ থেকে ১৭৫৯ খ্রীপ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের মসনদে নতুন নবাব 
স্থাপন এবং পুরাতন নবাবদের বিতাড়িত করায় অভূতপূর্ব ব্যবসার মাধ্যমে ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্মচারীর! গুচুর অর্থলাভ করতে সমর্থ হয়। মীরজাফর ও তার পরব্তা 
নবাবগণ সিংহাসন লাভের দক্ষিণাহ্বরূপ কোম্পানীকে ২১, ৬৯, ৬৬৫ পাউ্ু উপহার 
দান করেন। এই প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যতীত এ একই সময্জের মধ্যে কোম্পানীর 
কর্মচারীরা আরও ১০, ৭৩১ ৬৮৩ পাউও আদায় করেন । এই সমস্ত অর্থই বাংলাদেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থার উপর, তথা সঞ্চিত স্বর্ণ ও রৌপ্য পিগ্ডের উপর প্রচুর চাপের সৃষ্ট 
করে।. অপরদিকে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকাঁল থেকে কোম্পানী বাংলাদেশে বিদেশ 
হতে বর্ণ এবুং রৌপ্যপিও আমদানি বন্ধ করে। তা ছাড়া, তখন থেকে..কান্পানী 


,116 বাংলার ইতিহাস 


৬ ॥ 
বাংলাদেশ থেকে হ্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড ভারতের অন্যান্য স্থানে এমন কি চীনদেশেও" 
রগ্তান করতে শুরু করে। 


(২) একচেটিয়! ব্যবসায়ের প্রতিক্রিয়া ঃ 


১৭৬১ গ্রীস্টাৰে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়াভাবে শোরার ব্যবস! পরিচালন! 
করার অধিকার লাভ করে। ইংরেজ কোম্পানীর শোরার একচেটিয়া অধিকার লাভের 
পর শোরার নৃল্য ৬ টাক! ১২ আনা ৬ পাই থেকে ৩ টাকা ১২ আনায় পরিণত করা৷ 
হয়। হস্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানী প্রত ৰছর কমপক্ষে একলক্ষ মণ শোর ক্রয় করত ঞ্বং 
শোরার মৃল্য হ্রাসের ফলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের প্রতিবছর ৭১, ৮৭৫ টাকা ক্ষতি 
স্বীকার করতে হত। ইস্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানী আফিম ও লবণের ব্যবসায়ের অধিকার 
লাভ করে এবং তার ফলেও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতি হয়। অপরদিকে ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কতৃপক্ষ ও তাদের অসাধু কর্মচারীগণ অতিরিক্ত মুনাফার অথ. 
বাংলাদেশে লগ্রী না করে ম্বদেশে রৌপ্য বা স্বর্ণ পি হিসাবে প্রেরণ করতে শুরু করে। 
ফলে বাংলাদেশে মূল্যবান ধাতু পিণ্ডের কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হয়। 


(কলকাতায় ইস্ট ইগিয়া কোম্পানীর টাকশাল স্থাপনের ফলেও বাংলাদেশের অর্থ 
নীতির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। প্রতিবছর কোম্পানী এরই টশাকশাল থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা 
তৈরী করে মুন্তা মূল্যের উপর মোট সাত শতাংশ লাত করার ন্থযোগ পায়।) ১৭৫৭ 
থেকে ১৭৬৫ গ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে শোরাঃ লবণ ও 
আফিমের একচেটিয়। ব্যবসা পরিচালন! ও মুদ্রা তৈরির স্থযোগ পাওয়ার ফলে বাংলা- 
দেশের অর্থ নীতিতে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ৫,৪৫,৮১* পাউগড। এই প্রসঙ্গে 
মিস্টার ভেরলেদ্ট বলেন, “চন্দননগরের পতনের পর থেকে শুরু করে ১৭৬৬ খ্রীপ্টাব্ধে 
কলকাতায় স্বণমুদ্রা তৈরি করার কাজ শুর ন| করা পর্বস্ত, প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে 
এই অঞ্চলে -ন্বর্ণ বা রৌপ্য আমদানি না করার নীতি গ্রহণ করার ফলে বাংলাদেশের 


আট মিলিয়ন পাউও স্টালিং ক্ষতি হয়।” ৮ 

(৩) অন্যান্য কারণ £ 1৮4) 4১৫ ্+ ঠা 

২ *1৬৪/৬- ৬০৩৩ $ 

বাজারে এই সময় বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকার জন্তও রৌপ্যের কৃত্রিম 
সংকট দেখা দিত। নির্দিষ্ট কোন বিনিমন্্ হার প্রচলিত না থাকার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য 
পিণ্ডের চাহিদা ও সরবরাহ অস্থসারে বিনিময় হার পরিবতিত হত। বিভিন্ন মুদ্রার 
পারস্পরিক বিনিময় হার স্থির রাখার সরকারী কোন ব্যবস্থ। ন| থাকায় বাষ্টার ভিত্তিতে, 
টাক! বিনিময়ের জন্ত পেশাদারী বিনিময়কারীদের আবির্ভাব ঘটে । এই সব ব্যবসায়ী- 
গণ কৃত্রিম মুক্রাসংকট স্থষ্টি করত। তা ছাড়া, ব্রটিণ শক্তির উত্থানের পূর্বে এবং পরেও 
চলতি মুদ্রা হিসাবে কড়ির বুল প্রচলন ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কড়ির প্রচলন 
ক্রমশঃ হাস পেতে শুরু করে। সুউরাং প্রয়োজনীয় মুদ্র! নির্মাণের জন্ত অতিরিক্ত রৌপ্য, 
পিণ্ডের প্রয়োজন দেখা দেয়। 
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দেশীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচন, বিদেশ থেকে মূল্যবান ধাতু আমদানি 
বন্ধ, কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধি, কড়ির ব্যবহার হ্থাসগ্রাপ্তি প্রভৃতির ফলে রৌপ্য পিগ্ডের সংকট 
দেখা দেয়। প্রক্কতপক্ষে জনসাধারণের চাহিদা অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকারের নীতি ; 
অষ্টাদশ তাবীর শেষ দিকের রৌপা-সংকটের মূল কারণ। (০১৬ ৬৮ ৬ 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঘোঁধণ! করে যে, ভারতের 
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতির উপর তারা হস্তক্ষেপ করবে না। যখনই কোঁন 
অসন্তোষের সম্ভাবনা দেখ। দিত, তখনই কোম্পানী নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণ! করে 
ভারতবাপীকে আশ্বস্ত করত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিরপেক্ষত। নীতি সাম্রাজোর 
্বার্থান্ুকুল থাকলে ও উনবিংশ শতাব্দীতে অবস্থার পরিবর্তন দেখ! দেয় এবং নিরপেক্ষতার 
নীতির পরিবর্তে হস্তক্ষেপ করার নীতিই সাম্রাজ্যের স্বার্থান্থকূল হয়ে ওঠে। ফলে ১৮১৩ 
গ্রষ্টাব্দের পর থেকে কোম্পানী নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করে হস্তক্ষেপ করার নীতি 
গ্রহণ করতে শুরু করে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ শুরু হয় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্ধের 
পর থেকেই, কারণ ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দবের সনদে শিক্ষার জন্ত কমপক্ষে প্রতি বছর এক লক্ষ 
করে টাক! ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয় । কোন পন্থায় এবং কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
মাধ্যমে এই অর্থ ব্যয় কর! হবে অথবা কিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা হবে সে 
সম্পর্কে কোম্পানীর পরিচালকদের পরিষ্কার ধারণা ন! থাকলেও, সাআজ্যের স্বার্থেই 
যে এই অর্থব্যয় করা হবে সে কথা তারা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন। এই প্রসঙ্গে 
চার্লদ মেটকাঁফের কথা উল্লেখযোগ্য, “176 15015 015551706৮৩ 00181 00 
00610) 006 ০০6০1: 0010 ০ 91021] 01 6101 2906০01010১ 2100 10 ০017- 
520001)02 006 £2505]1 50050500200 00126101700 0011 দ0010116.৮ 


(২) শিক্ষা! কমিটি গঠন £ 


১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে শিক্ষার জন্ত নির্দিষ্ট পরিমাপ অর্থ ব্যয়ের নিদেশি দেওয়া 
সন্বেও এই সম্পর্কে সুচিন্তিত কোন কর্মপন্থ! গ্রহণের জন্ত প্রায় দশ বছর সময় অতিবাহিত 
হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮২৩ খ্রীষ্টাবে “জনশিক্ষার সাধারণ কমিটি (0217619] 0000- 
1710626 0৫ 7১0110 [175 00001010) গঠিত হয়। পরের বছর কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী 
ঘোষণ! করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য তার! অর্থন্যয়ে ফোন কার্পণ্য প্রদর্শন করবেন না । 
কিন্তু শিক্ষা কমিটির মধ্যে তখন প্রাচীনপন্থী প্রাচ্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনে উৎসাহী 
সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল । ফলে তারা কলকাত। মাদ্রাসার উন্নতি সাধন, কলকাতায় 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপন, সংক্কুত ও আরবী পুস্তক প্রকাশনা, নির্বাচিত ইংরেজি বই 
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ভারতীয় ভাষায় অনুদিত করা প্রভৃতির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে? 
পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার! একেবারে উদ্দাসীন ছিলেন না । প্রাচ্য 
বিদ্যার কলেজেও আইন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সাহিত্যে পারদর্শী ইয়োরোপীয় 
অধ্যাপকর্দের নিযুক্ত করতে শুরু করেন। 


কিন্ত ইতিমধ্যে বাংলাদেশের চিস্ত। জগতে পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর কলেজ ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে এবং 
পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি ছাত্রদের স্বাভাবিক আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। 
এপ্দের মুখপাত্র হিসাবে রামমোহন রায় :৮২৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছ 
প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য বিছা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবি করেন। প্রাচ্য সি 
আগ্রহী 'জনশিক্ষার সাধারণ কমিটি রামমোহনের প্রস্তাবের প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্ব 
আরোপ না করলেও ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ডের কোম্পানীর কতৃ পক্ষ প্রাচ্য বিদ্যা চর্চায় 
অর্থব্যয়ের যুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং প্রাচ্যবিদ্া অন্থশীলনের পরিবর্তে 
ইংরেজি শিক্ষার প্রবতনের পরামর্শ দেন । 


ইতিমধ্যে ইস্ট ইগ্ডয়! কোম্পানীর কার্ধকলাপেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৮১৩ 
খ্ীস্টাব্ধে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত হয় এবং বাণিজ্যের পরিবর্তে 
শাননকার্ধের দিকে তাঁর বেশি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮২৭ খ্রীন্টাব্ডে 
কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী ঘোষণা করেন যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 
শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে দক্ষ সরকারী কর্মচারী তৈরী করা । ১৮২৯ গ্রীপ্টাব্দে বড়লাট 
লর্ড বেট্টিঙ্ক ঘোষণা! করেন যে ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য হল ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষার 
মা?! দান করা । ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর কত্তৃপক্ষও লর্ড বেন্টিক্কের এই ঘোষণাঁর 
প্রত সমর্থন জানায় । ১৮৩৩ শ্রীস্টাব্জের সন্দ মগ্তুর করার সময় বল! হয় যে, শিক্ষিত 
ভারতীয়দের উপযুক্ত সরকারী চাকুরী দেওয়াই হল সরকারের নীতি । এই ঘোষণার 
পর স্বাভাবিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদ। দ্রুত বৃদ্ধি পায় । তা ছাড়া, ১৮১৩ খ্রীন্টাব্দের 
পর থেকেই খিশনারীরা ইংরেজি শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করতে শুরু করেন। বেসরকারী 
ভাবে ইংরেজি শিক্ষার বহু প্রতিষ্টান গড়ে ওঠে । মিস্টার উইলসনের প্রচেষ্টায় হিন্দু স্কুল 
গ্রচুর পরিমাণে আধথিক সাহায্য লাভ করে এবং জনশিক্ষার সাধারণ কমিটি পরোক্ষভাবে 
ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। জনশিক্ষার সাধারণ কমিটিতে ধীরে ধীরে 
পাশ্গত্য শিক্ষার সমর্থকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কমিটির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষার সমর্থকদের মধ্যে ছন্দ শুরু হলে সাময়িকভাবে কমিটির কাধকলাপ ব্যাহত 


হয়ে পড়ে। 
(৩) প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধ £ 


প্রাচ্য শিক্ষার সকর্থকদের পূর্বন্থুরী ছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস, লর্ড মিণ্টে, চার্লন 
মেটকাফে, উইলিয়াম জোনস, প্রভৃতি । পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থকদের সঙ্গে ঘন্দের সময়, 
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এই দলের নেত! ছিলেন মিস্টার প্রিব্দেপ । এই দলের অভিমত ছিল যে শিক্ষাপদ্ধতি 
ও সংস্কৃতি জোর করে বাইরে থেকে এনে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ কর! সম্ভব নয়। 
প্রাচ্য বিদ্যা কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট নয় এবং ভারতবাসীরা পাশ্চাত্যের শিক্ষা সম্পর্কে 
সন্দেহ পোষণ করে। স্থৃতরাং প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি চালু না করে তাঁর 
পরিবর্তে অন্নবাদের মাধ্যমে ভারতীয়দের পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত 
করে তোলার চেষ্টা করা উচিত । তারা আরও মনে করতেন যে, সনাতনপন্থী অভিজাতদের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের মাধ্যমেই এদেশে ইংরেজদের পক্ষে স্থায়িত্ব লাভ করা সম্ভব । 
স্থতরাং এই শিক্ষার বিষয়বস্ত হবে প্রাচ্যের ধর্মতত্ব, সাহিত্য ও দর্শন। জংস্কৃত। 
আরবী ও ফারসী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষ! দেওয়া হবে। তবে কিছু কিছু ইংরেজি বই-এর 
অনুবাদ পাঠ্যস্থচীর সঙ্গে যুক্ত করা হবে । 


পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থকদের প্রধান প্রবনতা! ছিলেন স্থলিভান, চার্লস গ্রান্ট, ভাফ, 
উইলবারফোর্স, রামমোহন প্রভৃতি । এই সময় এই দলের নেতা ছিলেন মিস্টার সি. ই. 
ট্রেভিলিয়ান। তারের প্রধান বক্তব্য ছিল সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের আলোচনা অপেক্ষা পাশ্চাত্য ভাষায় প্রকাশিত গ্রস্থদমূহ অনেক বেশি 
আধুনিক, বিজ্ঞান সম্মত এবং যুক্তিবাদী । অন্গবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান পরিবেশনের 
তুলনায় সরাসরি ইংরেজি ভাষায় এই জ্ঞান অর্জন অনেক বেশি সহজতর এবং স্থবিধা- 
জনক | বে-সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষা! ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছে, স্থতরাং সরকারীভাবে চেষ্টা শুরু হলে অল্পদিনের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষ! ব্যবস্থা 
দ্রুত উন্নতি লাভ করার স্থযোগ পাবে। 


(8) মেকলের অভিমত £ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দ্বন্দের মীমাংসা করার দায়িত্ব গভনর জেনারেল লর্ড 
বেন্টিস্কের গ্রহণ করতে হয়। তিনি নিজের হাতে এই দায়িত্ব ৮ রেখে ইংলগ থেকে 
সগ্ধ আগত গভন্রর জেনারেলের কাউন্ষিলের আইন সদশ্ত টমাস ব্যাবিংটন মেকলের 
উপর এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দেন। নথিপত্র বিচার করে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের 
২রা ফেব্রুয়ারী মেকলে যে অভিমত ব)ক্ত করেন তাই "মকলের মিনিট? নামে পরিচিত। 
মেকলে তার “মিনিটে বলেন যে, ১৮১৩ খ্রীপ্টাব্দের সনদে “শিক্ষিত ও “শিক্ষা” বলতে 
শুধুমাত্র প্রাচ্য শিক্ষা ও প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত মান্ঁষের কথা বলা হয়নি। ইংরেজি 
শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাও প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিরূপে বণিত হয়। তা ছাড়া, মেকলে এই 
রূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রাচ্যের জ্ঞানভাগার কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং যুক্তিহীনতায় 
পরিপূর্ণ । ইয়োরোপের কোন একটি ভাল গ্রন্থাগারের সামান্য অংশে রক্ষিত জ্ঞানভাগ্ারের 
তুলনায় প্রাচ্য জগতের সমস্ত জ্ঞান ভাগ্ডারও নিকৃষ্ট । মতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষ! 
ভারতীয়দের শুধুমাত্র উন্নত করে তুলবে না, প্রন্কৃত জ্ঞানের সঙ্গেও তাদের পরিচিত করে 
তুলবে এবং তাদের নৈতিক উন্নতি হবে। মেকণে ইংরেঞ্জি ভাষাকে ব্রিটশ শাসিত 
ভারতের শাসকগোষ্ঠী এবং আস্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষ! বলেও দ্রাবি করেন । 
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তাঁর মতে, ইংরেজি ভাষ! থেকে শক্তি আহরণ করে ভারতীয়দের ভাষাসমূহ উন্নতি লাভ 
করার স্থযোগ পাবে। ইংরেজি শিক্ষায় ভারতীয় আগ্রহ ও দক্ষতার কথাও তিনি 
স্পইভাবে প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, সরকারীভাবে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থার প্রচলন 
হলে ভারতবাসীর৷ অল্পদিনের মধ্যেই তা! আয়ত করার স্থযোগ পাবে । তবে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক দলের মতো মেকলেও এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 
আপামর জনসাধারণকে শিক্ষা! দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের নয় । 


(৫. মেকলের মিনিটের মূল্যায়ন £ 

মেকলের বক্তব্য সম্পর্কে দুটি ভিন্নমত পোষণ কর! হয়। কেউ কেউ মেকলেকে ) 
ভারতে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত এবং ভারত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারূপে তীঁকে চিহ্নিত ! 
ফরেন। অনেকে মনে করেন যে, যেকলে ইংরেজি শিক্ষার গ্রবর্তন করে ভারতীয়দের 
মধ্যে জাতীয়তা বোঁধ এবং রাজনৈতিক সচেতনার সৃষ্টি করেন । পরবর্তীকালে এই ছুটি 
আদরশই ভারতীয়দের দ্বাধীনত। সংগ্রামে লিপ্ত হতে উদ্ধদ্ধ করে তোলে । কিন্তু কেউ 
কেউ যেকলের শিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং তার্দের মতে মেকলে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার নামে একটি বিক্কৃত শিক্ষা পদ্ধতি ভাঁরতে প্রবর্তন করে তথাকথিত 
ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বার! অল্প ব্যয়ে সরকারী দপ্তরগুলো পরিচালনার স্ুষ্ট ব্যবস্থা 
করেন। তাঁর এই কৌশল অতি সুন্দরভাবে ইংরেজ সরকার কার্ধকরী করার 
ব্যবস্থা করে। 


তবে এই প্রসঙ্গে ক্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে, মেকলে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত 
নন, কারণ তাঁর ভারতে পদাাপণ করার প্রায় বিশ বছর পূর্ব থেকেই সরকারী ও 
বেসরকারী ভাবে ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত হয়। কোম্পানীর 
পরিচালকমগ্ডলীও ইংরেজি শিক্ষ! প্রবর্তনের জন্য পূর্বেই মনস্থির করেন। মেকলে 
শুধুমাত্র কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধাস্তগুলোকে কার্ধকরী করার জন্য ক্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। মেকলে কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার জন্য যতট' উতপাহী ছিলেন ভারতের 
জনসাধারণের স্বার্থের কথা ততটা চিন্তা করেন নি। কারণ তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন 
যে, ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষার সাহায্যে ভারতে একসশ্রেনীর মানুষ তৈরি কর! হবে যার! 
ভারতীয় হয়েও চিন্তা ও আদর্শে ইংরেজদের অনুকরণ করবে । এই ভারতীয়রাই 
এদেশে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করে তাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। 
রাজনৈতিক চাতুর্ধের সাহায্যে যে সাআাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় তিনি শিক্ষ! 
ও সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখ| বিস্তার করে তাকে জাতীয় জীবনের আরও গভীরে প্রবিষ্ট 
করার চেষ্টা করেন 1 


(৬. বেন্টিক্কের ঘোষণ! 
মেকলের স্থপারিশ পাওয়ার একমাস পরে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই মার্চ লর্ড বেন্টিহব 
শিক্ষ। সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণা করেন । তার এই ঘোষণায় বলা হয় £ 
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(১) শিক্ষার জন্ত সরকারী সাহায্যের উদ্দেস্ট হবে ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
অধ্যয়নে সহায়তা কর! । সুতরাং শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষার জন্তই সরকারী তহবিলের 
অর্থ ব্যবহার কর! হবে; (২) প্রাচীন শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব দায়িত্ব পূর্বে গ্রহণ কর! 
হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে অব্যাহত থাকবে । কিন্ত নতুন কোন দায়িত্ব গ্রহণ কর! হবে 
ন1; (৩) প্রাচীন প্রাচ্য সাহিত্য প্রকাশনার জন্য সরকারী তহবিল থেকে কোন অর্থ ব্যয় 
করা হবে নাঁ। বেটিক্কের এই ঘোষণার উপর নির্ভর করেই সরকারীভাবে ভাঁরতে 
ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হয় । 
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১৭৯৩ খ্রীস্টান্ধে গভননর জেনারেল লর্ড কনওয়ালিস রাজন্ব বিভাগের কোম্পানীর 
অভিজ্ঞ কর্মচারীদের সতর্কবাণী উপেক্ষা! করেও চিরস্থ'য়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। কিন্তু 
তিনি তার এই রাজন্ব বিভাগের পুনর্গঠনের ব্যাপারে পুরাতন ক্ষয়িফুণ জমিদারদের উপর 
নির্ভর করতে সাহসী হন নি। সুতরাং তিনি একটি নতুন জমিদার শ্রেণী তৈরি করার 
চেষ্টা করেন যার! জাতীয় এতিহা, বিবেক এবং সনাতন মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত 
নন। প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ মুপলমাঁনদেরও তিনি এই নতুন পরিকল্পনা থেকে 
যতদুর সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের জমিদারী বনের ব্যাপারে নবাব 
মুশিদকুলি খান যে নীতি অন্থুসরণ করেছিলেন লর্ভ কর্নওয়ালিসও প্রায় সেই পন্থা 
অনুসরণ করে শাসিতদ্দের মধ্যে একটি অন্থগত শক্তিশালী শ্রেনী গঠন করার চেষ্টা করেন । 
তিনি যথার্থভাবেই এই আশা পোষণ করতেন যে, এই সব নতুন জমিদারদের সাহায্যে 
চিরদিনের জন্ত ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনে কনষির ও কৃষক শ্রেণীর উন্নতির সম্ভাবনার 
পথে বাধার স্থষ্টু করতে পারবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের স্বার্থ ব্রিটিশ শাসকদের 
সঙ্গে অঙ্গালী ভাবে যুক্ত করে ব্রিটিশ স্বার্থের রক্ষাকারী একদল শক্তিশালী ভূম্যাধিকারীতে 
তাদের পরিণত করার স্থযোগ লাভ করবেন । তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত 
যে, শুধুমাত্র ভারতে ব্রিটিশ কতৃতত্বের স্থায্রিত্ব লাভের কথা চিস্তা করেই ল কর্ণওয়ালিস 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন নি, ইংলগ্ের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকেও তার 
প্রথর দৃষ্ট ছিল। এই সময়ে ইংলগ্ডে শিল্প বিপ্লবের যুগের সুচনা হয়! স্থতরাং তিনি 
ভারতীয় জমিদারদের সাহায্যে ব্রিটিশ ভারতকে কৃঁষমূলক স্তরে আবদ্ধ রাখবেন এবং 
স্বদেশী ব্যবপা-বাণিজ্য ও শিল্প থেকে অধিক সংখ্যক মাঙ্গবকে কৃষির উপর নিতরশীল " 
করে ইংলগু থেকে আমদানি শিল্পজাত দ্রব্যে ভারতের বাজারের উপর প্রতিদ্বন্দীহীনভাবে 
অধিকার করতে সমর্থ হবেন। এই লক্ষ্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেই লড' কর্নওয়াপিস 
বাংলাদেশে জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন । 
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(২) চিরস্ছায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ঃ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্টা খুব সংক্ষেপে এইভাবে বল! যায়ঃ (১) প্রত্যেক 
জমিদারীর উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ বাধিক কর আরোপ করে সরকারী রাঁজন্থের নির্দিষ্ট 
পরিমাণ স্থির করা এবং কঠোরভাবে তা আদায়ের ব্যবস্থা করে সরকারী রাজদ্ের 
নিরাপত্তা! বিধান করা; (২) প্রচুর টাকার মালিক শহরের নতুন গড়ে ওঠ1 বিত্বশালী 
শ্রেণীকে জমিদারী ও মধ্যস্বত্বের অধিকার ক্রয় করতে এই অর্থবিনিয়োগে 
উৎসাহিত করা । 


লর্ভ কর্নওয়ালিস এবং তাঁর সহযোগীগণ এই আশা পোষণ করতেন যে, যদি এই 
ভাবে জমি ও কৃষির ক্ষেত্রে বিত্বশালী ব্যক্তিদের সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করা জস্তব হর 
তা ছলে তিনটি উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হবে: (১) ভারতের সমস্ত কুটির ও অন্যান্ত শিল্প? 
অল্প দিনের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং ভারত একটি কৃষিমূলক দেশে পরিণত হয়ে ' 
ইংলগ্ডের নতুন গড়ে ওঠ! শিল্পের প্রয়োজনে কাচামাল সরবরাহ করবে এবং ভারত 
ইংলগ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারে পরিণত হবে 7 (২) এই ব্যবস্থা জমিদারদের তাদের 
জমিদারীর উন্নতির জন্ত অন্গপ্রাণিত ঝরবে এবং তার ফলে কৃষিসংকটের সমাধন হবে । 
লড' কর্নওয়ালিস দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করতেন এবং তিনি তার এই অভিমত 
ইংলগ্ডের কোম্পানীর কত্তৃপক্ষকেও ত| স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন এবং (৩) চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের মাধ্যমে এমন একদল জমির মালিক স্ষ্টি করা সম্ভব হবে ধারা নিজেদের 
স্বাথেই ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করবেন এবং ধারা কখনই ইংরেজ শাসনের 
বিরোধিতা অথবা! কোন প্রকার রাজনৈতিক পরিবর্তন করার কখনও চেষ্টা করবেন না । 
ত ছাড়া, পরের পরিশ্রমের উপন্বত্ব ভোগী «ই জমিদার শ্রেণী সকল প্রকার উদ্যম 
পরিত্যাগ করে শিল্প-বাণিজ্য সংগঠনের ব্যাপারে নিস্ক্িয়ত| অবলম্বন করে ইংরেজ 
শীসকর্দের উপর সকলপ্রকারে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে। 


ইংরেজ শাসকরা! এ কথা স্প্ঈভাবেই উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, নির্কৃণভাবে 
ক্ষমতা! ভোগ করার জন্য শাসকগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল একটি শংক্তশালী নতুন শ্রেণীর 
স্থষ্টি এবং পুরাতন সামাজিক ভিত্বির পরিবর্তন কর! একান্ত প্রয়োজন । তার! আরও 
বুঝতে সক্ষম হন যে, জমিদার শ্রেণী শাসকগোঠ্ীর লুষ্ঠনের একাংশ পেয়ে ব্রিটিশ শাসন 
রক্ষার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে। স্থতরাং এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়! আদে। 
যুক্তিহীন নয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল যে-কোন প্রকার রাজনৈতিক 
ও অর্থ নৈতিক বিপ্রব প্রতিরোধ করা । লর্ড উইলিয়াম বেশ্টিষ্ক স্পষ্টভাষায় এই বক্তব্য 
হুন্দর ভাবে প্রকাশ করেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদি কখনও বিপ্লবের 
“উত্তাল তরঙ্গে ইংরেজদের শাসন টলমল করে ওঠে জমিদার শ্রেণীই নিজেদের স্বার্থে 
এই শাসনকে রক্ষা করার জন্ত এগিয়ে আসবে ।- পরবর্তাকালের ঘটন! থেকে এ কথা 
নিঃসন্দেহে বল! যেতে পারে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তার! সঠিকভাবেই ঘটনার 
বিশ্লেষণ করতে সক্ষম ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টান্ধের তথাকথিত শিপাহী বিদ্রোহের সময় 
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বাংলাদেশে যে কোন আন্দোলন হয় নি তার অন্ততম প্রধান কারণও এখানেই নিহিত । 
জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালীর! ভারতীয়দের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পরিবর্তে 
এদেশে ইংরেজদের রাজত্ব বেশি পছন্দ করত । কারণ তার! দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, 
ইংরেজদের শাসনে তাদের স্বার্থ অধিকতরভাঁবে সংরক্ষিত হবে। সুতরাং তারা নিজেরা 
এই বিদ্রোহের প্রতি কোন সহান্ভূতি প্রকাশ করে নি এবং সাধারণ কৃষকরাঁও যাতে এই 
বিদ্রোহ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকে তার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থ। গ্রহণ করে। স্থতরাং 
এইরূপ পিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! বোধহয় অসমীচীন হবে ন! যে, ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে ভারতে ব্রিটিশ সাঘ্রজোর ভিত্তি দুঢ় করার 
স্যোগ পায় । 


(৩ নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঃ 


জমদারী প্রথার সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের সংযোগের ফলে বাংলাদেশে একটি নৃতন 
সমাজের পত্তন ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনৈর ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই 
বাংলাদেশে পত্বনীদাঁর, দরপত্তনীদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্ব তোগীদের আবির্ভাব দেখা 
দেয়। ১৮০৩৬-১৮৯৭ খ্রীন্টাব্দের মধ্যেই বাংলাদেশের ভূমিব্যস্থায় এই মধ্যত্বত্বভোগীদের 
আবির্ভাব দেখা দেয় এবং ক্রমেই এই ব্যবস্থার আকৃতি ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট আকার ধারণ 
করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভের একটি প্রত্যক্ষ ফল বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব 
এবং ব্রিটিশ সরকার একটি স্থচিস্তিত পরিকল্পন। নিয়েই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তোলার 
ব্যবস্থা করে। বৃহৎ জমিদার ও ভূষ্বামীদের দংখ্যা কম ছিল । কিন্তু ছোট জমিদার ও 
ভূম্বামীর সংখ্যা ছিল অসংখ্য । এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত ব্যক্তিদের নিয়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
উদ্ভব ঘটে। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকশ্রেণীর স্বার্থর কথা চিন্তা না করে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীকে একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসাবে গঠন করার চেষ্টা কর হয়। সরকারের 
সহানুভূতি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যতাগের মধ্যে এই মধ্যবিত 
শ্রেণী বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কাঠামোর একটি শক্তিমাণ ও প্রভাবশালী 
গোষীতে পরিণত হওয়ার স্থযোগ পায় । 

নিঃসন্দেহে একথা বল! যায় যে, পত্নী প্রথার প্রধান সামাজিক ফল হল ক্রমান্বয়ে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্য! বুদ্ধি। প্ররুতপক্ষে ভারতের মতো! একটি কৃষি প্রধান দেশে এই- 
রূপ অবস্থার উদ্ভনই ছিল স্বাভাবিক বীতি। আবার অপর দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
উদ্ভবের ফলেই শিল্প প্রসারেও বাধার সৃষ্টি হতে থাকে । জমিদ্দারগণও এই নীতিকে 
সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সমর্থন করতে থাকেন । কারণ এই ব্যবস্থার কলে তারাই সবচাইতে 
বেশি আধিক ব্ষিয়ে লাভ করার স্থযোগ পান । ১৭৯৩ ত্রীস্টাব্দে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ 
স্থায়ীভাবে নির্ধারিত হয় এবং তার পরিমাণ ছিল ২৮৬ লক্ষ টাকা । কিন্তু তার পর থেকে 
ক্রমান্বয়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, পতিত জমি উদ্ধার করে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, 
যোগাযোগের উন্নতি এবং নতুন বাজারের প্রসারের ফলে কৃষিজাত পণ্যের মুল্য বৃদ্ধি এবং 
মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হাসপ্রান্তি প্রভৃতির ফলে জমিদারদের আদায়ীকৃত খাজনার 
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- পরিমাঁণ ১৭৯১ গ্রীন্টাব্বের ৩১৮ লক্ষ টাকা থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১,৪৪২ ল্ক্ষ টাকা 
বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে এই সময় ভূমিরাজদ্ব ২৮৬ লক্ষ টাকা থেকে মাত্র ৩২৩ লক্ষ টাকা 
বৃদ্ধি পায় । জমিদারদের আয়বৃদ্ধিতে প্রলুব্ধ হয়ে সম্পদশালী আইনজীবী, ব্যবসায়ী 
এবং অন্তান্ত জীবিকার লোকের! সঞ্চিত উদ্বস্ত অর্থের দ্বারা জমিদারী ক্রয় করতে শুরু 
করেন । এইভাবে ধার! জমির মালিক হয়ে উঠতে শুরু করেন তারা সাধারণত জমিদারী 
থেকে দূরে শহরে বসবাস করতেন এবং জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব তাদের এজেপ্ট_ 
অর্থাৎ নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতির উপর অপণ্ণ করতে শ্তরু করেন। এই সব জমিদাররা : 
জমি ক্রয়ের মাধ্যমে সামাজিক মর্ধাদ| বৃদ্ধি এবং আধিক লাভের দিকেই বেশি | 
সতর্ক ছিলেন। | 


লড” কর্নওয়ালিস এবং তার সহযোগীদের ধারণা ছিল যে, স্থায়ীভাবে জমির 
মালিকানা লাভের পর জমিদারগণ কৃষক ও কৃষির উন্নতির দিকে যত্বুবান হবেন । কিন্তু 
তাদের এই আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অপর দিকে কৃষকদের দারিদ্রের সৃযোগ নিয়ে 
সদ্দখোর মহাজনী প্রথা গ্রাম্য অর্থনীতির রূপান্তর ঘটায়। জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী 
ব্যক্তির! স্থদখোর মহাজনী ব্যবসায় অংশগ্রহণ করেন । আর সকল মহাজনই জমি নিয়ে 
ব্যবস! শুর করেন। ফলে স্থদখোর মহাজনদের স্বার্থের সঙ্গে জমির স্থার্থ জড়িয়ে পড়ে । 
জমিদার ও মহাঁজনী শ্বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা আরও জটিল 
আকার ধারণ করে এবং কৃষকদের অবস্থ। ক্রমেই আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে । এই জটিল 
ভূমি ব্যবস্থার মধ্য থেকেই বাংলাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । 


(8 সরকারী নীতি 2 


১৭৯৩ খ্রীস্টান্ঘ থেকে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্ধ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
নিয়মিতভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করা। কোন কোন আইন অনুসারে, যেমন হুর্যাস্ত আইন 
অনুসারে, অনেক পুরাতন জমিদার বংশ অন্থবিধার সম্মুখীন হয়, তথাপি ধীরে ধীরে 
জমিদাবগণ এই সব অকস্থুবিধা অতিক্রম করে নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে সমথ 
হম এবং তাদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। সরকারের সহাহ্ুভৃতি লাভ 
করার ফলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে । অপর দিকে এই সময় বন্ধ 
পতিত জমি উদ্ধার, জঙ্গলাকীর্ণস্থান আবাদী জমিতে পরিণত হওয়ায় নতুন প্রজার 
পত্তন করে জমিদারগণ তাদের আয় বুদ্ধির ব্যবস্থ! করেন। ফলে পরবর্তাঁকালে সূর্যাস্ত 
আইন জমিদারদের আর বেশি অন্থবিধায় ফেলতে পারে নি। বিভিন্ন সময়ে সরকারের 
.পক্ষ থেকে রায়তদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কয়েকটি আইন প্রণীত হলেও ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
ভূমি ব্যবস্থার যে দূল কাঠামো প্রবতিত হয় ত৷ প্রায় অপরিবতিতই থেকে যায়। 
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205. (১) ভুমিকা £ 


মোগল শাসনের সমৃদ্ধির যুগে ভারতের বৃহৎ অংশের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত 
হয় এবং সম্রাটদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য 
অভাবনীয় উন্নতি লাভ করে। রাজনৈতিক স্থিতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তার 
ফলে শিল্পজাত দ্রব্য এবং ক্লুষপণ্যের উৎপার্দন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যতাগে এই সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে এবং মোগল বাদশাহদের 
অধীনস্থ এলাক! উত্তর থেকে দক্ষিণে চারশ কিলোমিটার এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে 
একশ যাট কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৭২৪ থেকে ১৭৪০ খ্রীস্টান্দের 
মধ্যে দক্গিণ ভারতের এক বিরাট অংশ, গুজরাট, রোহিলাখণ্ড, অযোধ্য| গ্রভৃতি অঞ্চলের 
উপর মোগল বাদশাহর কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। ১৭৪ খ্রীস্টান পূর্বাঞ্চলের বাংলা 
বিহার এবং উড়িস্তাও মোগল সাআ্াজ্যের সঙ্গে প্রীয় সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন 
ভাবে শাসিত হতে শুরু করে। অপব দিকে নবজাগ্রত মারাঠা শক্তির বারবার 
আক্রমণ এবং নাদ্দির শাহের ভারত-অভিষানের ফলে পত্তনোন্থুখ মোগল সাম্রাজ্য 
আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। 


(২) অর্থ নৈতিক অবস্থা £ 


আধুনিক যুগের এঁতিহাপিকগণ মনে করেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের অর্থ-: 
নৈতিক সঙ্কটই মোগল সাআজ্যের ছুর্বলত! ও পতনের প্রধান কারণ। তাদের মতে 
অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে অর্থ নৈতিক এই সঙ্কট চরম অবস্থায় উপনীত হয়। রাজ- 
নৈতিক অব্যবস্থা, বৈদেশিক আক্রমণ, রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র, রাজকর্মচারীদের 
অপদার্থত। ও স্বার্থপরতার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের চারদিকে বিশৃঙ্খল! দেখা দেয় এবং 
শিল্প ও বাণিজ্য গ্রচণ্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কারিগরগণ সত্রাটের 
দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ত বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অসেক 
ক্ষন্রে তারা পূর্ববর্তী বাসস্থান পরিত্যাগ করেও অন্তত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। কে্র্রীয 
শক্তির দুর্বলত! এবং বাহিঃ শক্রর আক্রমণের ফলে দিল্লীর অর্থনৈতিক বাঁজার সম্পূর্ণ- 
ভাবে ধ্বংস হয়ে যায় । গালিবের রচনায় পরিত্যক্ত দিল্লীর বিষাদময় চিত্র ্রদ্ফুটিত 
হয়ে ওঠে। অগ্রা শহরের অবস্থাও দিল্লীর মতোই হয়ে পড়ে। দিলী ও আগ্রার' 
বাঁজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে অযোধ্যার কারিগরগণ খুব বিপদগ্রস্ত হয় এবং তাদের 
শিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পাঞ্জাবের শিখদের বিদ্রোহের ফলে 
বাণিজ্যকেন্ত্র লাছোরের পথ রুদ্ধ হয়। ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার 
বাণিজ্যের স্থলপথ নিরাপপ্তাহীন হয়ে পড়ে এবং এঁ অঞ্চলের অথনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত; 
শোচনীয় হয়ে ওঠে। 
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।৩। মারাঠা আক্রমণ £ 

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তের মতো পূর্বপ্রাস্তও মারাঠাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে । 
বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এই সময় দ্রুত 
অবণতি ঘটে । কলকাতার ইংরেজ বাণিজ্য কুগ্তির কর্মচারী মিন্টার জে. জেড. হল- 
ওয়েলের রচনা! থেকে জান! যায় যে, মারাঠার্দের আক্রমণের ফলে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের 
সমস্ত কুফল এই অঞ্চলে দেখা দেয়। খাস্ভশস্তের প্রচণ্ড অভাব, শ্রমিকদের বেতন 
অসম্ভব রূপে বুদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য অঙজ্ব্য বাধার এবং 
নাঁনাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়। স্তিবন্ত্র এবং রেশম বস্ত্রের কারিগরগণ ্রাণভয়ে; 
তাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। বস্ত্রশিল্পের কারধানাগুলে। ; 
বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মূলধন বিনষ্ট হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাঁয়। বিদেশী 
কোম্পানীগুলেো অর্থাভাবে বাণিজ্যকুঠিগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া, 
নতুন নতুন স্বাধীন রাজ্যগুলো নান! প্রকার বাণিজ্য শুদ্ধ আরোপ করতে শুরু করলে 
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুধুমাত্র পূর্বে আপাম এবং পশ্চিমে অযোধ্যার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। 


এই সময় বীরভূমের একটি বাণিজ্যকুঠি থেকে কলকাতায় জানানো হয় ষে, মারাঠারা 
শুধুমাত্র রেশম শিল্পের ক্ষাত করেই সন্তষ্ট থাকে নি। মারাঠাদের সঙ্গের ঘোড়াগুলো! 
তুঁতে খেত এমনভাবে নষ্ট করে যে, পরবতাঁ মরশ্তমেই রেশম বস্ত্র তৈরীর স্তাবনা খুবই 
কম আশঙ্কা! কর! হয় । এই চিঠিতে তিনি আরও জানান যে মারাঠাদের অত্যাচারে 
রেশম শিল্পে নিযুক্ত চাঁধা ও কারিগরদের এত বেশি ক্ষতি হয় যে পরবর্তকালে রেশম 


বন্ধের পর্বের মান বজায় রাখা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। 


মারাঠ! বর্গাদের আক্রমণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, 
বাকুড়া, বীরভূম মুশিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চল । স্যতিবস্ত্র অপেক্ষা এই অঞ্চলের 
রেশম বস্ত্রই সমধিক বিখ্যাত ছিল এবং বাইরের জগতে তাদের প্রচণ্ড চা(হদ! ছিল। 
মারাঠাদ্দের আক্রমণে এই রেশম শিল্ই বিশেষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হয় । তা! ছাড়া, মারাঠার! 
এইসব স্থানের লোকদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে তাদের সঞ্চিত সকল অর্থলু্ঠন করে। 
গৃহপালিত পশুও মারাঠাদের লুঠনের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তা ছাড়া, স্থানীয় 
সরকারী খাজাঞ্চিধানায় সঞ্চিত অর্থও তার্দের হস্তগত হছয়। ফলে বাংলাদেশে স্বর্ণ 
ও রৌপ্যের প্রচণ্ড অভাব দেখ! দেয়। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর নথিপত্র থেকে জানা 
যায় যে, তার! তখন বাধ্য হয়ে মান্রীজ থেকে রৌপ্যপিগ্ড আমদানি করতে শুরু. করে 
| এবং বাট্টা দিয়ে সেই রৌপ্যপিগু বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হয়। কোম্পানীর 
এই অর্থাভাবও বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। 
পূর্বে প্রচলিত দাদন দেওয়ার নীতি তার! পরিত্যাগ করে এবং কোম্পানী এজেণ্টের 
মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য পণ্যত্রব্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। ফলে সাধারণ চাষী ও 
কারিগরদের অবস্থ। শোচনীয় হয়ে পড়ে । 
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নবাব আলীবদাঁর রাজত্বকালে ১৭৪২ খ্রীন্টাব্দ থেকে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্বের মধ্যে 
মারাঠাঁরা তিনবার বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে । শেষে পর্বস্ত ১৭৫১ গ্রীস্টাব্ধে মারাঠাঁদের উড়িষ্যা এবং 
বাংলাদেশের রাজন্ব থেকে বছরে বারে লক্ষ টাক! দিতে স্বীকৃত হয়ে নবাব আলীবদাঁ 
তাদের সঙ্গে শাস্তি চুক্তি স্থাপন করতে বাধ্য হন। প্রতি বছরে বারোলক্ষ টাকা 
দেওয়ার ফলেও বাংলার কোষাঁগারের উপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। 

অনেকে মনে করেন যে, মারাঠ1! আক্রমণ প্রতিরোধ এবং বিহারের আফগানদের 
বিদ্রোহ দমন করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়ে আলবর্দী সাধারণ প্রজা ও 
বণিক্দের কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ আদায় করে কোষাগারের ক্ষতি পূরণ করার 
চেষ্টা করেন। তাঁর এই নীতির ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সাধারণ প্রজাঙ্গের নিকট থেকে তিনি কখনও জোর করে অর্থ আদায় 
করেন নি। তিনি রাজশাহীর জমিদার রাজ। রামকাস্ত, দিনাজপুরের জমিদার রাজ 
রামনাথ এবং নদীয়ার জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান জমিদারদের কাছ থেকে 
অর্থ আদায় করেন। ইংরেজ কোম্পানী একবার তাকে সাড়ে তিন লক্ষ আর একবার 
৪৩,৫০০ টাঁকা দিতে বাধ্য হয়। ফরাসীরা ৪৫,০০০ হাজার টাকা নবাবকে দেয়। 
তিনি ২২,২৫,৫৫৪ টাক! অতিরিক্ত কর বা আবওয়াব আদায় করেন। তার এই-নীতি 
বাণিজ্য সম্পর্কের পরিবর্তে গভীর অসস্তোষের স্ষ্টি করে'। 


(৪ উপসংহার ঃ 

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র সংঘর্ষ ভারতের বিভিনস্থানের অর্থ- 
নৈতিক জীবন নিঃসন্দেহে বিপর্যস্ত করে ফেলে । কিন্তু এর ফলে সর্বভারতীয় 
অর্থনৈতিক সাধারণ অবস্থার কি পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয় তা নির্ধারণ কর! খুবই কঠিন। 
কারণ মারাঠা এবং জাঠদের ছ্বারা বারবার আক্রান্ত ও লুন্তিত হওয়! সত্বেও আগ্রার 
সমৃদ্ধি ১৭৪৮ খ্রীস্টান্দ পর্বস্ত অক্ষুপ্ন ছিল । এমন কি, দিল্লীর অনেক নাগরিক নিরাপত্তার 
জন্য এই শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন । বিত্বশালী শিল্পী ও কারিগরগণ দ্িলী ও তার 
পাশ্ববর্তী অঞ্চল পরিত্যাগ করে ভারতের পূর্বপ্রাস্তের বহু শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে 
জীবিক! অর্জন করার চেষ্ট। করে । বিদেশী পর্যটকগণ স্থবে বাংলার রাজধানী মুশিদাবাদ 
শহরের সমৃদ্ধি ও প্রীচূর্ধযের ভূয়পী প্রশংসা করেন। স্থবে বিহারের রাজধানী 
আজিমাঁবাদ বা! পাঁটনার জমৃদ্ধিরও খুব খ্যাতি ছিল। ইংরেজ বাণিজ্য কুঠির কেন্দ্রস্থলে 
গড়ে ওঠা কলকাতা শহরও অল্প দিনের মধ্যেই বাণিজ্যকেন্ত্র রূপে খুব উন্নতি লাভ 
করে। পূর্ববঙ্গের বাণিজ্য বন্দর ও শহর হিসাবে জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকার সমৃদ্ধিও 
পর্যটকদের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসা! লাঁভ করে। বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তের শেষ 
সীমানায় অবস্থিত চট্টগ্রাম বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্্ররূপে পরিচিত ছিল। 
ইংরেজ বণিকগণ বাদেও ফরাসী, পোতুর্গীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় বণিকগণ 
চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঃগ্র পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় 
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রাখার চেষ্টা করত। হুগলির সপ্তগ্রা্, মেদিনীপুরের তাআপিপ্ত, উড়িস্যার হরিহরপুর 
এবং বালেশ্বরের বাণিজ্যকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্বেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও 
বৈদেশিক বাণিজ্য খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। ১৭০০ খ্রীস্টান্বের পর থেকে হুগলি নদী 
বাংলাদেশের সঙ্গে বিদেশী বণিকদের যোগাযোগের প্রধান সেতুতে পরিণত হয় এবং 
এই নদীর উভয় তীরে নতুন নতুন বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্ভব ঘটে । কলকাতা শ্রীরামপুর, 
ব্যাণ্ডেল, হুগলি, চু'চুড়া, চন্দননগর প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। 
সেজন্য বল! যায় নবাব আলীবদীর রাজত্বকাল এবং সিরাজউদ্‌-দৌলার আমলের পলামীর 
যুদ্ধ সংঘটিত হওয়। পর্যস্ত বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে নি.। 
নানারূপ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেও বাংলাদেগের অর্থ নীতি সাধারণভাবে চিরাচরিত 
মান বজায় রাখতে সমর্থ হয়। বাস্তব পরিস্থিতি জম্যক ভাবে বিশ্লেষণ করে: 
এতিহাসিক তপন রায় চৌধুরী মন্তব্য করেন যে, “102879106 006 006 171919009 
19105 2150 £৯11521015 23000100105 096 165] 06011) 17) 7321059195 
€00180105 জা 1918615 2 090১1959695 8130 6৮6]; 19050 1813 
019619000670019.” তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি উল্লেখ করেন যে, সণ্ুদশ শতকের 
চল্লিশের দশকে মারাঠা আক্রমণের ফলে কাশিমবাজারের নিকটবর্তা অঞ্চলের রেশম 
শিল্প ধ্বংসপ্রায় হয়ে পড়লেও এঁ শতকের পঞ্চাশের দণকে ইংলগ্ডে রেশম শিল্পজাত- 
দ্রব্যের চাহি! বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের রেশম শিল্প পুনরুজ্জীবন লাভ করে। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত সুতীবন্ত্র শিল্পও তার পূর্বের সুনাম এবং বাইরের বাজার অক্ষুণ্ন 
রাখতে সমর্থ হয়। শেষ পর্যস্ত ব্রিটিশ একচেটিয়! ব্যবসায়ীদের প্রতিদন্বিতার ফলে এই 
শিল্পের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। অগ্রাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় একলক্ষ লোক 
তাতশিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল। মিস্টার বোণ্টস বলেন যে, তাতশিল্পের অর্থনৈতিক 
গুরুত্ব উপলরি। করেই নবাব আলীবর্ণাঁ বঙ্পূর্বক তাতীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় 
করা থেকে বিরত হন। বাংলাঙ্গেশের তৃতীয় গুরুতপূর্ণ শিল্প ছিল চিনি ; আলীবদর্ণ, 
এ শিল্পের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেন নি। মিস্টার মিলবার্নের বিবরণ থেকে 
জানা যায় যে, ১৭৫৬ খ্রীস্টাব পর্যস্ত বাংঙাদেশ থেকে বছরে পঞ্চাশ হাজার মন চিনি 
বিদেশে রপ্তানি করা হত। স্থতরাং পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্বস্ত স্থানীয় যুদ্ধ'বিগ্রহ 
ব্যবসা-বাণিজ্যের মারাত্মক ক্ষতি করেনি এবং বেনারস থেকে ভারতের পূর্বপ্রান্তের, 
বাঁণিজ্যিক সমৃদ্ধি অক্ষুগ্নই ছিল। পলানীর যুদ্ধ এই অবস্থাকে সামগ্রিকভাবে পরিবতিত, 
করে ভোলে। 
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ইন্ট ইত্ডিয়! কোম্পানী সঙ্গে মারাঠাদের যুদ্ধ এবং ১৭৭৮ খ্রীস্টাবে ফরাসীদের সঙ্গে 
ইংরেজদের সংঘর্ষ শুরু হলে কোম্পানীর কোষাগাঁরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে 
এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস অন্কতেপায়ে অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা শুরু করেন । কিন্তু এই অর্থ 
সংগ্রহের জন্য তিনি অত্যন্ত নীতিবিগহিত ও মর্যাদা হানিকরংপঞ্থা গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ 
পালিয়ামেপ্ট কতৃক তার*বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অর্থ সংগ্রহের এই নীতি 
অন্যতম প্রধান কারণ রূপে পরিগণিত হয়। তার এই নীতিকে সমর্থন করার জন্য বিভিন্ন 
যুক্তি প্রদশিত হলেও অন্যায় ভাবে এইরূপ অর্থ আদায়ের নীতি তার শাসনকাঁলের দুর- 
পণেয় কলঙ্ক রূপে চিহ্নিত চুহয়ে থাঁকে। প্ররুতপক্ষে নতুন খণের সাহায্যে ওয়ারেন 
হেস্টিংস এই অর্থাভাব দূর করতে পারতেন, কিন্তু ইতিপূর্বে তিনি কোম্পানীর পূর্বতন সমস্ত 
খণ পরিশোধ করে কোম্পানীর পরিচালকমগ্ডলীর কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ 
করেন এবং কৃতিত্ব অবিচল রাখার জন্যই তিনি নতুন খণ গ্রহণ করার বিপক্ষে ছিলেন । 


স্থতরাং তিনি বেনারসের রাজা চৈ সিংহ্র'নিকটগ%থেকে অর্থ আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন । 


(২) ৮৮৩ লিং ও ওয়ারেন হেস্টিংস £ 

চৈৎ সিং-এর পিতা বলবস্ত সিং অযোধ্যার শাসক নবাব ওয়াজিরের অধীনস্থ সামস্ত 
ছিলেন। ১৭৭৫ গ্রীন্টাঞ্জে অযোধ্যার নবাব কর্তৃক বেনারসের শাসন দ্বায়ত্ব ইংরেজদের 
হাতে সমপিত হয়। এ বছরে রাজা চৈ সিং এবং ইন্ট ই্ডিয়' কোম্পানীর বেনারসের 
চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অন্ুসারে স্থির হয় যে, বেনারসের রাজা প্রতি বছর 
সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে কর দিতে বাধ্য থাকবেন। এই চুক্তিতে 
আরও স্থির হয় যে, এই করের বাইরে কোম্পানী আর কোন দাবি চৈৎ সিং-এর উপর 
পেশ করতে পারষে না এবং তার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যাপারে কোন প্রকার 
হন্ুক্ষেপ করতে পারবে না অথবা, কোনভাবে তাকে বিরন্ত করতে পারবে না। কিন্তু 
এই চুক্তির সব গত লঙ্ঘন করে ওয়ারেন হেষ্টিংস নিয়মিত সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা স্থলে 
পয়তালশ লক্ষ টাকা চে সিৎ-এর নিকট দাবি করেন। গভনর জেনারেলের কাউন্সিলের 
অন্যান্থ সদন্ডগণও ওয়ারেন হেষ্টিংসের মতের প্রতি সমর্থন জানান । সুতরাং চৈৎ সিং-এর 
প্রতি অন্ঠায় ব্যবহারের জন্ত ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাউন্সিলের অন্তান্ত সদস্তগণ সমান 
ভাবেই দায়ী ছিলেন। কাউন্সিলের সদন্য ফ্রান্সিস প্রথমে ওয়ারেন হেষ্টিংসের এই নীতির 
বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, চৈ সিং-এর উপর ভবিষ্ততে যেন এরূপ দাবি. 
আর করা ন! হয়, কিন্তু শেষ প্যস্ত তিনিও কাউন্সিলের অন্যান্ত সদন্তের মতো ওয়ারেন 
হেস্টিংসের মতের প্রতিই সমথন জানান। পরবর্তী দুবছরও &চৎ সিংএর নিকট অন্রূপ 
দাবি কর! হয়। চৈৎ সিং প্রাচ্য জগতের অন্ান্তক্ের মতো এইরূপ অন্যায় দাবির প্রতিবাদ 
করেন কিন্তু, শেষ পর্যস্ত কিছু কাল বিলম্ব করে কোম্পানীর দাবি পূরণ করতে সম্মত হুন। 
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ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী অত্যন্ত কঠোর ভাবে তাদের দাবি অনুযায়ী অর্থ আদায় করার 
ব্যবস্থা করে। ১৭৭৯ খ্রীন্টাব্দে তিনি কোম্পানীর দাবিকে এই এক বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
রাখার জন্য কাউম্সিলের সদশ্তদের অনুরোধ করেন । কিন্ত চৈৎ সিৎ-এর এই *ওদ্বত্যপৃর্ণ' 
প্রস্তাবে কাউন্সিলের সদন্তগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন 'এবং কিস্তিনন্দীর পরিবর্তে তীকে একসঙ্গে 
সমস্ত অর্থ প্রদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয় । টচৈৎ সিং নিরুপায় হয়ে ছয় বা সাত মাসের 
মধ্যে সমস্ত অর্থ পরিশোধ করার অঙ্মতি প্রার্থনা করলে কোম্পানীর পক্ষ থেকে জানান 
হয় যে, কাউন্সিলের নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালিত না হলে ধরে নেওয়! হবে যে, তিনি 
এই দাবি সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়েছেন। টৈৎ পিং কোম্পানীর এই নির্দেশের উত্তরে 
জানান যে, কোম্পানীর অঙ্গে তাঁর সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অর্থের অতিরিক্ত হ 
কোন আখিক দাবি থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়াই আহইনসম্মত । কিন্ত চৈৎ সিংএর 
এই চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
এবং এই সৈন্গের ব্যয় নিবাহের জন্য তাকে আরও ছু-হাজার পাউণ্ড অনতিবিলম্ছে দেওয়ার 
নিদেশ দেয়।। 
১৭৮০ শ্রীপ্টান্দে যেদিন চৈৎ সিং কোম্পানীর দাবি জন্ুযায়ী ৪৫ হাজার টাকা পরিশোধ 
করে দেন, সে দিনই তার নিকট আর একটি নতুন দানি পেশ করা হয়। এই দাবিতে 
কোম্পানীকে ছু'হাজার অশ্বারোহী সৈন্ত সাহায্য করার কথা বল! হয়। প্ররুতপক্ষে 
১৭৭৫ খ্রীপ্টাব্ধের চুক্তি অন্ুসারে কোম্পানার পক্ষ থেকে টচৎ্ সিংকে ছু'হাজার অশ্বারোহী 
রাখার গম্মতি দেওয়া হয় এবং তখনই স্থির হয় যে, এই সৈন্ঠ দিয়ে কোম্পানীকে সাহাযা 
করার কোন বাধ্যবাধকতা তার উপর আরোপ করা হবে না। কোম্পানীকে সৈন্য দিয়ে 
সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কোম্পানী তখন তাদের দাবি হ্রাস করে এবং এক 
হাজার অশ্বারোহী প্রেরণ করতে নির্দেশ দেয়। চৈঙ্ সিং ৫০০ অশ্বারোহী টসন্ত এবং 
৫০০ পদাতিক সৈন্য সংগহ করে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে সংবাদ পাসান থে, 'াঁর সৈশ্ঠগণ 
কোম্পানীর অধীনে কাজ নরার ডগ্ প্রস্তত সাছে। পর তীকালে চৈৎ সিং ললেন যে, এই 
সংবাদের কোন উত্তর তিনি কোম্পানীর নিকট থেনে লাভ করেন নি। চৈৎ [সং-এর পল্তব্য 
ওয়ারেন হেষ্টিংস ও পরোক্ষভাবে শ্বাকার করেন । ওয়ারেন হেষ্টিং লিখিত [খ৪718615 
০1 006 11587600107) থেকে জানা যায় যে, 4 4০ 006 1009% ৮৪০7 178 709 
175, 776 090 19991৬৩৫ 1905161৬5 91:0919 800. (1,99০ 1790 ০০1) 11092190. 
16 29 1015 001 69 9095 00675 106 60 ৮1566 1775 01109 ৮110]. 150615 ০0 
9%00099,৯? 
ওয়ারেন হেষ্টিংস এই সমন চৈ শিৎ্এব্র নিকট থেকে ৫০ লক্ষ ন্টালিং জরিমানা 
স্বরূপ আদায় করার পিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার [81018015501 019 11901760061017-4 
তিনি লিপিবদ্ধ করেন যে, *1 929 79901580 6০ 019৬ 701) 119 8116 076 1776279 
০1 79115110 01)6 €:02010217১/%5 0190:955...]0. ৪, ০10. [1786 06661711000 (9 
1009815 10170 7095 181:961% 101 1719 7021000১০01 60 9906 ৪. 8০৬০1 ৬০110281706 
107 1715 19296 ৫6171)0191)0. এই অময় ওয়ারেন হোষ্টিংস প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভাবে সমস্ত 
সিদ্ধাস্ক গ্রহণ করার হুযোগ পান কারণ, কাউন্সিলের সদন্তদের মধ্যে মিস্টার হোয়েলার 
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ব্যতীত বাকি সবাই কলকাতার বাইরে ছিলেন । স্থতরাং ঠিক হয় যে, ওয়ারেন হেস্তিংস 
চৈৎ সিং-এর সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য বেনারস অভিমুখে যাত্রা করবেন 
এবং এই জমস্তা সমাধানের সব দায়িত্ব তার উপরই অর্পন করা হয়। ফলে মিস্টার 
হোয়েলারের উপর বাংলাদেশের শাঁসনভার অর্পণ করে হেষ্টিংস বেনারস অভিমুখে যাত্রা! 
করেন। ১৭৮০ খ্রীন্টাব্দের জুলাই মাসে গতনর জেনারেল উত্তরদিকে যাত্রা করেন । 
রাজা চৈৎ সিং বকসার নামক স্থানে ওয়ারেন হেস্িংস-এর অঙ্গে সাক্ষা্থ করেন এবং অত্যন্ত 
অনুনয় শ্নিয়ে সঙ্গে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন । কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস তাকে 
জানান যে, দেনারসে যাওয়ার পূর্বে তিনি এই সম্পর্কে তাকে কৌন কথা দিতে সম্মত নন । 
বেনারসে উপস্থিত ময়ার পরও হেষ্টিংস চৈথ সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসম্মত হন 
এসং পিখিত ভাবে সকল দাি-দ্াওয়া তার নিকট পেশ করতে শুরু করেন। এই সময় 
তিনি চৈৎ সিং-পর নিলট থেকে একখানি পত্র পান, যে পত্রের প্রতিটি অক্গর চৈৎ সিং-এর 
দাঁদসথলভ মনোভাবের পরিচয় বহুন করে কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস এই চিঠি সম্পর্কে মস্ত 
করেন, “১৮ ০ 9 8752050001 10 9900০ 0৮০ 091191051৬0 11) 90510,” 

ওয়াবেন শেষ্টিংসেব সঙ্গে শক্তিশালী কোন বাতিনী না খাঁকলেও তিনি টৈৎ সিংকে 
বন্দী করার নিদেশ দেন । রাঁজা সৎ সিং বিলীতভাবে ইংবেজ ঠৈম্তদের নিহট আত্মসমর্পণ 
বেন | নিন্ধ তার টুশন্তগণ নিজ রাজ্যের রাজপানীতে গাজার এই অপমানে শত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে 
অকস্মাৎ বিদ্রোহ ঘোনণা বছে 'এবৎ 'একপল ইতরেছ পৈন্কে তাদেব ধেনাপতি সি তত্যা 
করে। তার ঠৈহাদের বিদ্রোঠ এবং উতরেজদের ৮ ত্যাকাণ্ডের অংবাদ পেয়ে ভনিষ্যতেন কথা 
চিন্ত। করে চৈ সিং অতান্ত আঁওঙ্ষিত হন এবং বেনারসের ইংরেজ শিবিরের বিশৃঙ্খলার 
স্থযোগ নিয়ে বন্দাশশলা থেকেপলাম়ন করে তিনি বিদ্রোহী মৈশ্যদের সঙ্গে যোগদান করেন। 
এইরূপ পরিস্থিতিত5 শহাদেন হেষ্টিশত জত্যন্ত বিশদগ্রন্ত হয়ে পড়েন এবং নিজের 
নিরাপভার হগ্ঠ চুনাণে পলায়ণ করেন । চুনানে পৌছবার পর হেষ্টিংস তার স্বভাবসিদ্ স্থৈধের 
পরিচয় দিয়ে পম্ভা্য সপল প্রকাৎ শক্তি সংগ্রহ করে শঞ্পগের সৈন্যদের সেখান থেকে 
বিতাড়িত করেন | অপহদিকে টচৈৎ [সং ব্রিটিশ ঠশন্তের ভত্যাাতগুর ঘটনার সঙ্গে তার 
যোগাধোগের কথা স্বীকার করলেও য়ারেন হেষ্টিংস তার বিরুদ্ধে পুণরায় সৈষ্য প্রেখণ 
করেন এবং ভনন্যোপায় ভয়ে চৈৎ সিং গঙ্গানদী অতিক্রম করে গোয়ালিহুরে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন । চৈৎ সিং রাঁজ্য ত্যাগ করে চলে যাঁওয়ারপর ব্রিটিশ সৈন্তগণ বেনারস অধিকার করে 
'এবং ওয়ারেন ভেষ্টিংস টৈৎ সিং এর এক ভ্রাতুক্পুত্রকে বেনারসের অধিপতি রূপে ঘোষ 
করেন। নতুন রাজার সঙ্গে কোম্পানার চুক্তি অন্থপারে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দেয় বাধিক 
করের পরিমাণ ২২৫,০০০ পাউণ্ড থেকে বুদ্ধি করে ৪০০,০০০ পাউগড ধার্য করা হয়। 

(৩) সমালোচন। ৪ 

কাউদ্ষিলের তদানীন্তন ছুই সদশ্ত হোঁয়েলার এবং ম্যাকফারসন গভনর জেনাকেল 
ওয়ারেন হেষ্টিংশের চৈৎ সি অম্পর্কে নীতি সমর্থন করতে গিয়ে খুব অস্থ্বিবার সম্মুখীন হন 
এবং এই সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নও তাদের বিব্রত করে তোলে । প্রথমত ওয়ারেন হেষ্টিংস 
চৈৎ সিং-এর ব্যাপারে যে হঠকারিতার পরিচয় দেন তাকে কোন্‌ যুক্তি অনুসারে সমর্থন 
করা যায়? -দ্বিতীয়ত, চৈৎ সিং-এর পক্ষ থেকে কোম্পানীর সব দাবি মেনে নেওয়' হলেও 
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কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হল? তৃতীয়ত, কোম্পানীর সঙ্গে চৈৎ সিং-এর নিদিষ্ট শর্ত 
অনুযায়ী চুক্তি থাকা সত্বেও কেন তার নিকট থেকে বারবার অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়? ফলে গভনর জেনারেল হেষ্টিংসের এই কাজ তার! বাধ্য হয়ে 
সমর্থন করলেও হেষ্টিংসের এই নীতি সম্পর্কে তার নিন্দান্ছচক একটি প্রস্তাবও গ্রহণ 
করেন । পরবর্তীকালে পার্লামেণ্টে হেষ্টিংস অভিযুক্ত হওয়ার সময়ও টৈৎ সিং-এর ঘটনা 
বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে । চৈৎ সিং-এর রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার কথাও অভিযোগ 
সংক্রান্ত আলোচনার সময় বারবাঁর উন্লেখ কর! হয় । চৈ সিং জমিদারশ্রেণীর -অস্তভুক্ত 
হলেও তিনি অন্যান্ত জমিদারদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ;তা 
ছাড়া, চেৎ্ সিং জম্পর্কে অভিযোগের উত্তরে ওয়ারেন হেষ্টিংসও স্বীকার করেন যে, সন্ত 
কোন জমিদারের নিকট থেকে অতিরিক্ত কোন অর্থ দাবি করা হয় নি। অপরদিকে 
১৭৭৫ খ্্রীস্টাব্দের বেনারস চুক্তির শর্ত অনুসারে কোম্পানী কখনই ২২৫,০০০ পাউপ্ডের 
বেশি বাধষিক কর হিসাবে চৈৎ পিং-এর নিকট দাবি করতে পারে না। যদিও ওয়ারেন 
হেঞ্টিংস তার বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, ১৭৭৬ খ্রীন্টাব্দে চৈৎ পিং- 
এর সঙ্গে কোম্পানীর "যে নতুন একটি চুক্তি সম্পািত হয় তাতে উল্লেখ করা হয় যে, 
পুবেকার চুক্তির সকল শত্তই বাতিল বলে গণ্য কর! হবে এবং সেই চুক্তির উপর নির্ভর 
করেই তিনি অতিরিক্ত অর্থ- দাবি করেন । কিন্তু চৈৎ গিং যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ১৭৭৬ 
গ্রীন্টাব্দের চুক্তির নতুন শত মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে ওয়ারেন হেষ্টিংসের এই 
যুক্তি কোনক্রমেই সমর্থনষোগ্য নয়। অভিযোগের সময় এডমণ্ড বাক এই যুক্তির উপর 
নির্ভর করে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাখকলাপকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেন । 

চৈৎ সিংকে বিদ্রোহী বলে মনে করা খায় কিনা এই সম্পর্কেও ইংলগের রাজনীতিবিদ ও" 
আইন বশারদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। রাজার প্রতি ছুব্যবহারের প্রতিবাদে 
বেনারসের সৈন্যদের বিদ্রোহ ঘোষণ! এবং ইংরেজ সৈম্দের হত্য। না করা পষস্ত চৈৎ সিং 
ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ বিরোধা কোন কাজে লিপ্ত হন নিঃ এবং তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের 
দাবি অযৌক্তিক মনে করা সত্বেও তা মেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন । প্রক্কতপক্ষে আঁথিক 
অনটশে বিব্রত হয়ে ওয়ারেন হেঞ্টিংস ভারতীয় জমিদারদের সম্পর্কে তার চিরাচরিত 
উদ্দার মনোভাব পরিত্যাগ করে অযৌক্তিকভাবে চৈ সিংএর কাছ থেকে অথ 
লাভের চেষ্টাকরেন। আইনগত জটিলতার কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে যে-কোন 
সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে চৈৎ সিং-এর প্রতি ওয়ারেন হেষ্টিংসের ব্যবহার 
নির্মম ও প্রতিশোধ পরায়ণতার চরম দৃ্তান্ত। ১৭৮০ শ্রীন্টাব্ধের একটি ঘটনা থেকে 
বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপলদ্ধি করা ধায়। সেই বছরে কোম্পানীর পক্ষ থেকে তৃতীয়বার 
৫০১,০০০ পাউণ্ড দাবি করা হলে ০৮ গিং তার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে কলবঝতায় 
পাঠিয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে ২০,০০০ পাউগড উপহার স্বরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন । 
৫০১০০ পাঁউগ্ডের দাপিব হাত থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্টে তিনি ২০০০০ পাউগ্ 
ওয়ারেন হেষ্টিংসকে উৎকোচ দিতে সম্মত হন! ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথমে এই অথ গ্রহণ 
করতে অসম্মত হলেও সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণে অর্থাভাব দেখা দিলে এই অর্থ 
গ্রহণ করেন । হেষ্টিংস তার কাঁউম্নিলের অন্তান্য সদস্তদের নিকট থেকে বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন 
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রেখে এ অর্থ গ্রহণ করেন এবং তার পরই আবার ৫০,০০০ পাঁউণ্ড নগদ অর্থ এবং সামরিক 
বাহিনী প্রেরণের জন্য চৈৎ সিং-এর উপর চাপ দেন। তাছাড়া এই সময় তিনি তাঁকে 
আরও জানান যে, অনতিবিলম্বে তার দাবি স্বীক্কৃত না হলে জরিমানা স্বরূপ আর ৫০০০০ 
পাউগ্ড চৈৎ সিং দিতে বাধ্য থাকবেনঠ। ওয়ারেন হেষ্টিংসের অযৌক্তিক আথিক দাবি 
সম্পর্কে আলোচন৷ প্রসঙ্গে আলফেড লয়াল মন্তব্য করেন যে ১৭৭৭ খ্রীন্টাব্খে সংকটের 
সময় পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশে চৈৎ সিং গোপনে কাউন্সিলের সদন্য ক্লোভারিং-এর নিকট 
যে দূত প্রেরণ করেছিলেন সে কথা ওয়ারেন তেষ্টিংসের পক্ষে বিস্বৃত হওয়া সম্ভব হয় নি। 

'আঘথিক লেন-দেন সম্পর্কে নৈতিকতার প্রশ্ন বাঁদ দিলেও ওয়ারেন হেষ্টিংস চৈৎ সিং 
সম্পর্কে যে নীতি গ্রতণ করেন তা কেনিক্রমেই,সমালোচনার উরধের্ব নয় । অন্যান্য যুক্তি 
ভিত্তিভীন ললে নিবেচিত হওয়ার পর শুধুমাত্র আখিক অনটনের যুক্তি গ্রাদর্শন করে 
ওয়ারেন শেষ্টিংস তার নীতি সমর্থন করার চেষ্টা করেন । তিনি বলেন যে, তদানীন্তন 
রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির তাত থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি চৈৎ সিং-এক্র 
কাছ থেকে অর্থ আদায় সরার চেষ্টা করেন । কিন্তু তার নীতি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। 
চৈৎ সিং-এর কাছ থেকে তিনি অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করতে সমর্থ হন নি এবং 
তীর জীবন'ও বিপন্ন হয়ে পড়ে । চৈৎ সিংকে গ্রেপ্তার করে তিনি যে অভিমুযাকারিতার 
পরিচয় দেন তাঁর ফলে বেনারসেব নৈন্ভগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং চৈৎ সিং কোযাগারে 
সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ নিয়েই পলায়ন করতে সমর্থ হয়। অপরদিকে হেষ্টিংস-এর 
একখানি চিঠির ভাণঘাঁর ক্রটির জন্য ইংরেজ সৈম্টগণ বিজয়গড় অধিকাঁর করে কোষযাঁগারের 
অনশিষ্ট তেইশ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয় । বেনারসে সামরিক 
অভিযানের ফলে কোম্পাশীর প্রচুর ন্যয় হয় কিন্তু তার পরিবর্তে ওয়ারেন হেগ্টিংস এক 
কপর্দকণ্ড লাভ করতে অসমর্থ হন । যদিও ওয়ারেন তেষ্টিংস পরবতাঁনালে গর্বের সঙ্গে 
ঘোষনা করেন যে, “11056 07০ 2০101170295 111) 0176 16106 07 22 1801055 ] 
[০০060 1 ৬110) ৪. :০%০1071০ 0 40-৮ কিন্তু তার এই গর্ববোধ করারও কোন যুক্তি- 
সঙ্গত াঁরণ ছিল না, কারণ পর পর ছুনছর ছুন্ডিক্ষ দেখা দেওয়ায় এবং ইংরেজ সৈন্যদের 
লুগ্ঠনের ফলে বেনারসের*অথ নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে । ফলে বেনারসের 
নতুন রাজার কাছ থেকে কর আদায় করা হেষ্টিংসের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে । বেনারসের 
প্রতি শয়ারেনতেষ্টিংস যে ছুব্যবশাঁর করেছিলেন সে সম্পর্কে তিনিও ব্য।ক্তগতভাবে অবহিত 
ছিলেন । কারণ তিনি ১৭৮৪ খ্রীপ্টাবে চুনার থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের সময় ইচ্ছারুভ 
ভাবেই বেনারসে যান শি। বক্সার থেকে জুশি পর্যন্ত অতিক্রম করার সময় বহু লোক 
তার নিকট নমানাপ্রকার অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং বেনারসের আখিক দুর্গতির জন্ত 
তিনিই যে দায়ী সে কথাও তারা উল্লেখ করে। ১৭৮৮ গ্রীস্টাবে ওয়ারেন হেষ্টিংস ভোনাথান 
ডানকানকে বেনারসে কোম্পানীর কমিশনার হিসাবে প্রেরণ করেন এবং তাকে বেনারস 
সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে নির্দেশ দেন। তিনি জেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন 
তৈরি করেন এবং কোম্পানীর নীতির ফলেই বেনারস রাঁজ্যের যে সামগ্রিকভাবে ক্ষতি 
সাধিত হয় তাও স্কুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন । বহু জেলার অধিকাংশ জমিই পতিত 
জমিতে পরিণত হয় । তিনি আরও জানান যে, চৈৎ সিংকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত 


€ বাংলার ইতিহাস 


করার পর থেকে এক্নূপ অবস্থার উদ্ভব হয়। সুতরাং বলা যায় যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের 
নীতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে শুধুমাত্র চৈৎ সিৎ ক্ষতিগ্রস্ত ভন নি, সমগ্র বেনারস 
রাজ্যেরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়। 
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১৭৭২ খ্রীন্টাব্ে জোনাথান ডানকান ইন্ট ইগ্ডিয়! কোম্পানীর কর্মচারীরূপে আসেন । 
১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেনারসে কোম্পানীর স্থায়ী দূত ও কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন । 
তিনি বেনারসে বপবাস কালে সেখানকার শাসনতান্্রিক ব্যবস্থার উত্তি সাধন করার চেষ্টা 
করেন। বেনারসের প্রতি ওয়ারেন হেষ্টিংসের নির্মম ও প্রতিহিংসামূলক ব্যবশ্ঠারের কলে 
এ অঞ্চলের ক্ৃষিকাধের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন এবং 
কৃষিকার্ধের উন্নতির জন্ নানারাপ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ বরেন। শিশুহত্যা নিবারণের 
জন্তও তিনি বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হন। পরে ১৭৯৫ থেকে ১৮১১ থ্রপ্টাব্দ পধন্ত তিনি 
বোম্বাই প্রদেশের গভনর নিযুক্ত হন । এহ সময় তিনি কাথিয়াঁওয়ার অঞ্চলে প্রচলিত 
শিশু হত্যা বন্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সৎ 'এবং স্ায় পরায়ণ কর্মচাগা 
হিসেবে জোনাথান ভানকানের খুব সুনাম ছিল। ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের দিকেও 
তার খুব সতর্ক দৃ« ছিল। 

সমাজ-সংস্কারক হিসাবে সশপাময়িক ইংরেজ রাজকরমচারীদের মব্যে জোনাথান 
ভানকান একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী তলেও ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি এসং প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই সময় ইপ্চ ইন্ডিয়া ' কোম্পানা 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় পদ্ধাত্ত অনুসরণ ধরার পর্গপাতী ছিল। ১৭৮১ গ্রাস্ঠাব্দে 
কলকাতার মুসলিম অধিবাসীদের অন্থরোধক্রমে ওয়ারেন হেষ্টিংশ কলকাতায় একি মাত্রাসা 
স্থাপন করেন। জোনাথান ভানকান তখন বেনারমে ছিলেন । দীঘ দি* যাবৎ সংস্কত 
চর্চার এবং প্রাচ্যের শিঞ্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্ত্ররূপে বেনারসের খুব সুখ্যাতি ছিল। 
রাজকাধের অনসরে জোনাথান ভাশকান তংস্কৃত ভাবা ও সাহিত্য চর্চা শুর করেন এবং 
প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তিনি নুগ্ধ হন। স্থতরাং তিনি প্রাচ্যের 
জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্টে ১৭৯২ শ্রীপ্টাব্দে বেনারসে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করার 
চেষ্টা করেন। প্রাচীন ভারতের, শিক্ষা পদ্ধতির এতিহ্যের ধারাবাঠিকতা রমা বরার 
উদ্দেশ্যে গ্রাচীনকালের শিক্ষা ব্যবস্থ। অনুসরণ করে এই কলেজের পাঠ্য-স্চি তৈরি করা হয়। 
পঠন পাঠন পদ্ধতি, পাঠ্যকাল প্রভৃতি বিষয়েও প্রাচীন ভারতীয় রীতিহ অন্গস্থত ভয় । 
এমন কি কলেজের ছুটির তালিকা প্রস্তুতির ব্যাপারেও পুরাতন এঁতিহ্বের অস্থকরণ করা 
হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে বেনারসের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপন্ধতির প্রতিটি বিষয়ই 
ছিল ভারতের সনাতন ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্তপূর্ণ। 

জোনাথান ডানকান ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং 
ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তা৷ পুনরুদ্ধারের কাজে তিনি ব্রতী হন। পাশ্চাত্য 
ভাবধারার দ্বার! প্রভাবান্থিত হওয়া সত্বেও তিনি প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুন- 
মূল্যায়নের জন্ত ইংরেজ সরকারকে অন্থরোধ জানান ৷ বিশেষত ১৭৮৪ খ্রীস্টাবে কলকাতায় 


বাংলার ইতিহাস ণ 


এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার ফলে তাঁর আশা অনেকাংশে সাফল্য লাভ করে। 
বেনারসে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন ছিল এই আশা পূরণ হওয়ার আর একটি বাস্তব পদক্ষেপ। 
তবে এই প্রপর্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তদানীন্তন গভর্নর জেনাবেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের 
পৃষ্পোধনতা 9 তার কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অনেকাংশে সাঁভাষা করে । ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রতি জোনাঁথান ভানকানের আন্তরিক শ্রদ্ধা অন্থান্ি রাজকর্মচারীদেরও ভারতীয় 
সভ্যতার দিকে আক্ষ্ট করে এবং তাদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই প্রাচীন ভারতের সভ্যতা 
পুনরায় উপগন্ত মধাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায় । 
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শাসনতান্ত্রিক এবং রাঁজন্থনিভাগের অংস্কাদের মতো লডকর্ণওয়ালিস বিচার বিভাগের 
সংক্ষার সাঁনেল মলে রে রি ভন | ভার বিচাবরি বিভাগীয় সংস্কারকে সাধারণভাবে 
ফৌজদারী ও নেওয়াঁনী 'এউ দুঈভাঁগে বিভক্ত লারা যায়। ইতিপূর্বে ওয়ারেন েষ্টিংস 
মুশিদানাঁদে সদর নিউ রে গাদালত নামে সর্যোচ্চ ফৌজদারা বিচারালয় স্থাপন করেন। 
এই বিঢারালয়ে লিচ'্ন্কেব আসন অলঙ্কত করতেন বাঙলার নবাব । ১৭৯০ হ্রীষ্টাব্দে 
কর্ণ০য়ালিস খধর নিজাম ত আদালত মুশিদাবাদ থেকে কলনাতায় স্থানান্তরিত করেন এবং 
বাংলার নবাঁবেন স্থলে সপরিঘদ গভনর জেনারেল এই আদালতের নিচার কাধ পরিচালনার 
্লায়িত্ব গ্রচণ করেন | সপরিখদ গভনর জেনাবেশপকে ভারতীয় আইন-কাঁছুন ও রীতি-নীতি 
সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার জগ কাজী ও মুত শিখুন্ত ক: যম । দ্বিতীয়ত সদর দেওয়ানী 
ম্াঁদালতের আপীনে তর্ণগয়ালিম চারটি ভ্র'ম্যমাশ ব্চারালয় স্থাপন করেন । এইসব 
বিচীবালয়ে ছুজন বুনে হংরেজ বিচারক নিযুক্ত ৬তেন | ভ্রাম্যমাণ বিচারকগণ বছরে ছুবার 
করে বিভিন ছেলা পরিভ্রমণ করতেন 'এবং স্থানীদ ফৌজদারী বিঢারকাম অম্পাদন করতেন । 
তৃতীয়ত পৃবে কোন কোন অপনাণের দেখে নিষ্ঠর দণ্ডণনের রাঁতি প্রচলিশ ছিল। 
কর্ণওয়ালিন এই সকল নিষ্টর দগুদ!নের প্রথা রহিত করেন। চতুথ ৩, পূবে নরহত্যা 
রাষ্ট বা সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে নিবেচিত হত না । কলে, হত্যাকারী ভীতি প্রদর্শন 
কসে বা হত্যারারীত্র আত্মায়-স্বজনকে অর্থ প্রদান রে মামলা মিটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা 
করতে পাত্রত । কণওয়ালিশ হত্যার অপরাধকে সমাজ ও বাষ্টু বিরোবী কাধ বলে ঘোষণা 
করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই নাতি প্রবর্তন কেন খে, মুত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছা বা 
অনিচ্ছার উপর ভত্যাকারার নিচার নির্ভর করবে না। বাষ্ট্ুই হত্যাকারীর বিরুদ্ধে 
যথোপছুল্ত ব্যবস্থা গ্রভণ করবে । পঞ্চমত, দুমলিম আইন গন্ুসারে পূর্বে অমুসলমানদের 
সাক্ষ্যের উপর নির্ভর পরে কোন মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আইনত নিখিদ্ধ ছিল। 
আবার কোন কোন মামলার ক্ষেত্রে ছুজন অ মুশলমান সাক্ষীকে 'একজ্ন মুসলমান সাক্ষীর 
সমান বলে বিবেচনা করা হত। কর্ণওয়ালিসপ আইনের ক্ষেত্রে এইসব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা 
তুলে দিয়ে আইনের চোখে হিন্দু ও মুসলমানকে সমান অধিকার দান করেন। যষ্ঠত, 
পূর্বে রাজন্ব অর্থাৎ দেওয়ানীর সঙ্গে দেওয়ানী মামলার বিচাঁর ব্যবস্থা জড়িত ছিল বলে 


৪ বাংলার ইতিহাস 


রাজস্ব ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন করলেই আইন সংক্রীস্ত ব্যাপারেরও প্রয়োজনীর 
পরিবর্তন সাধন করা অনিবার্ধ হয়ে উঠত । 

৫২) লংস্কাবের উদ্দেশ্য 2 

লড” কর্ণওয়ালিসের নির্দেশ অনুসারে চার্লস গ্রাপ্ট এবং চার্শস ন্টুযাট “বোড” অফ 
ট্রেড-এর' সদশ্তরূপে কোম্পাশীর বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করেন । 
রাজন্ব ও আইন বিভাগের সংস্কারের দিকেও এই সময় সমভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। (এই 
বিষয়ে ল” কর্ণওয়ালিসের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন স্তার জন শোর । ইতিপূর্বেই তিনি 
গতন্রের কাউন্সিল এবং রেভেনিউ বোডে'র সদশ্রূপে দক্ষতার পরিচয় দিতে সমর্থ হন । 
১৭৮৭ খ্রীন্টাব্দে তিনি রেভেনিউ বোডের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং রাজন্য ও বিদার 
বিভাগের সংস্কার সাধনের অধিকাংশ ক্ৃতিত্বই তার প্রাপ্য । পূর্ববর্তী রাজস্ব নিভাগ্রে 
সংস্কার সাধনের জময় মিস্টার ম্যাকফারসন ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলকে পয়ত্রিশটি জেলায় 
বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি জেলায় 'একজন করে ইংরেজ কলে্টর নিযুক্ত করার স্থপারিশ 
করেন । রাজস্ব ব্যাপারে এই সব কর্মচারীবাই জেলার সকল দায়িত্ব বহন করতেন । 
কিন্তু দায়িত্বের তুলনায় তাদের বেতন ছিল খুনই সামান্য স্থতরাং তারা ব্যক্তিগতভাবে 
অবৈধভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে অখৌপনেক্‌ চেষ্টা করতেন | স্থতরাং লর্ভ কর্ণওয়ালিস 
ব্যয় সক্কোচন, শাপনতান্িক আনলীককরণ এবং শাসন বিভাগকে ছুনীতি মুক্ত করাব জন্ত 
সংস্কার কাধে মনোনিবেশ করেন । ব্যয় সঙ্কোচনের জন্য জেলার সংখ্যা হ্রাস করা হর, 
ব্যয় সঙ্কোচন ও শাসনতান্ত্রিক সরলীকরণের জন্য রাঁজন্ব ও বিচার বিভাগকে স্বতস্ত্রীকরণের 
প্রস্তাব করা হয় এবং শাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন 
বৃদ্ধির স্থপারিশ করা হয়। 

রেভেনিউ বোডের স্থপারিশ ক্রমে জেলার সংখ্যা হ্রাস করে তেইশ করা হয় এবং সঙ্গে 
দ্বিতীয় পরিবর্তনের অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করার জন্য 
প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৭৮৭ খ্রীন্টাব্দের মার্চ মাসে এই সংস্কারকে কাধকরী 
করার জন্য সকল ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং জুন মাসের মধ্যে প্রাথমিক সংস্কারকে বাস্তবে 
রূপায়িত করা হয় । কলেক্টরগণকে পুনরায় দেওয়ানী আদালতের বিচারকের পদে নিযুক্ত 
করা হয়। এই ক্ষমতার বলে তারা দেওয়ানী মামলার বিচার করার স্থযোগ লাভি করেন 
তবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর বিচারের দায়িত্ব সদর দেওয়াণী আদালতের 
উপর অর্পণ করা হয়। কলেক্টরকে সাহায্য করার জন্ত প্রত্যেক বিচারালয়ে একজন করে 
“রেজিস্টার নামে পরিচিত ভারতীয় বিচারক নিযুক্ত কর! হয় এবং তার উপর ২০০ টাকা 
পর্যন্ত মামলাগুলোর বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার 
বিচারের দায়িত্ব এই সব বিচারালয়ের পরিবর্তে রেভেনিউ বোডের উপর ন্যস্ত করা হয়। 
অপরদিকে ১৭৮৭ খ্রীপ্টাব্দের ২৭শে জুন কলেক্টরদের উপর ফৌজদারী মামলার বিচারের 
দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। ম্যাজিস্টেটদের ক্ষমতা বুদ্ধি করে কলেক্টরদের উপর সেই 
দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তখন থেকে তাঁরা শুধু অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার অধিকারই 
ভোগ করতেন না শাস্তিভজের মামলাগুলোর বিচার করার একটি নি্দিষ্ট পরিমাণ শাস্তি 
দেওয়ার অধিকারও ভোগ করতেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর বিচারের দায়িত্ব 
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তখন পযন্ত ভারতীয় বিচারালয়েই সম্পাদিত হত এবং মুশিদাবাদে অবস্থিত নিভামত 
আদালত এই অধিকার ভোগ করত । 

কর্ণওয়ালিসের এই সংস্কারের ফলে কলেক্টরদের অধীনস্থ গেলাগুলোর আয়তন যথেষ্ট 
পরিমাণে নুদ্দিপ্রাপ্ত হয় এবং তারাই প্রতিটি জেলায় সর্বপ্রধান রাজকর্মচারীরূপে পরিগণিত 
হতে শুর করেন। প্রতিমাসে ১২০০ টাকা বেতনের পরিবর্তে কলেক্টরদের ১৫০০ টাকা 
বেতনরূপে স্থিরীকৃত হয় এবং এই অর্থকে জীবন ধারণের জন্য ন্যনতম নেতন বলে মনে করা 
হত। ১৭৯০ খ্রীপ্টাব্দে কলেক্টরদের দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি করা হয়। দেওয়ানী সংক্রান্ত 
মামলার নিচাব কার্ধে রেভিনিউ নোঁডের অস্বাভাবিক রকম বিলম্ব ঘটায় নিচারাধীন 
মামলার সংখ্যা ক্রমশই বুদ্ধি পেতে শুরু করে। স্থতরাং স্থানীয় ভাবে নতুন আদালত 
বা! মাল আদালত স্থাপিত হয় এবং স্থানীয় দেওয়ানী আদালতের মতো এইসব 
বিচারালয়ের উপরও কলেক্টরদের আবিপত্য স্থাপিত হয়।  এইসস বিচারালয়ের লায়ের 
বিরুদ্ধে গভনর জেনাব্রেলের কাউন্সিলের আনেদন করার রীতি প্রচলিত ছিল । কিলন্ঞ মাল 
আদালত স্থাপিত হওয়ার পরই কলেক্টরদের শমতা "আরও তদ্ধি পায় । 

১৭৮৮ থেকে ১৭৯০ খ্রীন্টাব্দের মন্যে ফৌজদারী বিচার বিভাগের- গুরুত্বপূণ পরিবর্তন 
সাধিত হয় । কর্ণপয়ীলিস এই সময় বিশেখ ভালে উপলঞ্চি করতে সমর্থ হন যে ১৭৮৭ 
খ্রীন্টাব্ডের পংক্গা আংশিক ভাবে নিচার বিভাগের এটি দূর করতে সমর্থ হয়েছে। 
ক্ুতরাং 1 খুব অতর্কভাবে নীতি নিধণরণ করে অনশিএ ক্রুটগুলো দূর করার ব্যবস্থা 
করতে শুরু কবেশ। ১৭৮৯ এ্রীন্টান্দের নভেম্বর মাসের মধ্যে ঠিনি বিভিন্ন স্থানের 
মাজিস্টেটদের নিন্ট দিচার বিভাগের ক্রটি সম্পকে সমস্ত প্রতিবেদন সংগ্রঠ করেন। 
এই ত্রুটি সমূহের মধ্যে প্রপান ছিল ছুটি ত্রুটি_্ায় বিচার সম্পর্কে ইংরেদের দৃটিভঙ্গি 
অঙ্যায়ী মুসলিম আভউনের ত্রুটি এবং বিচারালয়ের সাংগঠনিক ত্রুটি । স্থতরাং তিনি 
এই ছুটি ক্রটি দূর করার ০১ শু করেন । কিন্ত প্রথম ক্রটিটি দূর করা খুবই কঠিন ছিল। 
কারণ মুসলিম আইনের পণ্সিবতনের ব্যাপারে অসুবিধার কথা কর্ণওয়ালিসের অজানা 
ছিল না। স্ৃতরাঁং তিনি খুন সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে শুষ্ক করেন । ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের 
ওরা ডিসেম্বর তারিখের এক সরকারী নির্দেশনামায় অনেকগুলো ক্রটি সম্পর্কে সরকারী 
পর প্রকাশ করা হয়। বানি ক্রুটি সধুহ দূৰ করার ব্যাপারে উইলিয়ম জোনস- -এর 

ভারতীয় আইন সম্পর্কে গবেষণা সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করে। 

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে তিনি যে দূরদশিতার পরিচয় দেন বিচার বিভাগের 
ব্যাপানেও তার কোন অভাব দেখা যায় নি। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের সংস্কারের ফলে 
ফৌজদারী নিচার বিভাগের দায়িত্ব ভারতীয়দের হস্তে স্স্ত থাকে । মুশিদাবাদের সদর 
নিজামত আদালত থেকে শুরু করে সববনিয় ফৌজদারী বিচাবালয় পরধস্ত ভার তীয়গণই 
বিচার বিভাগের দ্বায়িত্ব বহন করতেন । গভনর জেনারেলের কাউন্সিল এবং ফৌজদারীর 
বিচারালয়ের ম্যাজিস্ট্রেটগণ ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে ন্যুনতম ক্ষমতা ভোগ 
করতেন । কিন্তু লভ” কর্ণওয়ালিস স্থির করেন যে, বিচাঁর বিভাগ থেকে ভারতীয়দের 
অপন্থত- করে ইয়োরোপীয়দের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্স্ত না করা পর্যস্ত বিচ'র বিভাগের 
দুর্নীতি ও বিচারের প্রহসন বন্ধ করা সম্ভব নয়। তিনি ১৭৮৭ খ্রীন্টাবের ২রা অগাস্ট এই 
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অভিমত ব্যক্ত করেন যে “ ০015091%9 0796 211 17950196055 101 015 1660 ০ 
1179 06102100101)6 0010 6০ 0361599 2100 179926019 %5111196 09 979০8610091 
01017 061921)09 179 109159. ৮11701509০1, আবার এ বছরের ওরা ডিসেম্বর 
শনি বলেন যে, * ০ ০0017617015 [ (1711)100 1929 079 0179 90100101 ০0৫ 5০0 
11010018106 2. 01:21001) 0£ 20010117017 (0 085 ৪015 01100101) 01 209 10901%0, 
01 100900 (১ 217 511110 [091901। ৮%179,09061. 

প্রাদেশিক বিচারালয় গঠনের ব্যাপারেও ল্” কর্ণওয়াঁলিস ভারতীয়দের সম্পর্কে একই 
গ্রকার অনিশ্বামের মনোভাব পোষণ করতেন । প্রত্যেক জেলায় দারোগার অশ্বীনস্থ 
বিচারালয় ছাড়াও তিনি যে চারটি ভ্রাম্যমাণ নিচারালয় স্থাপন করেন সেখানেও ছুজন করে! 
ইংরেজ নিচারকই শিযুক্ত ভওর়াব সুযোগ পাঁন | কলকাতা, মুশিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনায় 
এই চারটি বিচারালফের মুলকেন্দ স্থাপিত ভয় । অপর দিকে কলেক্টরদের শাসনতান্ত্রিক 
ক্ষমত| রদ্ধি করা ভয়। এই সব ক্ষমতার মধ্যে শাস্তিপ্রাপ্ত এ পিচাগাধীন বন্দীদের 
তত্বাবধান করা এবং বিচারালয়ের রায় কাঁঘকগা। করার দায়িত্ব প্রান্ত লাভ করে। 

নেওখাঁনা বিভাগের মতে! ফৌজদাপা বিভাগেও সংস্কারে কলে ও কালেক্টরদের শমতা 
বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে কর্ণ ওয়ালি ভারহারকের পরিবভে ইংরেজ বম্মচারাদের 
নিয়োগের যে শাহিতে বিশ্বাস করতেন তার কলেই বলেঞ্ঠ' দেন মতা তদ্ধি পাওয়ার 
হ্থযোগ পায় । শাসন তম্বকে ছুনাতি মুক্ত এপত সুসন্থ্ধ করে তোলার ছগ্ত এণপয়ালিস যে 
নীতি অন্গসরণ করেন তার ফলে ভংবেছ হাজকরমচারীদেন শিম হা াসও বুদ পায় সং 
ভারতীঃদদের উপক তাদের প্রভাব নিস্তার ধরাগ নতুন শতৃশ পথ উন্মুক্ত 5৫ লঙ 
কর্ণ ওয়ালি যদিও তার বিচার বিভাগায় সংক্কার জনিত পার পরিবতে বলধিত 
বরার পক্ষপাতী ছিলেন তথাপি তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ৬ প:গুর বিচাণাপভাগের 
অঙ্বণণে ভার হার বিচার ।নভাশ গঠন করা । 
রেখে এরূপ পািনতিন সাধন কা অন্তন ছিল 11 প্রচলভ আহঙবর পারিসতশ করার 
প্রয়োজন দিশেদভানে অনুভূত ভু শুক করে ভয়োরোপার বচাত্ক নিধুক্ত পরার 
ফলেই আইনের পরিবর্তনের শ্থ উন্মুক্ত হয় 'এং ১৭৮৯ শ্রান্চান্ের ৩৭ ডিসে্রের 
কর্ণওদালিসের মন্তপ্য থেকে তা স্প্রভাবে বুঝতে পাবা বার । 

(5) পরবভীাঁ সংস্কার ঃ 

১৭৯৩ শ্রীন্টাব্দে চিরস্থারী বনোনিত্ত প্রনতনের সঙ্গে সঙ্গে কণদয়ালিস দেওয়ান 
বিচার ব্যবস্থাবে রাজস্ব ব্যদস্থাতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে শিল্প ওর স্তর থেকে উর্বতিম স্তর 
পযন্ত পধায়ক্রমে বিন্যাস করেন । প্রর্ুতপক্ষে ১৭৯৩ খ্রান্টাব্দের ১লা মের সরকরৌ নিদেশ- 
শামা ব্রিটিশ শাসনের অমস্ত নিভাগকে প্রভাবিত বরে। এই সময় লিচার পিভাগেও 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাবিত হয় । প্রথমত, দেওয়ানী লিচার ন্যবস্থার সর্ব নিষ্ে 
সদর মামিন "ও মুপসেকি বিচারালয়গুলো স্থাপিত হয় । এই সকল নিচাবালয়ে সাধারণ 
শ্রেণীর দেওয়াণী মামলার নিচার ব্যনস্থা সম্পাদিত হত। দ্বিতীয়ত, সদর আমিন ও 
মুনসোঁকি নিচরালয়েন উপরে প্রতি জেলার একটি করে গেলা বিচান্রাণয় স্থাপন বরা হয়। 
জেলা লিচ'্রালসগুলো এক 'একজম করে ইংরেজ জেলা জেন অবীনে ছিল। তৃতীয়ত, 
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জেল! বিচারালয়ের উপর চারটি প্রাদেশিক বিচারালয় স্থাপন করা হয় । কলকাতা, ঢাকা, 
মুশিদাবাঁদ ও পাটনায় এই প্রাদেশিক বিচারলিয়গুলো স্থাপিত হয় । এগুলোর পরিচালনার 
দ্লায়িত্বও ছিল ইংরেজ বিচারকের উপর ন্যস্ত । জেলাজজের পিচারকের রায়ের বিরু্ধে 
প্রাদেশিক বিচারালয়ে আপিল করা যেত। চতুর্থত, সমগ্র দেওয়ানী বিচাঁবের সব্বোচ্চে 
ছিল দেওয়ানী আদালত । সপরিষদ গভর্নর জেনারেল এই বিচারাঁলবের বিচারকার্য 
পরিচালনা করতেন। পঞ্চমত, পূর্বে জেলার কলেক্টরগণ দেওয়াশী মামলার নিচার কার্য 
পরিচালনা করতেন। কর্ণওয়ালিস তাদের বিচার মতা নাকচ করেন এবং ভাদের শাসন 
ক্ষমত| বৃদ্ধি করেন । তবে সাধারণ ধরনের বিচার কাধ তারাই পরিচালনা করতেন । 
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4875- (১) ভূমিকা ঃ 

জগত শেঠ উপাধির অর্থ “জগতের অথাৎ পৃথিলার ব্যাঙ্কের মালিক অথবা মভাজশ?। 
মাণিকটাদ ছিলেন মুশিদাবাদের জগঞ্খ শেস পরিবারের প্রতিষ্ঠা তা । তার ভ্রাতুষ্পত্র ও 
দত্তক পুত্র ফতেটাদকে নিলীর বাদশাভ মভম্মণশাহ ১৭২৩-২৪ গ্রাপ্টান্ধে ভগঞ্খ শেঠ 
উপাধিতে ভিত করেন । ফতেটাদের আমলেই জগত শেঠ পপিবার দম-সম্পদে 
সবাপেক্টা সমুঞ্ধি লাভ করে এবং সামাঁজিচ ও বাঁজনৈতিক মধাদার উচ্চশিখরে আরোহণ 
করার সুযোগ পায় | জগত শেঠ পরিবারের দর দ্র মুশদাবাদে প্রতিষি হ ভলেও চানণ, 
পাটন৷ প্রভৃতি স্কানেও তাদের অথ নোঁতিক কাখনলাপের ভন্য শাখাদপ্ুর স্থাপন বরা ভয়। 
সমসাময়িক ইংবেজদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে জগ শেস পরিবারের ধনমম্পদদের প্রশ আস্চক 
উল্লেখ পাওয়: খার | রবাঁট ক্লাইভ এনং এডমগু বাক ভগৎ্ শেঠ পিলারের আাখিক 
লেন-দেনের মঙ্গে প্যাঙ্ক অফ ইংলপ্রের লেন-দেশের তুলনা করেন | শুধুমাজ শাথিন লেন- 
দেন করাএ মধ্যেই জগণ্চ শেঠ পবিবারের কাধকলাপ জীমাবঞ্। ছিল ন|। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
এই পরিবার পাংলাদেশের অরপারের অর্থদপ্তবের গ্রাম অমস্ত বাডই নিয়ন কলার যোগ 
ভোগ করত | ভগ খে পরিবার শ্বর্ণ ৩ রৌপা পিগু ঞ্ঘ বে মুশদাবাদে টাকশাল 
স্কাপন করার পথ প্রশস্ত করে তোলে । বাংলাদেশের সহলাবের পঙ্গ থেকে এই পদিবারই 
জমিদারদের কাছ থেকে নিয়মিত গাজন্য আদার করার বাবস্থা করত। গিলীয বাদশাচের 
কোষাগারে শাংলাদেশের সরকারের দেয় বাষিক অথশও শেঠ পঙ্িসারের মাধ্যমে প্রেরণ 
করা ভত | বঙ্বাণিজ্যের ফলে বিদেশ থেকে আগত এুদ্রাব বিশিমকেব হাবও শ্ধারণ 
করার দায়িত্ব তাদের উপর অপণ করা ই বাংলাদেশের অর্থশতিত উপর এরূপ 
নিরঙ্কুশ বর্তৃত্ব করার স্থযোগ পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের রাজনাতির উপর জগৎ শেঠ 
পরিবারের গভীর প্রভাব স্থাপিত হয় এবং নবাব মুশিদকুলি খানের আমল থেকে নবান মীর 
কাশিমের আমল পর্যন্ত তাদের এহ ন্গমতা অব্যাংত থাকে । 

(২) জগৎশেঠ ফতেচাদ্ ঃ 

১৭১৪ থেকে ১৭৪৪ খ্রীপ্টাব্ৰ পর্বস্ত এই পরিবারের প্রথীন পরিচালক ছিলেন ফতোদ 
জগৎ শেঠ । এই সময় বাংলাদেশের নবাব ছিলেন বথাক্রমে মুশিদকুলি খাঁন (১৭০৭- 
১৭২৫ খ্রীস্টাব্ ), স্থজাউদ্দিন (১৭২৫-১৭৩৯ খ্রীপ্টাব্ধ ) সরফ্বাঁদ খান (১৭৩৯-১৭৪০ 
খীন্টাব্দ) এবং আলিবদাঁ খান। নবাব মুশিদকুলি খান নামেমাত্র মোগলদের অধীনতা 
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স্বীকার করলেও প্রকূতপক্ষে তিনি স্বাধীন ভাবে বাংলাদেশের উপর রাজত্ব করতেন। তিনি 
এই স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করার জন্য বাংলাদেশের তদানীস্তন হিন্দুনেতৃরন্দের উপর 
বিশেষ ভাবে নির্ভর করতে শুক করেন । আর এই শিন্দু নেতৃবন্দের প্রধান ছিলেন ফতে 
টাদ জগৎ শেঠ। মুলিদকুলি খানেব প্রধান কৃতিত্ব বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি 
আনয়নের জন্য নতুন ভূমিবন্টন ব্যবস্থার 'প্রবর্তন, রাজস্ব বিভাগের পুন্গসন এবং অভ্যন্তরীণ 
এ টলদেশিক লাঁণিজ্য সুষ্ঠভাবে নিষ্ন্ত্রণ করা । এই তিনটি কাঁজেই তার প্রধান সহায়ক 
ছিলেন জগৎ শেঠ । প্রয়োজনের সময় প্রচুর অর্থখণ দিয়ে তিনি মুশিদকুলি খানের নীতি 
লাস্তসে রূপায়িত করার জন্ট সর্বদা প্রহাত থাকতেন । এমন কি বৈদেশিক বণিকদের্‌ও 
তিমি খণদানে কখনও কুষ্ঠিত চিলেন না। এই অর্থনৈতিক শক্তির বলেই তিনি 
বাঁঞলাদেশের রাজনীতিতে নিজের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন এবং মুশিদকুলি 
থানও লাংলাদেশে নিরূপদ্ববে রাজত্ব করাঁর জন্য ফতেঠাদের সাহায্য অপরিহার্ধ মনে করে 
তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব কবাঁর কোন চেষ্টা করেন না। 

মুশিদকুলি খান্রে পর সিংহাসন লাভ করেন তার জামাতা সুজা-উদ্‌ দিন। তিনি 
সিণ্হাসনে আাবোহণের পূর্ব থেকেই ফতেচাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । মুশিদকূলি খাঁন 
মৃতাব পরশ তীর দৌহিত্র সরফবাজ খানকে বাংলাদেশের মসনদে স্থাপন করার উদ্দেশে 
সাঁদশাহ ফাঁণ শিয়রেব সম্মতি আদীয় করেন | কিন্ত কজা-উদ দিন পুত্রের দাঁবি অগ্রাহা 
করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন | ফলে জগৎ শেঠ ফতোদের মত প্রভাবশালী 
ধনাঢ্য সাজি সাহাঁধ্য লাভ করা তাঁর পক্ষে অতান্ত প্রয়োজন ছিল। ক্ুতরাং তিনি 
ফতেঠাদকে তাঁব অন্যতম পরামর্শদাঁতারূপে নিযুক্ত করেন। ফতেচাদও এই স্থযোগে 
নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন । 

স্গ-উদ দিনের পৃ্ঠপোধকতায় জগণ্খ শেঠ পরিবারের অর্থ নৈতিক ক্ষমতাও বি 
পায়। তিনি জমিদারদের শেসদের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদান করতে নির্দেশ দেন। তিনি 
নিজে« শেঠদের মাধ্যমেই দ্লীর সাঁদশীভকে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে বাঁংলা- 
দেশের সিংভাঁসনের উপব "নার অধিকাবের আইনত সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হন । 
কিন্ধ কয়েক লছর রাজত্ব করার পর স্থজা-উদ -দিন আড়ম্ববপ্রিয় ও বিলাসী ভয়ে ওঠেন 
এবং শাসনকাধে অবহেলা প্রদর্শন করতে শুর বরেন। ফলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী 
ভাঁজি-আভহমেদ, দেওয়ান আলম চাদ এবং ধনকুবের ফতেটাদ জগৎ শেঠ বাংলাদেশের 
প্রত শাসকে পবিণত হন। এই তিন জন প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বার্থপরতা ও প্রতিদন্দৰিতা 
বাংলাদেশের বাঁজনৈতিক পরিস্থিতিনে জটিল এবং বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিকে 
শিখিল বরে তোলে | রিয়াজ-উপ -পালাতিন 'এর লেখক গোলাম হোসেন এবং তারিখ- 
ই-বল্গাল-'এর লেখক জলিম উল্লার নিবধ্ থেকে জানা যায় যে, হাজি আহমেদ, আলম চাদ 
এসং ফতেটাদ বিভানে সজা-উদ-দিন এবং সরফরাজ খানের মধ্যে মনোমালিন্ের কষ 
করে নিজেদের ক্ষমতা বদ্ধি করার চেষ্টা করেন । এই তিন শক্তিশালী ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের ফলেই 
সরফরাজ খান 'এবং তাঁর নৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহম্মদ তকি খানের মধ্যেও বিরোধের চ্চনা হয়। 

নবাব সজা-উদ. দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খান বাংলার মসনদ লাভ করেন । ছুর্বল, 
আরামপ্রিয় এবং অভিজ্ঞ নবাব সরফরাজ খানের আমলে বাংলাদেশেয় অবস্থা শোচনীয় 
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হয়ে ওঠে । শক্তিশালী সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ নবাবের বিরুদ্ধে ঘড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হন। সরফরাজ্জ খানকে পদচ্যুত করে তীর পরিবর্তে বিহারের ডেপুটি গভনর আলিবর্দাকে 
সিংহাসনে স্থাপন করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এই যড়যন্তরের প্রান নায়ক ছিলেন আলিবদ্শর 
জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজি আহমেদ | তিনি আলম চাদকে তার দলে আনয়ন করতে সমথ হন । 
জগৎ শেঠও এই মড়যন্ত্রে লিপ্ত হন । ফতোদ জগৎ শেসের এই যড়যন্ত্রে লিপ্ত হ্য়ার 
কারণ ছিল রাজনৈতিক, সরফরাজকে বিপদগ্রস্ত করে নিভেন প্রতিপত্তি আরও বু্ধি করা । 
অপরদিকে হাজি আহমেদ এবং আলম চাদ জানতেন যে জগণ্খ শেঠনে তাদের দলভূত্ 
করতে না পারলে কোন ক্রমেই এই বাঁজনৈতিক খড়খন্ত্রের সাফল্য অঞ্জন বরা জঅন্তন নয়। 
প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের অর্থনীতি 'ও রাজনীতিতে জগত শেস পরিার হগন খে সমতা 
ভোগ করত তাতে তাদের বাদ দিযে বাংলা স্থবায় কোন বাজনৈতিন পরিদতন সাবন করা 
সম্ভব ছিল না। ক্থুতরাঁং ফতেটাদ সরফরাজেএ বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা খড়খন্ত্রের শ্রন্থতম প্রধান 
অংশীদারে পরিণত হন।- গিরিয়ার যুদ্ধে অলিবদা সরফরাজকে পরাজিত € নিহত করে 
মুশিদাবাদের সিংহাসনে আনোহণ কন্নে | -আপিবদীর রাজত্বকাঁলের প্রথম পিকে 
মারাঠাদের আক্রমণে মুশিপাবাদ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং জগৎ শেঠ পরিবারও নানা- 
ভাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । মারাঠা সেণাপতি ভাস্কর পণ্তিত ফতেটাদ জগৎ শেসের গৃহ 
থেকে তিন লক্ষ টাকা আদায় করে নেএয়ার সুযোগ শান কিস্তু মারাঠা আক্রমণের 
ফলে নাংল; "ও উ়িষ্যার একটি বৃহৎ অংশ বিধ্বস্ত হওয়ার ধলে বাংলার নবাবের ভথ- 
নৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি রাজ্যের আথিক সম দূর করার উদ্দেস্তে 
* উত্তরোত্তর জগণ্খ শে পরিবারের উপর নিভবর শাল হয়ে পড়তে শুক করেন। বিশেদত 
বাংলা, বিহার ও উ্ভিম্যার উপর আলিবদদী খানের অধিবএরের প্রতি স্বাক্কৃতি স্থাপন করে 
দিলীর বাদশাহের কাছ থেকে ফরমান মঞ্জুর কলার ঠব্যাপারে জগৎ শেঠ আলিবর্দাকে 
নানাভাবে সাহাধ্য করেন। ফলে আলিবদ্াী ফতোদ জগ্খ শেঠের নিলট বিশেষভাবে 
কৃতজ্ঞ ছিলেন । 
(৩) মহতাবচাদ জগ শেঠ : 
ফতোদ জগৎ শেঠ ১৭৪৪ শ্রীস্টাব্দে মারা থান এবং ত.রপর 'জগঞ্খ শেঠ পরিবারের 
কততৃতু লাভ করেন মহতাবচাদ &জগ্খ শেঠ । মহতাবচাদ্দ এবং তার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ও 
অংশীদার মহারাজা স্বরূপচাদ নবাব আলিবদীর রাজত্বকালে বাংলাদেশের রাজনীতির উপর 
গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। আলিবদীর রাজত্ব কালেই (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রীন্টাব্দ ) জগৎ 
শেঠ পরিবারের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের ঘশিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। বাংলা- 
দেশে নিবিষ্বে বাণিজ্য৫পরিচালনার জন্য জগৎ শেঠ পরিবারের সহান্থভৃতি ও সংযোগিতা 
যে একান্ত প্রগোঁজন দূরদশী ইংরেজ বণিকদের নিকট তা অজানা ছিল না। নবাব 
আলিবদ্দী জগৎ শেঠ পরিবারের সে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক "ও অর্থ নৈতিণ সম্পর্ক বজায় 
রাখার চেষ্টা করলেও অপুত্রক নবাবের মৃত্যুর পরই বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে জটিল 
পরিস্থিতি উত্তবের আশঙ্কা অমূলক নয় সে কথাঁও মহতাবচাদ ও স্বরূপঠা্দ সম্যকভাবে 
উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। বিশেষত দৌহিত্র পিরাজ-উদ -দৌলাকে নবাব আলিবর্দী 
তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
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ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ খুব 'চিস্তিত হয়ে পড়েন । ফলে আলিবদরর জীবিতকালেই 
বাংলাদেশে যে গোপন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু হয় জগৎ শেঠ পরিবারের পক্ষে তার সঙ্গে 
যুক্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ, রাজা রায় ছুলভ, মিরজাফর, 
উ'মি টাদ প্রভৃতি পিরাজ-উদ, দৌলার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্থত হতে 
শুরু করলে ম5তাবটাদ জগৎ শেঠকেও তারা ভাদের অন্যতম জঙ্গী করার চেষ্টা করেন। 
কারণ বাংলার রাজকোধের প্রকৃত অবস্থা একমাত্র জগৎ শেঠেরই জানা ছিল। তাছাড়া 
ঘড়যন্ত্রের জন্য প্রযোজনায় অর্থ অরনরাত বার ক্ষমতা « একমাত্র তিনিই ভোগ করতেন । 

১৭৫৬ গ্রানটাথে নবাব অলিবদদা মৃত্যুবুখে পতিত হন এবং নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা 
বাংলার নপাব পদে অধিছিত ৎন | ১৭৫৬ শ্রাপ্টাবের জুন মস প্যস্ত তিনি এই পে 
অধিষ্ঠিত থাক।ও স্থবোগ পন। শিরাজ-উদ. দৌলার রাজত্কাল অত্যন্ত হবল্স্থায়ী হলেও 
রাজনৈতিক দক খেতে এর গকহ্থ খুবহ নেশি। সিংহামনে আরোভণের পূব থেকেই 
টির স-উ- টার ভাব বিঞদ্ধে রাজনৈতিক খড়বস্ত্রের কথা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং 
এই ঘন্ড ক্বটা দেও অঙ্গে ভংবেজদের থেপন সোগাযোগের কথাঁত তার অজানা ছিল না । 
প্তণাং তিনি অডজ্লাগাদেন চক্রান্ত বাশ খরার জন্ত তাব সিংহাখনের প্রতিছন্বী পুণিসা 
নবাব দৌ-হ জর্প এবং ঘড়ধব্রা-প্রে প্রদান সগায়ক ইংরেজ বণিকদের দমন করার চেষ্টা 
লরেন। "৪5  ছং বৃত্তি. দমশ কভার পর তিনি লরবারের প্রভাবশালী ন্যক্তিদের বিরুদ্ধে 
বানস্থা গ্রতণ কত মগ্রতর হন। উদ্ধত প্রকৃতির তরুণ নদাব গিরাজ-উদ -দৌলা 
আলিনণার -এমলেন প্রভাবন্গাগা আয় সন রাছপুরুবকেই অপমান করেন । ধনকুবের 
ম তালটাঁদ « বৃকীগটাকে অপমান শরতেঞ তিনি ছ্িপা দোধ করেন নি। কিশ্ব 
হতিমনে। বাংলাতে তগহ বাডশাতিতে আঞ্ইতপূব পগিদতন সাণিত হয়। কনেল ক্লাইভ 
মাগাজ থে নাংলাদেনে পরাপশ কনে শিণুখাত্র কলকাতা নগরা পুনরুদ্ধার করে অন্ত হণ 
নি, (ভান ন্লকেশ দা গশোতিক নিপ্রন পাশের গন্য স্থানীয় প্রভাবশালা ব্যক্তিদের সঙ্গে 
যেগাবোও শত কসেন। খালে অনাদনেন মধ্যেই ক্লাইভে অঙ্গে মহতারচাদের সৌহাদা 
গড়ে ওঠে । পণ্তবত কলকাতার বাণ উমিভাপ বা আমানচাদ উচ্চাকাজ্ষা এই ছুই 
বণিকের মধ্যে দোগাঘোঁগ স্থাপশ্রে ব্যবস্থা শরেন। ক্লাহভ এসেই নবাব সিরাজ-উদদ, 
দৌলার সঙ্গে ও যোগাযোগ করেন এ কলকাতা ও বাংলাদেশের অন্ান্ত স্থানে নবাব 
কতৃক বাণিঞ কুঠি আধিবন্ধর ও লু্ঠনের ভন্ত প্রচুর পগিমাণ শতিপূরণ দাবি করেন। এই 
সময় ক্লাহভ |নয়মিত ভাবে জগৎ শেঠদেও অঙ্গে ০4 রক্ষা করে চলতেন এবং 
সম্ভবত তাদের মান)মেই শবাবের দরবারের সমস্ত সংবাদ আহরণ করতেন। এমনকি 
নবাব ও হন্ট ইয়া কোম্পাপর মধ্যে উদ্ভূত বিরোণের নিষ্পত্তির জগ্ঠ ক্লাইভ জগৎ শেঠের 
সাহাধ্যত5 প্রাথন। খেল । শিন্তু উভয়পক্ষের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা 
অঞগুব বধনো6ত হ য়ায় খিতাজ-উদ, দৌলা পুনরায় কলকাতা আক্রমণ করেন কিন্তু 
তিনি ক্লাহভের দ্বারা আকস্মিক ভাবে আক্রান্ত হয়ে শেষ পধন্ত ১৭৫৭ খ্রীন্টাব্দের ফেব্রুয়ারী 
মাসে আলনগরের সন্ধিতে শ্বাক্্র দিয়ে রাজধাশাতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

আলিনগরের সন্ধির পরই রবাট ক্লাইভ পিরাজ-উদ্‌দৌলাকে সিংহাসন্চ্যুত করার 
[সঞ্ান্ত গ্রহণ করেন । জগৎ শেঠ রাজবল্লভ, রায়ছুর্লভ, ঘসেটি বেগম, প্রভৃতি প্রভাবশালী 


নে 
- 
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ব্যক্তিগণ তার এই মত সমর্থন করেন 'এবং মীরজাফরকে নলাবের পদে স্থাপন করার সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করেন । জগৎশেঠ মহতাবটাদের সাভাষ্য ও সমর্থনেব আশ্বীন না পেলে কখনই 
মীরজাফর সিংহাসন লাভে জন্য উতদাঁভী হতেন না। কাবণ তিনি জানতেন যে অথ- 
নৈতিক কাঁরণেই তাকে ভগৎশেঠের ছবারস্থ হতে হবে। প্রক্কন্পক্ষে এইট সময় জগৎশেঞ 
পরিবার বাংলাদেশের রাঁজা-নিমাতি'র 1 81107121051) স্থান অনিকার কবাছে সমথ তন । 
অপরদিকে ইংরেজ বণিকগণও দেণীয় 'এই বণিককে তীদের শড়নজ্কেব অত্শীদাবে পরিণত 
করে নিঃশব্দে এই রাঁজনৈতিক নিপ্নব সংঘটিত করার ব্যবস্থা করেন । 

পলাণীর যুদ্ধের পৰ মীরঙ্গাফর বাংলার নবাবী লাভ করেন । কিন্তু তিনি 'এনদিনে 
রবাট ক্লাইভ 'এবং অপবাঁদিকে মহতাবটাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েশ ! সিংহাসণ 
বজাপ রাগার চন্য এই ছুজনেন আাঁভাষয তার পক্ষে অপরিভার্ধ য়ে পড়ে। আবার হট 
ইপ্ডিয়। কোম্পানীর নর্মচারাদ্বে দাঁনি পুবণ কার জন্তাও ভার জগৎশেঠের দ্বাবস্থ ভচ্ে ৮ 
এমন কি মোগল বাদশাহের শিকট থেকে তার সিংহাসন আরোহণের স্বাক্তি স্বরূপ ফবমা" 
লাভের জন্যএ তীর রবাট ক্লাউভ "ও জগংশেঠকে অনুরোধ জানাতে ভয় । প্ররুতপঙগে এই 
সময় বাংলাদেশের রাজনীতি পুরোপুরি ছুই বণিক ক্লাইভ ও জগৎশেগের উপর শির 
করতে শুরু করে। 

কিন্ধ মাবকাশিমের সিংঙাসন আরোভণের অঙ্গে সঙ্গেই লাংলাদেশের হাজনৈতিব 
অবস্থার পরিবর্তন শুন, শয় | যুপিএ তিনি রাজনৈতিন ঘড়যন্ত্রের মাধ্যমেই পাঁংলাদেশের 
সিংহাসন লাভ কন্ন তথাপি তিনি দ্বাধানভাঁবে খাঁজা পরিচালনা করতে চেষ্টা করেন । 
কিন্ত তিনি অচিবেউ উপলদ্ধি নরেন যে, স্বার্ীন ভাঁবে রাজ্য পরিচালনা নরতে গেলে শুধু- 
মাত্র বিদেশী ইংরেজদের থেকেই তিনি-বাধা পপ্রাপ্ধ ভবেন না,খ্াাথান্বেঘী ও প্রভাবশালী দেশীয় 
ব্যক্তিগণও এই বিঘয়ে তাকে সাভাধ্য না করে বরং পদে পদে বাধা দেওয়ার চেষ্টা! করবেন । 
স্থতরাং নি রাজ্যের এই সব প্রভাসশালী ব্যক্তিদের অত্যন্ত খন্দেভের চোখে দেখতে 
শুরু করেন । নতুন গোলন্দাজ বাহিনী গঠনের জন্য অর্থেণ প্রয়োজন দেখা দিলে তিশি 
জগৎ শেঠের নিকট কয়েকবার অর্থ৪ দাঁবি করেন । রায় দুর্লভ, রাজপল্লব প্রভৃতি ব্যক্তিগণ 
পৃৰ থেকেই রা গ্রতি বিরূপ ছিলন | এবার জগতশেঠও তাঁদের দলে যোগ 
দেন। স্বতরাং ১৭৫৭ প্রীস্টাব্দে ওরা যেমন বাংলাদেশের রাজনাতিতে একটি বিপ্লন ঘটাতে 
সমর্থ রি ১৭৬৩ গ্রীন্টান্দেও তারা৷ পুনরায় বাংলার রাজনীতিতে আবার আমুল 
পরিবর্তন সাধন করতে কৃতমংকল্প ভন। ইংবেজের সঙ্গে নবাব মীরকাঁশিমের প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষ শুরু হলে মীরকাশিম রাজবল্লভ, রায়ছুরভ প্রভৃতির সঙ্গে জগত্শেঠকেও নবাব বন্দী 
করেন। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও তারা ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন । 
ফলে মাবক্াশিম তীদের জীবিত প্রথা বিপঞ্ছনন, মনে করে ১৭৩৩ গ্রীস্টাব্বে তাদের 
নৃশংসভাবে হত্যা করার নিদেশ দেন । মহতাবচা॥ ভগৎশেগের মৃতুার পরেই জগবশেঠ 
পরিবার শিদারুণ দুদিনের আম্মুখীন হতে শুর কবে। 

(8) উপসংহার 2 

. মীরকাশিমের পরাজয় ও পতনের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের শাসনভার 

গ্রহণ করে। নামে মাজ মুশিদাবাদের নবাব, ইংরেজদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। অগপর- 
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দিকে ইস্ট ইত্ডিয়া জগৎ শেঠদের নিকট তাদের আখিক খণের কথা অন্বীকাঁর করায় জগৎ- 
শেট পরিবার ধ্বংপোন্মুখ হয়ে পড়ে । মহতাবটাদ জগৎ্শেঠের মৃত্যুর পর তার অধস্তন 
ষষ্টপুরুঘ পযন্ত ভগব্শেট উপাণি ধারণ করার অধিকার ভোগ করলেও এক সময়ে বাংলা- 
দেশের অপ্রতিহত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী জগংশে১ পরিবার 
ইংরেজ সরকারের পেন্সন ভোগী আশ্রিত পরিনারে পরিণত ওয়। 
১. 8)02900859 6156 81810161165 01 19995281189 0018501088981689 ৫7811711? 

3-1690. 

409. 0১) ভূমিকা ঃ ূ 

বাংলাদেশে ব্রিটি ণ রাজত্ব স্থাপিত চয়াঁর সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন স্থানের কথকদের মট্যে 
প্রচণ্ড বিদ্রোত দেখা দিতে শুরু করে। ভূমি-রাজন্ব আদারের বধিত কঠোরতা, ইন্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কমচারীদের হাতে কারিকর সম্প্রদায়ের শোষণ, প্রাচীন 
জমিদারদের জমিদারী থেকে উৎখাত করা প্রভৃতি কারণে কৃষকদের বিত্রোহী ভয়ে ওঠার 
পটভুমিকা তৈরি হয় । নিজেদের অভাব এভিধোগের দ্বারা তাড়িত হয়ে ক্ষ ও কারিগর 
সম্প্রণাযের অনেকেই এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে 
তারাই 'এই বিপ্রোহের মেরা স্বরূপ ছিল । বিশেষতঃ ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর এই জব 
বিল্রোভভাবাপনন কথকদের ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী করে তোলে । অনাবুষ্ট ও শশ্ত উৎপাদনের 
স্ব্তা ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের অন্যতম প্রান কারণ রূপে পরিগণিত হলেও খ্রিটিশ সরকারের 
উদাসীন ত' এবং সরকারা কম্চারীদের নিষ্টরত। কথকদের মধ্যে দারুণ নিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
স্ষ্ট করে। স্থতরাং কঘকগণ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্তে আত্মসচেতন হয়ে উঠতে বাধ্য হয় 
এবং যৌথ ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা করে। 

বাংল।দেশে ব্রিটিশ শান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কধকগণহ ছিল জমির প্রকৃত 
মালি | আজাঁমদারগণ তাদের কাছ থেকে শা পরিমাণ রাজন্ব আদায় করতেন, কিন্ত 
তারা জাঁমর মালিক ছিলেন না। কিন্তু ঘুসলিম শাসনের শেষ দিকে রাজ্যে সবন্ত্র বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিলে জমিনারগণ অগ্ঠায় ভাবে জমির মালিকানা অধিকার করার চেষ্টা শুরু করেন । 
ফলে ক্াগণ তাদের চিরাচরিত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং ধারে ধীরে ভূমিহীন 
কৃঘকে পাণণ ও হতে শুরু করে । হংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রচলিত ব্যবস্থাকেই 
তারা স্বাকতি দেয় এবং কুনকদের পরিবতে জমিজারদের জমির মালিক রূপে গণ্য করতে 
গুরু করে। অবস্থার এই পরিবর্তন কৃষকদের পক্ষে সহজভাবে স্বীকার করে নেওয়া আভ্ব 
ছিল না! সুতরাং এই শীতির বিক্দ্ধে তাদের মানসিক বিক্ষোভ প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকার 
ধারণ করতে শুরু করে। 

অপরকে ইংরেজগণ বাংলাদেশের রাঁজনৈতিক কর্তত্ব স্থাপন করতে জমর্থ হলেও 
প্রকৃতপক্ষে তার! ছিল একটি বণিক সঙ্ের প্রতিভূ । ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক 
স্বার্থ দেপাই ছিল তাদের প্রধান কর্তব্য । স্থৃতরাং তার! অধিক মুশাঁফার লোভে খাচ্যশস্ত 
উৎপাদনের পরিবর্তে কৃষকদের কৃষি পণ্য উৎপন্ন করতে বাধ্য করতে শুরু করে। ইংরেজ 
সরকারের প্রচেষ্টার ফলে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেল! আফিম ও তামাক উৎপাদনের কেন্দ্রে 
পরিণত হয় এবং সরকারীষ্টুকর্মচারিগণ নতুন নতুন এলাকা আফিম ও তামাক চাষের অধীনে 
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আনয়ন করার জন্তচেষ্টা করতেশশুরু করেন। উত্তর ও পৃববঙ্গে আবহাওয়া ও মৃত্তিক! 
পাট চাষের পক্ষে উপযোগা.হওয়ায়তইংরেজ সরকার এইসব অঞ্চলে পাট চাষের জগ 
কবকদের উতৎমাহ্ত*করতে শুর করে। মধ্য বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের একাংশে নীল চাষ খুব 
জনপ্রিয়তা জন করে। ক্ঁত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ার পুবে বাংলাদেশের নীলই নালে 
আন্তজাতিক বাজার$অধিকার করতে সমথ হয় । সুতরাং এই লাভজনক নীল চাষের প্রতি 
ইস্ট হীপ্ডিয়া কোম্পানীর কমচারীদের দৃষ্ট বিশেষ ভাবে আবু হয় এবং তারা জমিতে নীল 
চাষ করার জগ্ত কধকছের উপর প্রবল চাপ স্থষ্ট করতে শুর করে। রেশম শিল্পের প্রধান 
কেন্্র ছিল বাংলাদেশের পশ্চিমাংশের জেলা'গুলো৷ এবং বিহারের পৃবরদিকের জেলা সমূহ । 
পু বছর পযন্তই বাংলার রেশমাঁশল্পের উপর ইংরেজ বণিকর্দের একাধিপত্য স্থাপিত হয় । 
গাদন দিয়ে তাঝ! কৃষকদের প্রকৃতপক্ষে ীতদাসে পারণত করার সুযোগ লাভ করে এবং 
বাইরের দেশে রেশমশিল্পগা1৩ দ্রব্যের চাত্দা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্জে সতুন নতুন জমিতেও 
তুঁতে চাখ করার ভগ্ ককের বাধ্য করে। 

অপরদিকে বাংলাদেশের বস্বশিষ্নকে সনুলে ধবংস করার জন্য হন্চ হণ্ডিয়া কোম্পানার 
কতৃপক্ষ বিশেবভাবে সচে& হয় । ইংলপ্রের বিতিন্ন স্থানে এই সময় বস্শিল্পের প্রতিষ্ঠান- 
শুলো গড়ে ডে শু করলে এ অব প্র তষ্ঠানের স্বাথ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রটিশ সরকার বাংলা 
ও বিহারের বিভিন্ন হানের বধাশল্সের কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করতে শুর করে। এমন কি, 
শজেদের স্বাথে তাগা বাংলার মসপসপিনের মতো উচ্চ ধরনের বপ্রশিল্পকে ধ্বংস করতেও বিন্দু 
মাত্র কৃন্তিত হয় নি। বপ্রাশল ছাড়া অন্তান্ত কুটর শিল্পও ব্রিটশ সরকারের বিমাতৃন্থলভ 
ব্যবহারের ফলে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে প৬তে থাকে । এহ সব শিল্পের ধংস বাংলা ও বিহারের 
কৃষকদ্দের আঁথক অবস্থাকে শোনায় করে তোলে । কারণ সেই সময় আঁধকাংশ কথক 
পরিারহ অবসর সময়ে শিল্পোছ্োগে অংশ গ্রহণ করত । ফলে কষি ও শিল্প থেকে লব্ধ 
অথে তাদের সঙচ্ছন্দে জীবন যাপন করা সম্ভবপর হত । [কন্ত কৃষি থেকে প্রাপ্ত অথের 
উপর এককভাবে নিভরণীল হয়ে পড়ায় তাদের দৈনন্দিন জাবনের অভাব দূর করা অসম্ভব 
হয়ে ওঠে । কৃখিকাধে স্বাধীনতার বিলুপ্তি এবং শিল্পক্ষেত্র থেকে অপসারিত হওয়ার ফলে 
বাংলাদেশের ক্লুধক সমাজের মনে ব্রিটিশ শাসন অন্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্থষ্ট হতে 
থাকে । 

উপরি-উল্ত অথ নৈতিক কারণ ছাড়াও ধায় কারণও এই সময় কলুষকদের ব্রিটিশ 
শাসন-বিরোধী করে তুলতে সাহায্য করে। শ্রীন্টান মিশনারীগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
খ্রীন্টান ধম প্রচার করতে শুপ্ু করলে সাধারণত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তারা 
সবাপে্। উল্লেখযোগ্য যাকল্য অর্জন করতে সমথ হন। প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে অনবরত 
নিন্দা বর্ষণ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্থখ-স্থবিধার আশ্বাসে প্রলুন্ধ করে খ্রীস্টান ধম 
প্রচারকগণ বহু আদিবাসীকে শ্রীল্টান ধর্মে দীক্ষিত করার স্থযোগ লাভ করেন । খ্রন্ট ধর্মে 
দীক্ষিত আফিবাগিগণের সঙ্গে সনাতন পন্থী আদিবাসীদের সংঘর্ষ .অনিবাধ হয়ে ওঠে । 
বিশেষত সমষ্টিগত কোন ধমীয় অনুষ্ঠানে খ্রীন্টধর্মে দীক্ষিত আদিবাসিগণ অংশ গ্রহণ 
করতে অসম্মত হলে এই সংঘর্ষ গুরুতর আকার ধারণ করতে শুর করে। ফলে সনাতন 
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পন্থী আদিবাসিগণ খ্রন্ট ধর্ম প্রচারক ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুন্ধ হয়ে ওসে। 
তাদের ধর্মীয় চেতনা একদিকে যেমন নিজেদের এঁক্যকে স্প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে 
অপরদিকে এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে পুনরায় নিজেদের শাসনব্যবস্থা উদ্ধার 
করার জন্য উদ্দ্ধ করে তোলে। 

্রীন্টধর্ম ও ধর্ম প্রচারকগণ যেমন -সনাতনপন্থী আদিবাসী কষকদের বিদ্রোহ মনো- 
ভাবাপন্ন করে তোলে অনুরূপভাবে মুখলমান সমাজে এই ময় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের 
এবং পরিশ্তদ্ধির জন্য আন্দে।লন শুরু হয় | এই সব আন্দোলনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ওয়াহাবি আন্দোলন এবং বাংলাদেশের ফরাজি আন্দোলন্‌। 
কিন্ত এইসব ধমশুদ্ধির আন্দোলনকারিগণ পরে যে ভাবে ধম শিবশেখে নতুন জমিদার, 
ভূষ্বামী এবং মহাঁজনদের সামনাসামনি আক্রমণ করতে শুরু করে তা থেকে মনে হয়, 
কৃষকগণই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান শক্তি । দাঁ-উল-হাঁরন অথাৎ বিখমাদের রাজ্যের 
পরিবর্তে দার-উল-ইসলাম অখ মুসলমানদের রাজ্য স্থাপনের ধমায় চেতন! থেকে সুম্পষ্ট- 
ভাবে বুঝতে পারা যায় যে, ইংরেজ শাসকদের দেশ থেকে ধিভাড়িত করাই ছিল তাদের 
প্রধান লক্ষ্য । সেজন্য তারা সরাসরি ভাবে ইংরেজ শাএকদেএ আক্রমণ করতে না পারলেও 
শাসকগোষীর শ্বাথের প্রহরী জামদার শ্রেণীকে তারা আঞ্রমণ করতে শুরু করে । 

(২) 'বিভুঙ্গ কৰক বিদ্রোহ £ 

বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই সন্যাশী ও ককিরদের 
আন্দোলন শুরু হয় | ওপনিনেশিক শান ব্যবস্থায় সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক সমাজ | 
মেজগ্ সন্যাপী ও ফকির আন্দোলনের প্রবান সমথক ছিল কুধকগণ । তবে বিভিন্ন দেশয় 
রাজ্য থেকে বরখাস্ত সৈম্তগণ « এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। ১ ৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বস্তরেএ 
পর ছুভিক্ষক্রিঃ কৃষকদের এক্যবদ্ধ করে উত্তর বঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় অন্ন্যাসী ও ফকির. 
গণ ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ বার চেষ্টা শুরু করে। পৃণিরা, দিনাজপুর, মালদহ, রংপুর, 
বগুড়া ও রাজশাশ] জেলা এ আন্দোলন সবাপেক্ষা তীব্র আকার বারণ করে। 
সন্গ্যাসীদের অধীনে হিন্দু কষকগণ এবং ফকিরদের নেতৃত্বে ঘুসলমান কুঘকগণ হংরেজ রাঙ্ত- 
কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত ভয়। ফকির সত্প্রদায়ের নেতা মজুর বারে 
ইংরেজ সৈম্তগণ এত বিব্রত হয়ে পড়েন যে গভনর জেনারেল ওয়ান হেষ্টিংস ১৭৭৪ 
খীল্টাব্দে ভূটানের দেবরাজের সঙ্গে একটি চুক্তি করে সন্ন্যাসা ও ফকিরগণ খাতে ভূটানে 
আশ্রয় গ্রহণ করতে না পান তার ব্যবস্থা করেন । এমন কিঃ তিনি বিদ্রোহী কৃষকদের 
দমন করার জন্য বেনারসের রাজা চৈৎ সিংকে জেন্য পাঠাবাঁর নিদেশ দেন। 

মজনুর ভয়ে স্থানীয় জমিদারগণ ভীত ভয়ে ওঠেন এবং অনেকে বাড়ীঘর ত্যাগ করে 
নতুন স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করতে বাধ্য হন। সরকারী নথিপত্রে মজনু বাদেও আরও 
কয়েকজন ছুঃসাহসী বিদ্রোহী নেতার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভবানী পাঠক ও দেবা 
চৌধুরানী নামে জনৈক নেত্রীও বিদ্রোহ পরিচালনায় খুব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু এই 
সব বিদ্রোহী নেতৃবর্গ কখনও সাধারণ লোকের উপর অত্যাচার করেন নি। ইংরেজ সরকার 
এবং তাদের সমর্থক জমিদারগণই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। 
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বাংলাদেশের পশ্চিমাংশ ও বিহারের সীমাস্তবর্তা অঞ্চলে প্রচুর আদিবাসী বাস করে। 
ব্রিটিশের ক্ষমতার প্রসার ও ওঁপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিস্তারকে তারা কখনও স্থুনজরে 
দেখে নি। বিশেষতঃ তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহিরাগত লোকের অন্থপ্রবেশ 
তাদের চিরাচরিত জীবনধারার উপর গভীর আঘাত করে। ব্রিটিশের প্রতিনিধি হয়ে 
আদিবাসী মানুষকে ওঁপনিবেশিক অথনীতি এবং শোষণ ব্যবস্থার আওতার অন্তভূক্তি করে 
তোলে মহাজন, ব্যবসায়ী ও জোতদারের দল । তাদের সরল জীবনে এই অব গোঠীর 
অন্থপ্রনেশ আদিবাসী মান্ুমকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে । আদিবাসী অঞ্চলে অনেকবার 
বিদ্বোহ দেখা দেয় তবে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৮৫৫-৫৬ সালের সাওতাল 
বিজ্রো5 | 

রুলক সমাজের আর একটি বিদ্রোহ বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি 
হল ফরাজি বিদ্রোত । ফরিদপুরের হাজি শবিয়ত-উল্লা এই আন্দোলন শুষ্৯ করেন । 
পবিত্র *সলাম ধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্য এই আন্দোলন শুরু হলেও ধারে ধীরে এই আন্দোলন 
রাজনৈতিক দ্ধপ গ্রভণ করতে শুরু করে। ফরিদপুর ঘশোর, নদীয়া, চবিবশ পরগনা 
প্রভৃতি জেলার মুলিম র্ুখগণ এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে জমিদারগণের সঙ্গে সংঘর্ষে 
লিপু ভস্ন । তবে শরিম্নত উল্লার নেতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তারের সুযোগ 
না পেলে পরবর্তীকালে চব্বিশ পরগণার তিতুমীরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শক্তিশালী 
কৃষক পিপ্রোভের রূপ গ্রহন করে। তিনি চব্বিশ পরগণার নারিনেল বেড়িয়ায় একটি 
বাঁশের কেল্লা শির্মীণ করে নিজেব সৈম্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তিতুমীর ও তার 
সৈন্ঞদের দাপটে পার্বতী অঞ্চলের জমিদ্বারগণ অন্ত্স্ত হয়ে ওঠে । তবে তিতুমীবের 
আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই ছিল হিন্দু জমিদারগণ | সেই ধিক দিয়ে তার আন্দোলনের মধ্যে 
ধর্মায় ও সাম্প্রদাস্িকতার উগ্র পরিচয় পাওয়া যায়। তিতুমীরের ক্ষমতা বুদ্ধি ও 
আক্রমণাত্মক নীতির 'তবাঁদ পেয়ে গভনর জেনারেল লর্ভ উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কলকাতা থেকে 
প্রচুর সৈন্ট পাটান | ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণে তিতুমীরের বাশের কেল্লা বিধ্বস্ত হয় 
এবং তিতুমীর মৃত্বামুখে পতিত হন । তিতুমীরের মৃত্যুর পর ফরাছিদের প্রকাশ্ঠ আন্দোলন 
বন্ধ হলেও মুসলিম বৃবকগণের ব্রিটিশ সরকার এবং হিন্দু জমিদারদের প্রতি আত্রোশ বিন্দু 
মাত্র হ্রাস পায় নি। 

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের নীল উৎপাদক 
জেলাগুলোতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। হিন্দু ৭ মুসলমান কলষকগণ মিলিতভাবে এই 
বিদ্রোহে যোগ দেয়। কৃষকদের নেতৃত্ব দেন যশোর জেলার ননীমাঁধব ও সেনীমাধব বিশ্বাস, 
নদায়ার মেঘান! সরদার, গলির বৈগ্যনাঁথ ও বিশ্বনাথ সরদ্ার। নীল বিদ্রোনীরা জল ও 
স্থলপথে ইংরেজ কুঠিয়াল ও তাদের সহায়ক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের উপর ব্যাপক আক্রমণ 
চালায়। কোন কোন স্থানে নীল চাষীদের আন্দোলন ব্যাপক গণআন্দৌোলনে পরিণত হয়। 
আন্দোলনকারীরা বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থন লাভ করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত 
তাদের এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। প্রথমদিকে ব্রিটিশ শাসকগণ কঠোর 
নীতি গ্রহণ করে এই আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করে । অগণিত কৃষক নীলকর সাহেব্ও 
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ইংরেজ সৈম্তদের হস্তে নিহত হয়। কিন্তু জনমতের চাপে পড়ে শেষ পরযস্ত ব্রিটিশ 
সরকার নীল চাষ সম্পর্কে তাদের নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। ১৮৬৩ খ্রীপ্টাবে 
সরকার নীলকর সাহেবদের প্রধান হাতিয়ার ইপ্ডিগো কনট্রাক্টস আযাকট বাতিল করে দিয়ে 
নীল চাষাঁদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে। 

(৩) উপসংহার £ 

উনবিংশ শতাব্দীর এই কৃষক বিদ্রোহ ও গণঅভ্যুর্থান অবশ্য কোন সময়ই ব্রিটিশ 
কর্তৃত্বের ভিত্তিকে শিথিল করতে পারে নি। তবে ভারতীয় অর্থনীতি ও ওঁপনিবেশিক 
শোষণ ব্যবস্থার নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার ফলে কৃষ্ ও আদিবাসী সম্প্রদায় যে রকম 
ব্যাপকতাবে নিত্রত ভয়ে পড়েছিল ও অবর্ণনীয় অত্যাচারের শিকার হয়েছিল তার বিরুদ্ধে 
সহজাত ও স্বতংস্ফৃত প্রতিরোধের এগুল্পো উজ্জল দৃষ্টান্ত । যারা তাদের ছুদর্শার 'প্রতাক্ষ 
কারণ যেমন, শীলকর জমিদার বা মভাঁজন, অনেক সময় তারাই তাদের ক্রোধের লক্ষা 
হত। আবার অপরদিকে জমিদার, মহাজন, নীলকর প্রভৃতির স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের 
স্বার্থ জড়িত ছিল বলে তারা আইন-শৃঙ্খল'র নাম করে বিদ্রোতীদের দমন করার চেষ্টা 
করত । প্রক্তপক্ষে এই সময় ভারতের ন্জ্ঞজ ও অশিক্ষিত জনসাধারণ বাস্তব-ক্ষেন্ত্রে 
ওপনিবেশিকতার বিরমর ভবিষ্যতকে যতটা বুঝতে পেরেছিল, তা শিক্ষিত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত 
তারতায়রাও বুঝতে পারে নি । কিন্তু তা সত্তেও কৃবকর্দের এই আন্দোলনের অসাফল্য 
ছিল অবশ্ঠভাবী । বিশ্বাস, সাহস, বীরত্ব, মহৎ আত্মত্যাগের প্রেরণা সকলই তাদের ছিল 
কিন্তু আধুনিক অন্ত্রশস্ত্ে সঙ্জিত ও বিশ্ব বিস্তৃত সাম্াজোন সম্পদের অধিকারী সাম্রাজা- 
বাদের কাছে দাড়াবার শক্তি তাদের ছিল না। নতুন কোন মতাদর্শ তাদের অধিগত ছিল 
না। ওপনিবেশিকতার সম্প্রসারণের ফলে যে সব শতুন সামাজিক শক্তি জন্ম নিয়েছিল 
তাদের উপর ভিত্তি করে কোন সামাজিক, অর্থনৈতিন বা রাজনৈতিক কর্মস্থচিও তার' 
গ্রহণ করে মি। জমাজ সম্পর্কে এমন কোন গঠনমূলক তত্ব বা কোন নতুন জীবননাদ 
তাদের ছিল না যা দিয়ে তারা দেশের মান্থঘকে ব্যাপকভাবে সজ্ঘবদ্ধ করতে পারে । 
সংখ্যায় অগণিত হলে'ও এই ধরনের অনিয়মিত,নিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ আধুনিক সাআ্াজাবাদের 
শক্তিকে পরাজিত করা সন্তব ছিল ণা। তার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন 'এক অতভ্যুর্থানের 
যা আধুনিক চিত্ত! ও বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নার আদর্শ এ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা দেশের 
সমস্ত জনসাধারণকে রাজনৈতিক কর্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে তুলতে সক্ষম । এই সব 
কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সেরূপ ব্যাপক কৌন দৃষ্টভঙ্গি ছিল ন! একথা সত্য, কিন্ত 
ম্পর্কে তারা খুবই সচেতন ছিল এবং সেই সচেতনতা তাদের প্রতিটি 
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১৮৫৫ শ্রীন্টাব্ের ৩০শে জুন ইংরেজ সরকারের ছত্রছায়ায় আশ্রিত ভূম্বামী, কর 
আদায়কারী এবং গ্রাম্য মহাজনদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে আদ্দিবাসী নাওতালগণ বিদ্রোহী 
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হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ শ্রীন্টাব পথস্ত এই বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল। ১৮৫৫ খ্রীল্টাব্ের পূর্বেও 
সাওতালগণ ইংরেজ অরকাবের বিভিন্ন নীতি ও সরকারী কর্মচারীদের অন্যায় ব্যবহারের 
প্রতিনাঁদ জানিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিন্ত সেই সব বিদ্রোহ ছিল জাময়িক ও বিশেষ 
কোন অঞ্চলের মধোই সীমাবদ্ধ । কিন্তু ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ শ্রীস্টাব্ের বিদ্রোহ ব্যাপক 
আকার ধারণ করে এবং অত্যন্ত কঠোর ও নুশংস নীতি গ্রহণ করে ইংরেজ জরকার এই 
মান্দোলন দমন করার ব্যবস্থা করেন । 

এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন বিহারের মাওতাল পরগণাঁর ভোতানা ডিহি 'গ্রমে র চাদ 
মুখুর যমজ ছুই পুত্র সিদো ও কানন মুর্্ু। চিন্তাধারায় সিদো ও কানহুর মধ্যে অদ্ভুত 
ধরনের সাদৃশ্ত ছিল। তাদের আরও চাদ ও ভাইরে! নামে দুই ভাই ছিল । পাশ্ববর্তী সিমূল 
চপ গ্রামে তারা বাধ কঘ্ধত। দরিদ্র হলেও সিদো ও কানহু ছিল সৎ ও পরোপকারী | 
চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তারা এ অঞ্চলের অর্ধিবাসীদের নিকট খুব জনপ্রিয় ছিল এবং 
ণিপদে-আপদে সকলেই তাদের সাশাস্য ও পরামর্শ গ্রচণ করত । আদিবাসীদের ধর্মের 
প্রতি এবং সব্প্রাণিবাদে সিদোর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ধর্মীয় আলোচনার জন্য অনেকেই 
তার নিকট উপস্থিত হত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধ্ীয় “পণ্ডিত' ভিসাবে সিগোর সুখ্যাতি 
খুব ছড়িয়ে পড়ে এবং তার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও সততার জন্য শুধুমাত্র মাওতালগণ নয় স্থানীয় 
খিন্দু ও মুসলমানরাও তাকে বিচক্ষণ পরামর্শদাতা, অকৃত্রিম বন্ধু ও পরমহিতৈথী স্থহদ বলে 
মনে করত। 

সাওতালদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ এ আপত্তি অগ্রাহ করে বহিরাগত সাওতালদের 
সাহায্যে বণ-জঙ্গল পরিফার করে সাওতাল পরগণার উত্তর-পূর্ব দিকে দামিন-ই-কোহ, 
অথাৎ “পাহাড়ের প্রাস্ত' নামে বসতি স্থাপন করা হয়। অপরদিকে দিকু অর্থাৎ আদিবাসী 
নাতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ভূক্ত বাক্তিদের খড়যন্ত্র ও জালিয়াতির ফলে সাওতালগণ উর্বর 
জমি থেকে ক্রমেই উৎখাত হতে থাকে এবং তাদের উৎপন্ন শম্তও “বিদেশীদের, ঘরে জমা 
হতে শুরু করে। ফলে আদিবাপিগণ ক্রমেই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। এমন 
কি তাদের অনেকেই “নিদেশাদের' দ্বারা দখলীকৃত নিজেদের জমিতেই কৃষাঁণ হিসাবে জন- 
মজুরের কাজ করতে বাধা হয় । অপরদিকে “বিদেশী শোষণকারীর অবস্থার ত্রুত উন্নতি 
১তে থাকে। নিরুপায় সাওতালগণ বিদেশাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্ত 
দ্েওপরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে বৃছরেন্প পর বছর অসংখ্য আবেদন প্রেরণ করেও 
কোন প্রকার হস্ল লাভ করে নি। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রতিনিধি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
আদিবাসীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার পরিবর্তে জমির রাজস্বের পরিমাণ বুদ্ধি করে এবং 
জমিদার, ব্যবসায়ী ও মহাঁজনদের পক্ষ গ্রহণ করে আর্দিবাসাদের উপর নিধাতনের পথ 
আরও স্থগম করে দেয় ফলে অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে । কিন্তু সাওতালগণ 
এই অবস্থা মেনে নিতে রাঁজী ছিল ন' এবং দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত বিক্ষোভ প্রথমে “বিদেশী 
শোধণকারী ও স্বাথান্বেধী ব্যক্তিদের এবং পরে ব্রিটিশ সরকারে বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের 
রূপ গ্রহণ করে। প্রথম দিকে এই বিদ্রোহ ওঁপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি। 
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ভারতীয় শোবণকারীদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা গঠন 
করাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য | 
এপ অবস্থায় সিদো ও কানহুর পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না । 
দিদো ও কানহুর নেতৃত্বে সীওতালগণ নিজেদের বাসভূমিতে পরবাসী হওয়ার হাত থেকে 
মুক্তি পাওয়ার উদ্দেস্তে তাদের এঁতিহাসিক ছিল” অর্থাৎ বিদ্রো শু করে। ১৮৩০ 
শ্স্টাবেপ্ ৩০শে জুন সিদো ও কান ভোগনাভিহি গ্রামের শালবনে উপস্থিত প্রায় দশ 
হাজার আদিরাসীর নিকট এক স্বর্গীয় নির্দেশের কথা প্রকাশ করেন। সীওতালদের 
শোষণকারীদের, ভাত থেকে মুক্ত করার জন্য তারা সকলে ঈশ্বরের নাষে শপথ গ্রহণ 'কবে। 
সিদো ও কানু সাওতালদের মনে বিপ্রুবের আগুন জালিয়ে তুলতে সমর্থ হয় এবং ব্রিটিশ 
সাত্রাজ্যের কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবাঁর জন্ হাজার 'হাঁজার সাওতাল চারিদিক 
থেকে সিদো ও কানহুর নেতৃত্বাধীন সমবেত হতে শুর করে। কিন্ত তখনও বিটিশ শাসন 
বাবস্থা তাদের দানির প্রতি কোন প্রকার কর্ণপাত করে নি। সরকারের এই ওঁদাসীন্ 
সাঁওতালদের মনে তীব্র বিদ্বেষের স্থষ্টি করে এবং তাঁরা সিদো ও কাননুর নেতৃত্বে নিদ্রোহ 
ঘোষণা করে ভোগনাভিতি থেকে পঞ্চকাটিয়ার দিকে যাত্রা করে। সেখানে আধুনিক 
মস্ত্রশঙ্কে অঙচ্জিত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর অঙ্গে তীর-ধনুল, বর্শা, বল্পম, কুঠার প্রভৃতি 
চিরাচরিত শাঁতিয়ারে সঙ্জিত মাওতালদের সংঘর্ষ শুরু তয়। প্রথমবারের সংঘর্ষে 
সাওতাঁলগণ ঈংরেজ সৈন্যদের অকস্মাৎ শাক্রমণ করে লিব্রত করে তোলে । এই সংঘর্ষে 
বেশ কিছু সংখাক মাওতাল নিহত হলেও সিদো ও কানভর বীরত্বের ফলে সীওতালদের 
অগ্রগতি অব্যাচত খাকে। পাকুরের নিকটবত্তাঁ ফলক্লি পাহাড়, দামিন-উ-কোভ -এর 
নিকটবর্তাঁ নরচিয়েত, চরহরোয়া, বাজমচল, কামরাবাদের নিকটবর্তাঁ ওপরডার্গা বীরভমের 
সাইথিয়া এবং নধধমান জেলার কয়েকটি স্থানে ইংরেজ-সৈন্ ও মাওতালদ্রে সতঘ্য দেখা 
দেয়। ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসনগণ তাদের সামরিক শক্তি হুসংভত করে বিদ্রোহী 
পাওতালদের দমন করার জন্য উপমুক্ত ভাবে প্রস্তত হয়। ১৮৫৬ গ্রীন্টাব্দের ফেব্রুয়ারী 
মাসে ইংরেজ সৈন্ুদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে সি প্রাণ হারায় । কয়েকজন বিশ্বস্ত অন্চর 
সহ কানহু ব্রিটিশ সৈন্যদের হস্তে বন্দী হয়। সাওতালদের চোখের সামনে তাদের ফাসি 
দেওয়ার ভন্ত কাশহু ও তার সঙ্গীদের ভোগনাঁডিভি গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৫৬ 
খ্্টাব্দের ফেব্রুয়াসী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বন্দীদের প্রাণদণ্ড দেওয়া! তয় । সিদে! ও 
কাণহুর মৃত্যুর পরও মাওতালদের সংগ্রামী মনোভাবের কোন পাঁরবর্তন ঘটে নি। অপর- 
দিকে ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের স্বার্থরক্ষা করার জন্ট কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধকরে | 
কিন্তু তা সত্বেও ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে সাওতালদের মনোভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন 
ঘটে নি। সাঁওতাল বিদ্রোহও ব্যর্থ হয় নি, এই বিদ্রোহই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের 
পথ প্রশস্ত করে তোলে। 
(২) জাতিগত ও ধর্মগতভ বৈশিষ্ট্য ঃ 
| ১৮৫৫ শ্রীস্টাব্দের মাওতাল বিদ্রোহের কারণগুলো একদিকে যেমন জটিল অপরদিকে 
তেমনই বৈশিষ্ট্পূর্ণ। তবে বিভিন্ন কারণগুলোকে স্থসম্বদ্ধ করতে সাহায্য করে এই 
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বিদ্রোহের জাতিগত ও ধর্মগত বৈশিষ্ট্য । ভূত্বামী, কর আদায়কারী এবং মহাজনদের 
উপর আক্রমণ এই বিদ্রোহের প্রাথমিক কার্যকলাপ ভলে9 বিদ্রোহের প্রক্ুত কারণ ছিল 
অনেক গভীর ও ক্থদূর বিস্তৃত। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা এবং রেলপথ স্থাপনের বিরুদ্ধে 
তাদের গভীর অসস্তোষ ছিল। ভূত্বামী কর আদায়কারী, মহাজন, ব্রিটিশ রাজকর্মচারিগণ 
সকলেই স্থসংবদ্ধ সীওতাল সমাজের নিকট বিদেশীরূপে পরিচিত ছিল। সীওতাল অধ্যুষিত 
অঞ্চলে এইসব বিদেশীর মন্ুপ্রবেশ তারা কখনও পছন্দ করতে পারে নি। তারা তাদের 
অতীত দিনের আদর্শ সমাজের স্মৃতি নিস্বৃত হতে পারে নি 'এবং তুর! দু ভাবে বিশ্বাস 
করত যে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা 'অচিবেই পুনংপ্রতিগিত ভবে | এই মনোভাবই তাদের 
বিদেশী ভূম্বামী, মঙ্গাজন প্রভৃতিন উপর আক্রমণ চাঁল'তে উদ্বুদ্ধ করে ৷ বিশেষত মহাজনগণ 
বাক্তিগতভাবে কোন সীওতালকে অর্থ খণ দিত ন!. সা9তালদের নেতা বা মাঝি নামে 
পরিচিত বাক্তিকে ভাবা খণ দিত । কলে স্মগ সা "তাল সমাঁজউ আত্মরক্ষার জন্য এই 
বিদ্দোতে অংশ গঙ্গণ কলে। 
গীওতাল লিতোঁজে শ্রেণী চেতন! একটি লিশেন স্থান শধিকার করে । বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোক ঈ"ওতাঁলদ্রে শোপণ করার চেষ্টা করত ! ফলে সমস্ত সাওতালগণই তাদের বিরুদ্ধে 
এঁকানদ্ধভাবে পাপা দেখার চেষ্টা করে। ঈ"তালগণ আন্ত জাতির লোক থেকে নিজেদের 
্বতঙ্থ ললে মনে কবে এসং এই চেতনা তাদ্বে মণন্যে একা স্থাপনে সভায়তা করে । 
তত্বিদ্গণেক মতে সীক্তালগণ 'একটি স্বতন্ত্র উপচ্াতি সলে মনে করেন। নিজেদের মধ্যে 
একা এ নিজেদের উপজাতির স্বাতস্্য বজায় রাখার জন্য তাঁরা আনেক সময় ধর্মীয় অনুষ্টান 
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ও শিকার_ কার্দের জন্য 
চেষ্টা করত। '্ দুটি : ১ ু 
আদিবাসী -উপজাঙ্রিহ্লে গোঠাগত ভাবে একতা রক্ষা করার যে পদ্ধতি অন্সরণ করে 
সাওতালদের ক্ষেত্রেও তাঁর কোন ব্যতিক্রম ছিল না। অপরদিকে ব্রিটিশদের শাসন 
তাঁলদের মধ্যে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে একা স্থাপনের পথ ৃঁ * পুর্বে 
অনেক সময় ভা জমি ও _গ্রামাদেবতুকে লেজ্কতর-ইএহালদের মধ্যে ছন্দের চ্ুত্রপাত হতু। 
ব্রিটিশ শাসন, হত হতুয়ার ফলে এইবুপ ছন্দের পরিমীন ভ্রমন হ্রাস প্রায় 
ছুটি কারণ মীতরতীলন্দের মধো জাতিগত এক্য গঠনে বিশেষ সাহায্য করে। প্রথমত 
পাহাড়-পর্বতময় বনাঞ্চলে এবং তথাকখিত সভা সমী'জ হেকে দূরে-তারা বসবাস করত। 
পারে মি। হিন্দুগণ তাদে ২৮৬ ১৯-০-- 
আবার অপুরদিকে ধাওতালগুণ শাকসবজি এবং অন্ন 
নিয়শ্রেণীর ভীরু ম ন কর হিন্দুদের থেকে তারা যে স্বতন্ত্র জাতির 
একথা মনে করে তারা অতঙ্কারও বোধ করত। বব গণ্ডী অতিক্রম করে 
অন্যান স্থীনৈর স্লাভতালৈর সঙ্গে পায় হওয়ায় তাদের এই মনোভাব আরও বুদ্ধি পায়। 
সেই সময় থেকেই ও তারা ইংরেজ শাসন ও বি 
চেষ্টা করে। র চলিশের দশকেই দামোদর নদীর তীরে বসবাসকারী 
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৯১১০০ সি 
রা কানে লা আত রে | ১৮৪৪ খ্র্টাবেও 
ম র বাড়ি-ঘর আক্রমণ করে নাওতালগণ তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চেষ্টা 
করে। কিন্তু ইংরেজ শাসকদের সাহায্যপুষ্ট ভূত্বামী ও মহাঁজনগণ নিবিষ্বে তাদের শোষণ 
কার্ধ চালিয়ে যেতে অমর্থ ভয় । ফলে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সীওতালগণ গভীর 
ভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। 

এই সময় সীওতালদের শোচনীয়ঃঅবস্থা থেকে পরি -ক্রাশনুর 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা] শুরু হয় । জমসীমিয়িক নথিপত্র থেকে জানা যায় যে শোষকদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার জন্ স্বয়ং ঈশ্বর সাওতালদের নিদেশ দেন এবং তাঁরা সিদো ও কাননীর 
নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়। এই ট'ববাণীতে আরও বলা হয় যে শক্তিশালী ইংরেজ 
সৈন্য তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না, কারণ দেবতার কৃপায় ইংরেজদের বন্দুকের 
গুলি জলে পরিণত হবে হবে। [ণী লাভের পর মাও তাঁলদের উত্সাহ ভীষণভাবে বুদ্ধি 
পাঁয় এবং তাদের নূরেকার দ্িধগরস্ত ভাবের অবসান ঘটে 7 ইদববাণীর সংলাদ চীরদিকে 
ছড়িয়ে পড়ার সু্ধে স্ঙ্গে দলে দলে সাওতাল ভোগনাভিহি গ্রামে এসে উপস্থিত হতে 
শুর করে এবং অন্যান্ত আদিবাসীদৈর থেকে বিশেষ 
সতর্কতা গৃহীত হয় । অপরদিকে স্ত্তিতাল ভৈর প্রস্ীতির সংবাদ দুরদূরাম্তরের 
গ্রামে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্তও নানারূপ প্রচার-ব্যবস্থা গৃভীত হয় । নানারূপ গুজব 
ছড়িয়ে বিভিন্ন স্থানের সাওতালদের এই সংগ্রামের প্রস্তুতির সংবাদও দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট 
দিনে নিদিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জানান হয়। প্রস্তুতির 
সংবাদ গোপন রাখার জন্যও নানারূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গৃভীত হয়। সংগ্রামে 
অংশগ্রহণকারা সাওতালদের প্রকৃত সংখ্যা জানার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শক্তি খর্ব করার জন্য দিকু বা বিদেশীরা যাতে 


















কোন ্‌ মীন. মা করতে পারে দে জন্ত সাওতালগণ বুনজঙ্গলে 
জুইনী অন্থসন্ধান করার মহড়া দিতে শুরু করে। বিদ্রোহী মনোভাবের সঙ্গে ” এই 






হীদের মূ 
সাফল্য সম্পর্কে তারা ৮৪০৯: হয়। প্রকৃত যুদ্ধ যাত্রার পূব আর ঃ পা অনুষ্ঠান 
সাওতালদের অধীন ব্লে ঘোষণা করে । তাং ৫ দেখা যাঁয় যে রি ীতর্ভলগ্ন এই 
বিদ্রোহের জন্য/তাদের জাতিগত শ্রেঙ্ুহ ও স্বাতদ্্যে উদ্দ্ধ হয় এবং মপরদিকে_ ধর্মীয় 
বাতাবরণ 2িঁয়ে এই বিদ্রোহকে একটি পবিত্র অনুষ্ঠানের পর্ধাস্ত্রে উন্নীত করার চেষ্টা করে। 
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১৭৯৩ শ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান টবশিষ্ট্যই হল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় নতুন 
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একটি জটিল সমন্তার স্থ্টি করা, কারণ তদানীন্তন কৃষি ব্যবস্থায় রাজস্ব বুদ্ধির ফলে কৃষক ও 
জমিদারগণ উভয়ই দারুণ ভাবে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে । জমিদারী বিক্রয় সংক্রান্ত আইনের 
কঠোরতা! একটি সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে তোলে। ১৭৯৩ খ্রীন্টাৰের পূর্বে রাজস্ব 
দানে অসমর্থ হলে জমিদারকে গ্রেপ্তার করা, তার জমিদারী রাষ্ট কতৃক বাজেয়াপ্ত করা এমন 
কি জমিদারদের কারাদণ্ডে দণ্তিত করার প্রথাও প্রচলিত ছিল। কিন্তু নতুন আইন 
অন্থসারে ঘোষণা করা হয় যে সপরিষদ গভননর জেনারেল জমিদারদের জমিদারী অপেক্ষা 
সরকারী তহবিলে অথ জমা দেওয়াকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে পারেন । এই 
ঘোষণার ফল মারাত্মক ভয়ে ঈ্াড়ায় ।+ পুরাঁতন দিনের অনেক জমিদারের পক্ষেই এই 
প্রথার সঙ্গে সামঞ্জন্ত নিধান করা অসম্ভব ভয়ে পড়ে। আরামপ্রিয়, বিলাসী এবং খাম- 
খেয়ালী জমিদারদের পক্ষে রাতারাতি নিয়মিত কর আদায়কারী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। 
এই আইনের ফলে নাটোরেব বিখ্যাত জমিদারী প্রায় ধবংসোন্ুখ ভয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ ভওশার বাইশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সমস্ত ভূ সম্পত্তিব এক- 
তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধংশ পর্যন্ত এই আইনের ফলে বি হয়ে যায়| 

পুরাতন জমিদারদের ব্যক্তিগত এবং সাধারণ ভূ সম্পত্তি বিক্রয়, নতুন জমিদার শ্রেণীর 
উদ্ভন এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্যই বর্তমানে 
উদ্ধার করা অ্ভব নয়। এমন কি নতুন বিক্রয় আইন অতি ভ্রত এরূপ পরিবতন সাধন 
করতে সমথ ভয় তা জানাও সহজসাধ্া নয়। বে সম্প্রতিকালে বিভিন্ন গবেষকদের 
অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পুরাতন জমিদার পরিবারগুলোর ধ্বংসের কারণ এবং নতুন নতুন 
জমিদার পরিবারের উত্থানের অনেক কাহিনী উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে । সাধারণত এই 
সময় দেখা যায় যে তুম নতুন বাবসা-বাণিজ্যে সাফল্য অর্জনকারী উদ্যোক্তাগণ উদ্ব্ত 
অথের সাহায্যে ভূসম্পত্তি ক্রয় করতে শুরু করে । 

চিরস্থায়ী বন্দোবিস্তের ফলে বাংলা ও নিভারের জমিদারগণ নিদারুণ দুদিনের সম্মুখীন 
5ন। বাংলাদেশের জমিদারদের মধ্যে পাঁজসাহী, দিনাজপুর, নদীয়া, বিষুপুর, বীরভূম ও 
মেদিনীপুরের জমিদারগণই অবাপেক্ষা ছুদিনের সম্মুখীন হন | তবে বাংলাদেশের জমিদারদের 
ভুদশার কথা অতিবঞ্জিত বরা অযৌক্তিক । কারণ এ সময়ে বধমানের রাজা শুধুমাত্র 
তার জমিদারী অক্ষুপ্ন রাখতে পারেন নি, নিজের অবস্থাকেও তিনি ' আরও বেশি উন্নত 
করতে সমর্থ হন । বিহারের বড় বড় জমিদারদের মধ্যে দাঁরভাঙ্গা, সারণ ও চম্পারণ জেলার 
হাঁতোয়া, গয়ার টিনারি পরিলার, ডূমারাণ্ড-এর দেও পরিবার, সাহাবাদের ভূপনারায়ণের 
পরিবার বিপধয়ের ভাত থেকে রক্ষা পেতে সমর্থ, হয় । কিন্তু বাংলাদেশ ও বিহারের 
জমিদারী পরিবারগুলো একবার জমিদার থেকে বঞ্চিত হলে সাধারণত পুনরায় অর্থ নৈতিক 
সমৃদ্ধি লাভ করে জমিদারী পুনরদখল করতে জমর্থ হয় নি। সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 
বেনারসের জমিদারগণ জমিদারী থেকে উৎখাত হওয়ার পরে পুনরায় পুরাতন জমিদারী 
উদ্ধার করতে সমর্থ হন । এঁতিহাসিক বানী কোহন মনে করেন যে বেনারসের জমিদারগণ 
ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগত নিষ্কর খাস মহল ভোগ করতেন বলে নীলামে 
বিক্রির সময় পুনরায় তারা জমিদারী ক্রয় করতে সমর্থ হন। ফলে তাঁদের অর্থ নৈতিক 
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বিপর্যয় তাদের একেবারে ধ্বংস করতে সমর্থ হয় নি। ফলে নীলামের সময় জমিদারীগুলো৷ 
হত্তাস্তরিত হয় নি। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
জমিদারদের আয় বৃদ্ধি পেলে তাদের জমিদারীর নিরাপত্তা অনেকাংশে বুদ্ধি পায়। কিন্তু 
বাংলাদেশের জমিদারগণ এই স্থযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তাদের জমিদারীতেও প্রচুর 
পরিমাণে নিষ্কর জমি থাকলেও তারা সেগুলে!৷ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে এবং অনেক 
ব্রাহ্মণদের দান করে দেন । তবে নীলামে জমিদারী ক্রেতাগণ এইরূপ শিষ্কর জমি থেকে 
বঞ্চিত হতেন। কিন্তু অনেক ময় নীলামে জমিদারী ক্রেতাগণ ব্রন্ষোত্তর ও দেবোত্তর, 
সম্পত্তি জোর করে অধিকার করে নিজেদের আয় বুদ্ধি করার চেষ্টা করতেন। তাছাড়া 
সরকারের পক্ষ থেকে ১৮২৮ থেকে ১৮৫০ খ্রীন্টাঝের মধ্যে অধিকাংশ ব্রঙ্গোত্তর ও দেবোত্তর 1 
জমি পুনরায়অধিকাঁর করার চেষ্টা করা হয়। 

(২) নতুন জমিদারদের উদ্ভব £ 

পুবে এতিহাসিকদের ধারণ! ছিল ব্যসজাবাণিজো হি শমুলত, বাভিব। উদ্ধত  অথের দ্বারা 
নীলামে জমিছ্গারা আ্রঘ করতেন । কিন্তু সাম্প্রতিক কালে গবেষণার ফলে প্রমাণিত ভয়েছে 
এই ধারণা ভ্রান্ত । কারণ অনেক জমিদার নতন ভমিদারী ভু করার ব্যাপারে খুব 
উৎসাহী ছিলেন । জমিদারগলোর ক্রয-পিঞ্য় সাধারণত একই শ্রেণার সামাজিক গোষ্ঠর 
মধো দীমানদ্ধ থাকত । ১৮০২ শ্রীন্টাবের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে চৌদ্দটি 
ভেলায় ব্যবসাগ্সিগণ ভমিদারী ক্ররের ব্যাপারে প্রথম স্থান লাভ করেন । আর চারটি 
জেলা তারা দ্বিার স্থান অধিকার করেন । সুতরাং ভমিদারা ত্রয়-পিক্রয়ের ব্যাপাবে 
সমাজের কোন্‌ গোষ্ঠ। অবাপেক্ষা লাভলান হয়েছিল 1 বলা বঠিন। নতুন নতুন জমিদার 
পরিবারের উত্থান সম্পকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর শিভর করে লা যায় যে এই সব পরিনারেব 
প্রতিষ্ঠা তাগণের্ জনেকেই ব্যবসা-বাণিজো লিপ্ত হয়ে প্রচুর অথৌপাজন করেন এবং পরবে 
উদ্ধৃত অথের দ্বারা ভূ-্যম্পতি এয় করেন। নতুন জমিদার পরিবারগুলোর উখানের 
ব্যাপারে ব্যবসা-বাণিগ্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপৃণ অংশ গ্রহণ করে, পিন্ক এইরূপ অথ- 
বিনিয়োগই যে নতুন ভমিদারী পত্তনের একমাত্র সবাপেন্স? গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা বলা যুক্তি 
সঙ্গত তবে শা । 

গাকুর পবিবারেদ শ্রধান শাখার জমিদারীর 'প্রকুত প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ চন্দননগরেখ 
করাসীদের অধানে চাকখী করার জঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনভাবে ব্যদসা-বাণিজ্োে ও আত্মনিয়োগ 
করেন । ঠাকুর পরিবারের অন্ত শাখার সবচাইতে নিখ্যাত জমিদার -দ্বারকানাথ ঠাকুর 
ডিস্রিক্ট কালেক্টরের দগ্চরে চাকুরী করতেন। দ্বারকাঁনাথ পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার 
স্থত্রে বাংলাদেশ ও উড়িষ্যায় এক বিশাল জমিদারী লাভ করেন । স্থতরাং ভাগ্যান্বেষণের 
জন্য ভার ব্যবসা-নাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নি। তার নিজের 
জমিদারার আয় ছাড়াও বড়বড় জমিদারের জমিদারীর এজেপ্ট হিসাবে তিনি প্রচুর 
অথোপাজন করেন। 

কান্দী প্লাজপরিনারের প্রতিপত্তি পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই শুক হয়। অথলগ্রী এবং 
রেশমের ব্যবসার মাধ্যমেই এই পরিবার অর্থ সঞ্চয় করতে শুর করে। তাছাড়া নতুন 
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শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারী চাকুরীর মাঁধামেও তাবা অর্থ আয় করার 
ক্যোগ লাভ করেন! পরবর্তীকালে এইসব অর্থের দ্বারা এই পরিবারের পক্ষে এক বিশাল 
ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করা সম্ভব য়। কাশিমবাঁজারের রাজ পরিবারের পৃবপুরুধগণ দীর্ঘকাল 
পর্যন্ত রেশম শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । এই জমিদার পরিবারের প্রকৃত এঞতিাতা 
কান্তবাবু ওয়ারেন হিষ্টিংসের গোঁমস্তা ছিলেন। হেষ্টিংস জমিণপ্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে 
নতুন নীতি প্রবর্তন করতে শুরু করলে অতি সামান্য পরিমাঁণ রাজস্বের নিনিময়ে াস্তবাবু 
রংপুর জেলার বহরবন্দ পরগণার বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তির জমিদার ভওয়ার সুযোগ পান। 
বাংলাদেশের এই পরগণাই সর্বপ্রথম স্থায়িভানে অত্যান্ত কম রাজন্বে 'পকজন জমিদারের 
নিকট পত্তন করা হয়| বহরবন্দের জমিদারীর ও গাজিপুরের জায়গীরের উদ্ধন্ত মাঁয় থেকেই 
এই পরিবার চিরস্থায়ী বন্দোনস্ত প্রবর্তনের সময় প্রচুর জমিদারী ক্রয় করতে অমথ হয় । 

ভূকৈলাস রাজপরিবারের উখ্বানের কাহিনী প্রায় অনুরূপ | এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা 
গোকুলঘোষাল মিস্টার ভেবেলেন্টের ধ্ধীনে বেনিযানেৰ কাঁজ করতেন | তারপর তিনি 
লবণের ব্যবসা করতে শুরু করেন । বিছুদ্ধিন পরে তিনি সরকারী কাঁজে যোগ দেন এবং 
ক্ষমতার অপবাবহার করে চট্টগ্রামের দিশাল জমিদারী জয় কবার বাবস্থ! করেন | নসীপুর- 
রাজ ও শোভাবাঁজারের জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠার কাঁতিনীর সঙ্গে ভকৈলামের পরি- 
বারের কাহিনীর কোণ পার্থকা নেই । নসীপ্ুরেন রাজপব্লানের প্রতিগাতা দিনাজপুর ও 
রম্গপুরের বাজস্ব আঁদায়কারীর কর্মে নিমুক্ত ভিলেন । জমিদার ও কখকদের কাছ থেকে 
জোর করে আতিরিক্ত কর আদায় করে তিনি নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করেন |  শোভা- 
বাজারের লাঁজা নসরঞ্চ রবার্ট ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের পঙ্গে ঘনি্ভালে জড়িত ছিলেন এবং 
'পলাশীব লুষ্ঠনেব' একটি অংশ তিনি লাভ করেন । ইংবেজগণ দেওয়ানী লাভ করলে তিনি 
ব্রিটিশ সরকাবের রাজস্ব বিভাগে উচ্চপদ্ে অধিঠিত হন । 

ব্যবসা-বাণিজোর মাধ্যমে অথথ উপার্জন করে অনেকে জমিদাবী ক্রয় করার দিকে 
আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রনর্তনের দুই লাতিন দশক পর্যস্ত এরূপ 
ঘটনার সংখ্যা খুন বেশি ছিল না। তবে নতন জমিদাঁব পবিবারের উত্থান সম্পর্কে 'ণকটি 
নিদিষ্ট নীতিই যে অন্থুচত হয়েছিল তা বলা যায় না। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা 
যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে বাঁণিজা থেকে আয়ের উদ্ধত 

ংশ ভূসম্পত্তি আয়ের জন্য বিনিয়োগ করতে শুর কমে । ঢাকার নপাব, পরিবারের 

প্রতিগাতা কাশ্মীর থেকে বাংলাদেশে আগমন করার পর ব্যবসায়ে আত্মশিয়োগ করে, 
প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। পরে এই অম্পত্তির সাহাঘো প্রচুর জমিদারী ক্রয় 
করেন । রানাঘাটের পালচোধুরী বংশ অতি সাধারণভাবে পানের বাবসা শুন করে। ১৭৯৩ 
্রীন্টাব্দের মধ্যে এই পরিবার প্রচুর অর্থো মালিক হয় এসং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর 
কুষ্চনগরের রাজার জমিদারী ধ্বংস হতে শুরু করলে পাঁলচৌধুরীগণ এই জমিদারীর বিস্তৃত 
অংশ ক্রয় করতে সমর্থ হয় । সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে দিনাজপুরের রাজার 
জমিদারী নীলামে বিক্রয় হওয়ার সময় এ জেলার ছুটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পরিবার বৈদ্যনাঁথ 
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» পণ ও নন্দী পরিবার শীলামে জমিদারী ক্রেতাদের মধ্যে যথাক্রমে দ্বিতীয় ৭ তৃতীয় স্থান 
অধিকার করত । 

ব্যবসায়ী পরিবার ছাড়াও অনেক সময় ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
কোন কোন ব্যক্তি জমিদারী ক্রয় করার সুযোগ লাভ করতেন । হুগলি জেলার উত্তরপাড়ার 
জমিদার মুখাভী পরিবারের উত্থানের কাতিনী এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। 
ভরতপুর দুর্গের লুগ্ঠনের অংশ লাভ করে জয়কষ্ণ মুখাজী এই জমিদার পরিবার প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি তার অমস্ত অর্থ প্রথমে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন কিস্ত উনবিংশ শতাব্দীর 
ত্রিশের দশকের বাণিজ্য সংকটের পর তিনি ভূ-সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ অধিকতর নিরাপদ 
মনে করেন । মতিলাল শীল, রামছুলাল দে, রামকৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি জমিদারগণও বাণিজ্যের 
উদ্ধত্ত অথ বিনিয়োগ করে ভূ-সম্পত্তি ভ্রয় করতে শুরু করেন। 

(৩) উপসংহার £ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর বাংলাদেশের জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ 
পরিবর্তন দেখা দেয় । প্রথমত, অনেক পুরাতন জমিদার বংশ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে মম্থ হয় এবং অন্ঃ জমিদারদের বিধয় সম্পত্তি ত্রয় করে জমিদারীর আয়তন 
বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত অনেকে উদ্ধত্ত অর্থের সাহায্যে নতুন জমিদারী 
ক্রয় করেন। তৃতীয়ত, সরকারী আমলাদের সঙ্গে পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি জমিদারী 
ক্রয় করার ব্যবস্থা করেন । তবে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এই সময়ের জমিদারী প্রথার 
আরও ছুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় £ (১) অনেক জমিদার নিজের এলাকা ছাড়াও অন্যান্ত 
এলাকার জমিদারী ক্রয় করার ব্যবস্থা করেন । বধমান, কাশিম বাজার, মহিষাদল, 
মগ্ডলঘাঁট প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা আগ্রহী ছিলেন। দক্ষিণ ও 
পূর্ববঙ্গের নন নতুন দ্বীপ ও চর অঞ্চল এই সময় জমিদারদের বিশেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
কম রাজস্বের বিনিময়ে উবর জমি দখল করার দিকে তাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। উত্তরবঙ্গ, 
মেদিনীপুর ও চব্বিশ শরগণার বনাঞ্চলের দিকেও তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। (২) জমিদার 
দের আমলাগণও জমিদারী ক্রয়ের দিকে বিশেন ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে । পুর্ববঙ্গ, 
পশ্চিমবঙ্গের পশ্চামাঁংশ এবং উড়িম্তায় আমলার! সবচাইতে বেশি ছোট-খাটো জমিদারা 
ক্রয় করার সুযোগ পায় । ১৮১৭ গ্রীন্টাব্দে উড়িষ্তায় ২৩২টি জমিদারী বিঞ্রি হয় । তার 
মধ্যে একঘটি শচ্পর্৫শের বেশি জমি আমলার ক্রয় করে। 
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ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত কলকাতায় অবস্থিত ইংরেজ বণিকদের সামুদ্রিক 

ণজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ও শেষ পর্বে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও এ শতাব্দীর 

মধ্যভাগে তা যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে! এমন কি কিছুদিনের জন্য এই 
বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ১৭১৫ থেকে ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কলকাতা”. 
বন্দরে মোট জাহাজের ধাতায়াত, তাদের পণ্যব্রব্য পরিবহণের ক্ষমতা এবং রপ্তানি 
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বাণিজ্য থেকে আদায়ীকুত শুন্ক থেকে প্রমাণিত হয় যে এই সময় বাণিজোর পরিমাণ 
যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৭৩৫ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্বীর যাটের দশক 
প্যস্ত কলকাতা বন্দরে মোট জাহাজের যাতায়াত, তাদ্র পণ্যদ্রব্য বহনের ক্ষমতা এবং 
রপ্তানি শ্রন্ক আদায়ের মোট পরিমাণ প্রমাণ করে যে পূর্ববর্তী বিশ বছরের বাণিজোর 
তুলনায় এই পর্বে বাণিজ্যের পরিমাণ অনেকাংশে হাস পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেখের 
বছরগুলোতে এই বাণিজ্যের পরিমাণ আবার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে । 
(২) পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য 2 
বাংলাদেশের সমুদ্রবাহিত বাণিজোর প্রসারণ ও সঙ্কোচণ অনেকাংশেই | বাভিঃ 
বাণিজিক পণ্যদ্বব্যের বাজারের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নিভর করত। অষ্টাদশ শতাব্দার 
বাংলাদেশে সমুদ্র বাহিত বাণিজ্যের সেইসব বাঁণিজ্যকেই সবচাইতে লাভজনক বলে মনে 
করা হত যে-সব ক্ষেত্রে বৃৎ জাহাজের মাপামে রেশম, স্কৃতিবস্ব, আফিম প্রভৃতি মুল্যবান 
পণ্যদ্রবয প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করা সম্ভবপর ছিল। এই সব বাজারের মধ্যে কয়েকটি 
কুমারিকা অস্তরীপের পশ্চিমদিকে অবাস্থত ছিল । তাদের মধ্যে স্থরাট বন্দর এবং পারুস্ত 
উপসপাগর ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
আবার পুব দিকে মাঁলাকাযোজক অতিক্রম করে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস দ্বীপ- 
পুঞ্জের ম্যানিলা এবং চীনের ক্যান্টন পর্যস্ত এই বাজার বিস্তৃত ছিল । বঙ্গোপসাগরে 
তীরবর্তাঁ অঞ্চলের মধ্যে ভারতের দক্ষিণ-পৃবাঞ্চল, ব্রহ্মদেশ এবং স্থুমান্রার পশ্চিম উপকূল 
পর্যন্ত বিভিন্ন বাণিজ্য-বন্দরে বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্যের বাঁজার বিস্তৃত ছিল। কলকাতা 
বন্দর থেকেও প্রচুর জাহাজ বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত 
করত । তবে এই সব জাহাজ বেশি দূর দেশে যাতায়াত করত না বলে এই 
জাহাজগ্তলো বারবাব যাতায়াতি করার স্থযোগ পেত। এই সব জাহাজে বাহিত 
পণ্যদ্রব্যের মুল্যও ছিল খুবই কম। সাধারণত চাল, লবণ, অন্যান্ত খাছ্দ্রব্য এবং 
নানারূপ বনজ জম্পদ্ই ছিল এই বাণিজ্যের প্রধান রপ্চাশি দ্রব্য। পণ্যদ্রব্যের ফাম 
কম. থাকার জন্ত ল'ভের পরিমাণও ছিল খুবই সামান্য । ১৭৩৫ খ্রীল্টাব্দ পর্যস্ত 
বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার দায়িত্বের অনেকাংশই কুমারিকা অন্তরীপের 
পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্যের দ্বার! পূরণ করা সম্ভবপর হত। কিন্তু ১৭৩৫ খ্রীন্টাব্দের পরবতী 
কালে কুমারিকা অন্তরীপের পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্য কয়েকটি কঠিন সমস্তার অন্মুখীন হয়। 
রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণের স্বল্পতা আথিক মূল্য হ্রাসের হিসাব-পত্র থেকেই তা প্রমাণিত 
হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণের উন্নাতির 
প্রধান ভিত্তিই ছিল পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে তার বাণিজ্যের সম্প্রসারণ । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মান্রাজে অবস্থিত ইংরেজ বণিকদের জাহাজগুলো! ক্যাপ্টন 
ও ম্যানিলা বন্দরের জঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের যোগন্ত্র রক্ষা করত। ১৭২৫ এবং 
১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের জাহাজ ক্যাপ্টন বন্দরে উপস্থিত হলেও এরূপ ঘটনা ছিল খুবই 
অস্বাভাবিক । মান্রাজ থেকে পণ্যব্রব্য.বোঝাই জাহাজ প্রায় প্রতিবছরই ক্যাপ্টন বন্দরে 
যেত কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে কলকাতার বণিকগণ ক্যাপ্টন বন্দরের সঙ্গে নিয়মিত কোন 
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বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে নি। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের 
বে-সরকারী ব্যবসায়িগণের হাতে প্রচুর অর্থ আমদানি হতে থাকে এবং ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানী লগ্ডনের অফিসের মাধ্যমে ক্যাপ্টন বন্দরের বাণিজ্যের মূল্য প্রদান করতে সন্মত 
হওয়ার পরই ক রর বণিকসম্প্রপ্ায় ক্যাপ্টনের বাণিজ্যের জন্য অর্থ লগ্নী করতে 
উত্সাহিত হয় । 

এশিয়া মহার্দেশের সমুদ্রবাহিত বাণিজ্য অব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ । ব্যয়বহুল বাণিজ্য- 
তরী বাণিজ্য পরিচালনার জন্ত প্রচুর লোকজন সংগ্রহ, উচ্চ সুদের হার প্রভৃতির ফলে বেশি 
লাভ করার সন্ভাবনা না থাকলে বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেওয়াই ছিল খুব স্বাভাবিক । 
সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রাকৃতিক অস্থবিধাগুলো ছাড়াও জলাস্থ্যদের আক্রমণের ভয়ে 
বণিকগণ সবদা আতঙ্কিত থাকত। ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের বিরোধ দেখা দিলে 
ফরাঁমীদের আক্রমণের ভয়েও ইংরেজ বণিকগণের বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাঁণে ক্ষতিগ্রস্ত হত । 
তাছাড়া যে সব স্থানের বাজারে ইংরেজ বণিকগণ সাধারণত তাঁদের পণ্যদ্রব্য বিঞ্ুয় করার 
জন্য উপস্থিত হত তাদের চাচিদাও খুব সীমাবদ্ধ ছিল | 

রাজনৈতিক নিশৃঙ্খলাও বাণিজ্যের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক ছিল। বাংলাদেশের 
রপ্তানিযোগ্য পণ্যপ্রশার ক্রেতা বণিক সব সময়ই বন্দরের শাসকদের অন্যায় জুলুম মেনে 
নিতে বাধ্য হত। অপবদিকে দেশের অভান্থরে পাজনৈতিক অশান্তি দেখা দিলে বন্দরের 
সঙ্গে পণাদ্রবার উৎপাদনকেন্দ্রের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যেত। জল ও স্থলপথে বাণিজ্য 
সম্ভ'র বন্দরে নিরাঁপতদ বাণিজ্য-পথে আনয়ন করা অসম্ভব হত বলে নিন বাণিজ্য বিশেষ 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত । | অপরদিকে অষ্টাকশ শতাব্দার মধ্যভাগে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন 
বাণিজ্যবন্দরে রাজনেতিকর্থবশৃঙ্থলার ফলে বাংলাদেশের বহিবাণিজ্য খুন অস্নবিধার সম্মুখীন 
হয়। অষ্টাদশ শতাবার দ্বিতীয় দশকে যুরাঠা আক্রমণের ফলে গুজরাট _ অঞ্চলে 
রাজনৈতিক অশান্তির কট ভয়, এনুং, স্থানীয় শাসনতন্ত্র ধবইসোঙ্গুখ হয়ে পড়ে | সরা 
বন্দরের দাণিজ্যও খব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইরাণ আফগানিস্তানের 
আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়।. রাশিহা ও তুরক্ষের সঙ্গে ও ইরাণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অপর 
দিকে নাদির শাহের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বুদ্ধি পাওয়ার ফলে ইরাণের ব্যবসা-বাণিজ্য 
বন্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। আরুব ও তুরস্কের বিরৌধের ফলেও পশ্চিম এশিয়ার 
বাণিজ্য বন্দরগুলোর নিরাপত্তা 1 | বিপন্ন হয়ে পড়ে! এরূপ অবস্থায় আরবসীগর ও ভারত 
মহাসাগরের তীরবর্তাঁ সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গেই বাংলাদেশের বাণিজ্য বন্ধ ভয়ে 
যাওয়ার উপক্রম হয়। 

একদিকে পশ্চিম-এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরত। যেমন বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রচুর 
ক্ষতি ঠাঁদন করে, অপরদিকে শন্থুরূপ ভাবেই পণ।ড্রব্যের ঘুল্য বুদ্ধি বাংলাদেশের বাঁণিজ্যকে 


, বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অগ্টাদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলার চিনির দাম 


শতকরা পঞ্চাশ শতাংশ বুদ্ধি পায়। ফুলে তুলনামূলক অল্প দামের জ্রাভা ও চীনের চিনি 


(ধীরে ধীরে বাজার অধিকার করতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে বাংলা- 
দেশের রেশমের দামও বৃদ্ধি পেতে থাকে | ফলে পশ্চিম ভারত ও পশ্চিম-এশিয়ায় চীনের 


বাংলার ইতি হাঁস হা 


সম্ভাদামের রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের রেশমের বাজার সঙ্কৃচিত হতে 
কে । এমন কি এই সমর বাংলাদেশের স্থৃতিবক্্ও পশ্চিম ভারত এবং পারশ্ত উপসাগরীয় 
(অঞ্চলে প্রতিযোগিতায় ক্রমশ নতুন নতুন সংকটের সম্মুখীন হয়। তা ছাড়া, এই সময় 
বন্দরের বাণিজ্যের উপর মোগল বাদশাহগণ নতুন কর ধাধ করলে স্মৃতিবস্থের 
যবসায়িগণ বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে । বাণিজ্যবন্দরের নামেমাত্র শাসকগণ সিদ্দিদের 
রিক্ত কবের চাপে স্ুরাঁটের বাণিজ্য ক্রমশই হাঁ পেতে শুরু করে ] 


(৩) পুর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য ঃ 


ন্‌ পি. জি- মাশালের মচ্তে কয়েকটি বিশেষ কারণে কলকাতা নন্দনের মাঁধামে চানের সঙ্গে 
ধলােশের লাণিজ্য ধীরে ধীরে বুদ্ধি পাওয়ার স্থুযোগ পাঁয়। (১) লগুনের জন্য চানের 
পণপ্রব্য ঞয় করবার জন্য ইস্ট ট ইপ্ডিয়া কোম্পনীর ক্যাপ্টন বন্দরে প্রচুর পরিমাণে মূলদনর 
প্রয়োজন দেখা দেয় । (২) কলবাতার ইতরেজ ল্ণিকগণ চীনের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য এাম্পক 
স্থাপন করে প্রচুর পরিমাপ্রে অর্থাপাভান করার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্ট দিতে শুরু কুবে। 
মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের প্বেও বাণিজ্য সম্পক ছিল কিন্ত অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ঘাটের দশকে এই বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বুদ্ধি পেতে থাকে । ইন্দোনেশিয়ার 
বাণিজ্য সম্পকে ইংবেজ বণিবশণ পূর্বাপেগা অনেক বেশি সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে 
ওলন্দাজদের সকল বাঁধা অতিক্রম বরে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার নীতি গ্রহণ করে। 
মালাকা ঘোজক, বোণিও যোভক প্রভৃতির সাহাধ্যে তারা নতুন নতুন দ্বীপের সঙ্গে 
বাণিজ্যিক যোগাখোগের ব্যবস্থা করে। মালয় উপদ্বীপের পুবাঞ্চলে এবং জাভাতেও 
তাদের বাণিজ্য পেন্দ্র স্থাপিত ভয়। 

মুক্ত ও ইন্দোনেশিয়ার অঙ্গে বাণিজ্য বুদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল চীনের সঙ্গে কলকাতার 
মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উ£তি। ক্যান্টন যাবার সময় কলকাতার 
জাহাজগুলো মালয় ও ইন্দোনেশিয়া থেকে টিন ও লঙ্কা সংগ্রহ করে নিত। -তবে বাংলা- 
দেশের উপর ইংরেজদের আধপত্য স্থাপন্রে কণে ইংরেজদের পক্ষে নতুন বানিজ্যিক 
স্থবিধাগুলো কাধকরী করা অন্তবপর হয়ে ওঠে । বাংলাদেশের পর ইংরেজদের কর্তৃত্ব 
স্থাপনের ফলে নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন ও সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য য়ে 
ওঠে । বিশেষত চীনে আফিমের রপ্তানি বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া ভাবেই ইংরেজ 
বণিকগণ অধিকার করার স্থযোগ পায় । পলাশীর যুদ্ধের পূবে ওলন্দাজ বণিকগণ বিহারের 
উৎপন্ন সমস্ত আফিম বিদেশে রপ্তানি করার অধিকার ভোগ করত। পলাশীর যুদ্ধের 
পর বিহারের আফিম রপ্তানি করার দায়িত্ব ইংরেজ বণিকগণ ভোগ করতে শুরু করে। 
পাটনায় অবস্থিত ইংরেজদের নাণিজ্যিক 'প্রাতিনাধ বেসরকারীভাবে বিহারে উৎপন্ন 
আফিমের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর যাটের দশকে মালাক্কা যোজকে প্রবেশাধিকার লাভ করে ইংরেজ 
বণিকগণ শুধু তাদের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি করেই সন্তষ্ট হয় নি, নতুন নতুন 
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বন্দর উন্মুক্ত করার স্থযোগও তাঁরা লাভ করে। ওলন্দাজ বণিকদের পরিবর্তে এই জময় 
ইংরেজগণই প্ররুতপক্ষে মালয়ের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার স্থযোগ লাভ করে। নতুন নতুন 
বাণিজ্য-বন্দরও এই সময় তাদের নিকট উন্মুক্ত হয়। রিয়ান, খেনগ গান, . বিন্তাং 
প্রভৃতি সন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশের বণিক প্রচুর টিন ও অন্যান্ট। পণ্যব্রব্য সংগ্রহ করার 
সুযোগ পায় । আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ওলন্দাজদের বিরোধিতার ফলে রিয়াঁন 
বন্দরে কিছুকাল ইংলগ্ডের জাহাজ প্রবেশাধিকার হারালে তাদের বাণিজোর অনেক ক্ষতি 
হয়। কিন্তু ১৭৮৬ খরীন্টাবৰ থেকে মালয়ের সঙ্গে কলকাতার বাণিজ্য আরও বদি পেতে 
থাকে । ১৭৮৬ খ্রীন্টান্ধে মালব দ্বীপের প্রন অঞ্চলে ইংরেজদের প্রথম উপনিনেঠী গড়ে 
উঠলে উভয় দেশের মধ্যে দ্রুত বাণিজোর উন্নতি ঘটে । অপরদিকে মায়ের! সঙ্গে 
বাণিজ্য বৃদ্ধির সল্গে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও কলকাতার বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। খীলাক্ষা 
যোজক দিয়ে অগ্রসর হয়ে ইংরেজ বণিকগণ বোণিও পর্যস্ত উপস্থিত ভয় এবং বোগণিওর 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত পাসিন ১৭৭২ তরীন্টাব্দের মধো ইংলগ্ডের বাণিজ্যের একটি প্রধান 
কেন্দ্রে পরিণত হয়। এমন কি ওলন্দাজ অধিকত পূর্ব-তাঁরতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী 
বাটাভিয়াও ইংরেজ ব্ণিকদের 'বাঁণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। অপরদিকে ই সময় 

কল নতাঁর বাণিজ্য জাহাজ উত্তর আটলার্টিক মন্াঁসমুদ্র অতিক্রম করে অস্ট্রেলিয়ায় 
পৌছুতে শুর করে । ফলে কলকতি বন্দরের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ারও সরাসরি বাণিজ্য জম্পক 


৯ 


্থীদতয়ণ - 


(8) উপসংহার £ 

বর কলকাতার বাণিজ্যের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে পরিবর্তনের 
বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করেন । তার মতে কলকাতা বন্দরের পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্য 
বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের বাঁণিজ্য পথ তার কাছে উন্মুক্ত হয়। অষ্টাদশ 
শতাবীর প্রথমদিকে কলকাতার বণিকগণ বাংলাদেশের চিরাচরিত বাণিজ্য পথ অনুসরণ 
করেই বাণিজ্য পরিচালনা করার চেষ্টা করে। পশ্চিম ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার পণা- 
্রব্যের চাহিদা পূরণ করাই ছিল এই বাণিজোর প্রধীন উদ্দেন্ট+ কিন্ত পলাণির যুদ্ধের পর 
প্রচুর অর্থাগমের ফলে ইংরেজ বণিকগৃণ চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করে নতুন পথে বাণিজ্য 
পরিচালনার জন্য আগ্রিহান্িত হয়ে ওঠে । অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের তুলনায় আফিমের, ব্যরসা 
এই সময় বেশি তব লাভ করে ক্যাপ্টনের সঙ্গে কলকাতার বাণিজ্য বু 
মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও কলকাতার ঘর্নিঠ জম্পূকক গড়ে ওগ্রে এবং পূর্বে পশ্চিম 


এশিয়! বাংলাদেশের বৃহিবাণিজ্য যে গুরুত্বপূর্ণ অং তি, অষ্ট শেষ 
দিকে পূর্বদিকের বাণিজ্য অনুরূপ গুরুতপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। 
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/&13, (১) ভুমিক। 

আধুনিক ভারতে জাতীয় রাজনৈতিক চেতন। বিকাশ লাভ করে উনবিংখ শতাবীর 
দ্বিতীয়ার্ঘে। স্থসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে এই যুগে। এই 
সময় ভারতের আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমান রাজনৈতিক শিক্ষা! প্রসার করার জন্য দেশে 
রাজনৈতিক কাজের গোডাপত্তনের জন্য কিছু কিছু রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করতে 
শুরু করেন। নতুন রাজনৈতিক ভাবধারা, বাস্তব সম্পর্কে নতুন বুদ্ধিনির্ভর দৃষ্টিভি, 
নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষা, সংগ্রাম ও প্রতিরোধের নতুন শক্তি, 
রাজনৈতিক সংগঠনের নতুন পদ্ধতি-_-এ সবের উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক কর্মসুচী 
গড়ে উঠবে এই ছিল তীর্দের আকাক্ষ। । মতাদর্শ, নীতি, সংগঠন এবং নেতৃত্ের ক্ষেত্রে 
তারা চেয়েছিলেন যে, তাদের রাজনৈতিক কর্ধারা এক নতুন গতিপথের ইঙ্জিত বহন 
করুক। একাজ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ছুঃসাধা ছিল । ভারতীয়গণ তখনও ছিলেন 
আধুনিক রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনভান্ত। রাজনৈতিক উপায়ে শাসকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে জনসাধারণ যে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে এই ধারণাই ছিল অভিনব । তবে প্রথম 
দিকে গড়ে ওঠ। এই সমিতিগুলোর ও প্রথম যুগের রাজনৈতিক কর্মচারীদের কাজের গতি 
ছিল অত্যন্ত মস্থর। আধুনিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে নিয়ে মাসতে 
তাই অর্থ শতাব্দীর বেশি সময় লাগে। 


(২) রাজনৈতিক সমিতি £ 


রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য যে-সব ভারতীয় নেতা আন্দোলন শুরু করেন, রাজা রাম- 
মোহন রায় তাদের অন্যতম । উদ্দার দৃষ্টিভ্জি সম্পন্ন রামমোহন ভারতের অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক সমন্তাগুলে৷ ব্রিটিশ সরকারের নিকট তুলে ধরেন এবং এই সমস্যা 
সমাধানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়বিচারের নিকট আবেদন করেন। রাজা রাম- 
মোহন রায় রাজনৈতিক চিন্তাধারার ষে এঁতিহ্ প্রতিষ্টা করেন তার উত্তরস্থরী ছিলেন 
উদ্দারপন্থী একদল বাঙ্গালী যুবক। প্রখ্যাত আংলো-ইগ্ডিয়ান শিক্ষক হেনরি ভিভিম্নান 
ভিরোজিওর নামানুসারে তারা নিজেদের ডভিরোজিয়ান বলে অভিহিত করতেন। 
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7 
ভিরোজিয়ানরা অসংখ্য জনসমিতি স্থাপন করে তার মাধ্যমে আধুনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে 
আলোচনা করতেন এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে 
কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। একাধিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র তারা গ্রকাশ' 
করেন। ১৮২০ থেকে ১৮৩০-এর দশকে রাজা রামমোহন রায় এবং ভিরোজিয়ানর 
এইভাবে প্রথম আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার বীজ বপন করেন। এই রাজনৈতিক 
চেতনার প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৮৩৬ শ্রীস্টাবকে স্থাপিত বিঙ্গভাষা-প্রকার্শিকা- 
সভা” । স্বপ্লামু এই সভা উদ্দারপন্থী বাঙ্গালীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থা" নের 
পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে পরবর্তী শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করে এবং 
সামাজিক ও অন্ঠান্ত সমস্যার সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্তাকেও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে 
করতে শুরু করে। / 
স্থায়ী একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্যে ১৮৩৭ শ্রীস্টাব্ধের ১২ই নভেম্বর কলকাতা ও 
তার পার্খবর্তা অঞ্চলের জমিদারগণ হিন্দু কলেজে মিলিত হন । চেম্বার অফ কমার্স যেমন 
ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত হয়েছিল, জমিদারদেরও ইচ্ছ। ছিল নিজেদের স্বার্থে 
অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ভোল1। ১৮৩৮ শ্রীস্টাব্ে জমিদারী আ্যাসোসিয়েশন 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তিত হয়ে ল্যাগুহোল্ডাস” 
সোসাইটিতে পরিণত হয় | জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিহিশেষে জমিদারগণ এই সমিতির সদস্ত- 
পর্দ লাভ করার সুযোগ পান। বাংলা দেশ ছাড়াও বিহার ও উভিষ্যার জমিদারগণও 
এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পডেন। জমিদারদের সংকীণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্ঠে এট 
সমিতি গডে উঠলেও অল্পদিনের মধ্যেই এই সমিতি ব্যাপক কর্মস্থচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত 
নেয়। প্রথমতঃ ল্যাগুহোল্ডাস “সাসাইটিই একটি সংগঠিত সংস্থ! হিসাবে সর্বপ্রথম 
সাংবিধানিক উপায়ে শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোবকে প্রকাশ করার 
চেষ্টা করে । দ্বিতীয়তঃ, মোসাউটির সভ্যদ্দের অন্যতম উদ্দেশ ছিল ব্রিটিখ ভারতের সর্বত্র 
এই সোসাইটির শাখা উদ্বোধন করে সোসাইটির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সদলকে পরিচিত করে 
তোলা । হৃতীয়তঃ, যে সমস্ত ইংরেজ ভারতের আশা-আকাক্ষার প্রতি সহানুভৃতিসম্পন্ন 
ছিলেন তীদের সঙ্গে ঘনিঙ্গ যোগাযোগ রক্ষ/ করাও ছিল এই সমিতির অন্যতম প্রধান 
উদ্দেশ্তা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা মায় যে, এই সময় রাজ! রামমোহন রায়ের সহকর্ধি- 
গণ ভারতে তীর চিন্তাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন এবং রাজ রামমোহন 
রায়ের আদর্শে অন্কপ্রাণিত হয়ে ইংলগ্ডে উইলিয়ম আযাডামও ভারতের পক্ষে জনমত 
গঠন করার চেষ্টা করেন। ১৮৩৯ খ্রীপ্টান্যে উইলিয়ম আযাডাম ইংলণ্ডের জনসাধারণের 
মনে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ সুষ্টি করার উদ্দেশ্টে ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি” নামে একটি 
সমিতি গঠন করেন এবং ১৮৪১ শ্বীস্টান্ধে এই সমিতি ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া আযডভোকেট 
নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। কলকাতার ল্যাগুহোল্ডার্স সোসাইটি মিস্টার 
আযাভামের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং তাঁকে ভারতীয়দের অসন্তোষ 'ও দাবির 
প্রত্যেকটি সংবাদ পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ল্যাগুহোচ্ডার্স সোসাইটি শুধুমাত্র 
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আডামের সঙ্গে ফোগাযোগ রেখেই অন্ধষ্ট হতে পারে নি। ইংলণ্ডে রামমোহন রায়ও 
আযাভামের রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব 
অনুযায়ী এই সমিতি ইংলণ্ডে কয়েকজন বেতনভোগী রাজনৈতিক প্রচারক নিযুক্তু.. 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই অভিনব সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে স্দূরগ্রসারী ফল 
প্রদান করতে সমর্থ হয়। ১৮৪৩ গ্রীস্টাকে টম্পসন সমিতির অন্ততম রাজনৈতিক 
প্রচারক নিযুক্ত হন। বাগ্ী হিসাবে মিস্টার টম্পসন ইংলগ্ডে সুপরিচিত ছিলেন এবং 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ১৮৪৩ শ্রীস্টাবে তিনি ভারতে আগমন করেন । তিনি বক্ততার 
মাধ্যমে বাঙালী যুবকদের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনার হ্ষ্টি করেন । 

মিস্টার টম্পসনের একান্তিক চেষ্টার ফলেই ১৮৪৩ খ্রীস্টাবের ২*শে এপ্রিল বেঙ্গল 
ব্রিটিশ ীগ্ুয়ান সোসাইটি গঠিত হঘ্র। এই সমিতির উদ্বোধনের সময় তারাচাদ 
চক্রবর্তী কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাবের মধ্যেই বেঙ্গল ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান “সাসাইটির মূল 
উদ্দেশ্টয স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তিনি বলেন ষে, ব্রিটিশ ভারতের জনসাধারণের প্ররূত 
অবস্থ। সম্পর্কে সকল প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা এবং 
সকল শ্রেণীর মানুষের স্বার্থরক্ষার চন্য শান্টিপূর্ণ'৪ আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করাই 
হল এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য । 

(৩) উপসংহার £ 

প্রকুতপক্ষে ১৮৪৩ গ্রীস্টাব্ধে বাংলাদেশে ল্যাগুহোল্ডার্স সোসাইটি এবং বেঙ্গল 
ব্রিটিশ ইখ্ডিয়া সোসাইটি নামে ছুটি সমিতি গড়ে উঠেছিল | এই ছুটি সমিতি সম্পর্কে 
সমসামফ়িক জনৈক ব্যক্তি মন্তবা করেন যে, প্রথমটি বিত্তের আভিজাত্য এবং দ্বিতীয়টি 
বুদ্ধিমতার আভিজাত্যের প্রতিভূ ছিল। যদ্দিও এই ছুটির একটিও খুব জনপ্রিয় 
হয়ে উঠতে পারে নি, তা সত্বেও জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার উদ্রেক করতে 
তারা যে খুব সহায়তা করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এই ছুটি সমিতির 
কার্ধকলাপ সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, “ল্যাণ্ড হোল্ডার্ম সোসাইটি এবং 
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়। সোসাঈটিকে এ দেশের স্বাধীনত। আন্দোলনের পথপ্রদর্শক বল! 
ফেতে পারে | এরাই সর্বপ্রথম সাংবিধানিক উপায়ে জনসাধারণের দাবি পেশ করতে এবং 
স্বাধীন ভানে মতামত প্রকাশ করতে পথের সন্ধান দেয় । এ কথা ঠিক যে, জমিদারদের 
স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই এই ঢুটি সমিত্তি গঠিত হয়, কিন্ত জমিদারদের স্বার্ণের সঙ্গে 
রায়তদের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জভিত এব একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব 1” 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৪৯ শ্রীস্টাকে গভনর জেনারেলের কাউন্সিলের মইিন- 
সদশ্ত মিস্টার বেখুন ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী বিচারালয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করে ভারতীয় ব্রিটিশদেরও তার অন্তভক্ত করার জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন। 
ততদ্দিন পর্যস্ত একমাত্র কলকাতায় অবস্থিত সুপ্রীম কোটই শাদের শিচার করার 
ক্ষমতা ভোগ করত। ফলে সুদূর মফ:স্বলের 'অধিবাসীদের পক্ষে ব্রিটিশদের শত 
নির্ধাতন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত 'কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। 


বাংলার ইতিহাস 


বেখুনের আনীত বিল খুবই ন্যায়সঙ্গত ছিল। প্রভাবশালী সমস্ত ভারতবাসীই এই 
বিলের প্রতি সমর্থন জানান । কিন্তু বাংলার ইয়োরোপীয় অধিবাসিগণ এই বিলকে 
“কালা-কানগন, আখ্য। দিয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করলে মিস্টার বেখুন বিলটি 
বাতিল করতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যন্ত মর্মাহত 
হয় এবং শুধুমাত্র সংগঠিত ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের 
স্বার্থরক্ষার জন্য নয়, কোম্পানীর সনদের পুনর্নবীকরণের পূর্বে ভারতীয়দের মতামত 
জানাবার জন্য শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি 
করে। বাংলার ছুটি তথাকথিত রাজনৈতিক সংস্থা নিঃশকে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ 
হিয়ান আযসোসিয়েশন নামে একটি নতুন সংগঠনে পরিণত হয় । ) 
সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত শ্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্টে ল্যাণ্ডহোন্ডার্স সোসাইটি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ 
সোসাইটি গঠিত হলেও এদের কার্ষকলাপ সীমিত গন্তী অতিক্রম করে বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করার স্থযোগ লাভ করে । রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক 
প্রতিটি বিষয়ই তার্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভারতীয়গণ সে-সব সম্পর্কে 
শ্বাধীন ভাবে নিজেদ্দের মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকারের 
বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য ভারতের বিভিন্ন 
স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টাও এরাই প্রথম শুরু করে। শুধুমাত্র ভারত 
নয়, ভারতের বাইরে ইংলণ্ডেও তার। জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে। জনপ্রিয়তার 
দিক থেকে বিচার করলে ল্যাগডহোন্ডাস” সোসাইটি এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া 
সোসাইটি কোনরূপ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন না করলেও, ভারতীয়দের মধ্যে 
রাজনৈতিক চেতনার স্ষ্টি করতে তারা৷ যে গুরুত্বপূর্ণ দ্বায়িত্ব পালন করেছে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । তা ছাড়াও, এ কথা ঠিক যে, রাজনৈতিক সংগঠনের পথিকৎ হিসাবে 
এই ছুটি সমিতি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালের 
রাজনৈতিক স্গঠনগুলো সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়। 
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75. (১) ভূমিকা 2 

[১৩-11)00850018115961000- অর্থাৎ শিল্প ধ্বংসসাধন শব্দটি একটি বিশেষ 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটির সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থে উদ্দেন্ঠযুলকভাবে 
ব্াজনৈতিক শক্তির ব্যবহার অবিচ্ছেগ্চ ভাবে জড়িত। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো 
নিজেদের স্বার্থে বিজিত রাজ্যের শিল্প ধংস করার যে নীতি গ্রহণ করে সেইসব ক্ষেত্রে 
এই শবটি প্রযুক্ত হয়। দৃষ্টাস্তম্বরূপ ব্রিটিশ শক্তি কর্তৃক ভারতের শিল্প ধ্বংস 
করার কথ। আলোচনা! করলে ৭0০-1770501511596101)+ শকটির তাৎপর্য স্পষ্টভাবে 


বুঝা যায়। 


বাংলার ইতিহাস 


ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে রাষ্টক্ষমতা লাভের অব্যবহিত পরেই ব্রিটেনের 
শিল্পপতিগণ এই নতৃন অধিকৃত সাম্রাজ্য নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা শুরু 
করে। এজন্য তাদের প্রথম প্রয়োজন ছিল কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়ে 
ভারতের বিভিন্ন শিল্প ধংস করে ভারতকে তাদের শিক্পপ্রতিষ্ঠানের ' জন্য প্রয়োজনীয় 
কাচামাল সরবরাহ করার এবং শিক্পজাতদ্রব্য বিক্রি করার বাজারে পরিণত করা৷ 
ফলে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ পু'জিপতি শ্রেণীর স্বার্থে ভারতকে 
বাবহার করতে শুরু করে । 

বিটেনে ইতিমধ্যে শিল্প-নিপ্রব ঘটে গিয়েছে । উৎপাদন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটেন 
পপিনীর মধ তখন সর্বাগ্রগণা । ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে শিক্পপতিশ্রেণী হয়ে 
উঠেছিল প্রাধান্যের অধিকারী ; তাদের যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাবও ছিল। কিন্ত 
সরাসরি রাজন্ব আত্মসাৎ কনে কিতব। ভারতের কারিগরি পণা রপ্তানির একচেটিয়া 
অধিকার অর্জন করে ব্রিটিশ শিল্পপ্তিদেপ খুব একট লাভ হত নাঁ। অন্যদিকে তাদের 
নিজেদের শিল্পোৎপাদ্নের পরিমাণ কুমশঃ বাড়ছিল এবং তা বিদেশে রপ্তানি করার 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল । সেক্ষেত্রে ভারতের মতো বিশাল ও জনবহুল দেশ ছিল 
স্ায়ী আকর্ষণ । ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রয়োজন হত কাচামালের ; ব্রিটিশ 
শ্রমজীবীদের খান্যসামগ্রীর চাহিদাও মেটাতে হত। এই ছুটি জিনিসই বিদেশ থেকে 
আমদানি করার দরকার হত । শু তরাং ব্রিটেন ভারতকে তার অধীনস্থ সহ-ব্যবসায়ীতে 
পরিণত করার চেষ্টা করে । একদিকে তাকে বাজার হিসাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা! 
কর। হয়, অপরদ্দিকে পরাধীন উপনিবেশ হিসাবে তাকে বাধ্য কর] হয় ব্রিটেনের জন্য 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল « খাছসামগ্রী উৎপাদন করতে । এই জন্য ব্রিটেনের 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিভিন্ন কৌশলে ভারতের শিল্প ধ্বংস করে তাকে পুরোপুরি কষির 
উপর নির্ভরশীল দেশে পরিণত করা । 


(২) শিল্পের ভ্রমাবনতি 2 


১০৩৩ শ্রীস্টাব্দ পর্ন্ত তাত শিল্পই ছিল বাংলাদেশের সর্বপ্রধান শিল্প । বাংলার 
অর্থনীতি এই শিল্পের দ্বারা প্রধানতঃ নিযস্কিত হত। তাত শিল্পে পূর্ণ সয় ও আংশিক 
সময়ের জন্য নিযুক্ত কারিগরদের সংখ্যা, শিল্পের আয়তন ও উৎপাদন ক্ষমতা, দেশী ও 
বিদেশী বাজার প্রতৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলে বাংলার সামগ্রিক অর্থনীতির উপর 
এর প্রভাব সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায় । আবার এই শিল্প ধ্বংস হওয়ার 
ফলে বাস্লার অর্থনীতি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব । 

রবার্ট ওরমের রচনা থেকে জান! যায় যে, করোমগ্ডল উপকূলের মতো বাংলাদেশের 
প্রতিটি গ্রামের নারী-পুরুষ-শিশু নিবিশেষে সকলেই তাত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। 
প্রকৃতপক্ষে স্ৃতাকাটা ও কাপড় বোনা বাঙালীদের জাতীয় জীবিকায় পরিণত হয় 
এবং এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন প্রকার তাতবন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে 
ওঠে। প্রচুর সংখ্যক সুদক্ষ কারিগর, উপযুক্ত কাঁচামালের প্রাচুর্য, জল ও স্থল পথে 


বাংলার ইতিহাস 


পরিবহণের সুবিধা, শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির ফলে বয়নশিল্পের উত্তরোত্তর 
উন্নতি ঘটে । 

রুষির পরেই তাত শিল্প বাঙালীর জীবিক1 অর্জনের প্রধান উপায় ছিল বলে বহু লোক 
এই শিল্পের উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল ছিল। আবার কৃষিকার্ষে অথবা অন্য কোন 
প্রকার ভীবিকায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা অবসর সময়ে স্তাকাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি 
কাজে লিপ্ত থাকত । প্ররুতপক্ষে কুষিকার্য ও বয়ন শিল্পের মধ্যে সামগ্তন্য স্থাপন করেই 
বাংলার কারিগরগণ এই শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি সাধন করতে সমর্থ হয়। কিন্ত 
উনবিংশ শতাবকীীর প্রথম দিকে তাতশিল্পের ক্রমাবলুপ্তি বাংলার অর্থনীতির উপর 
স্বদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে | ব্রিটিশেব নীতি, ব্রিটিশের শিল্পনৈপুণা ও ত্রিটিখবের 
সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বাণিজাক বিপ্রব সাধন করতে সমর্থ হয় এনং ক্ুঘি ৪ শিল্পের 
ভারসাম্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে পুরোপুরিভাবে 
ব্রিটিশের উপর নির্ভরশীল করে তোলে । 

১৭১৩ হ্বীস্টাক্ থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন শ্ুচিত হতে 
থাকে । ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ইংলগ্ডের বয়নশল্পের ক্ষেত্রে প্রভৃত উন্নতি দেখা দেয় 
এবং ভারতীয় শিল্প দারুণ প্রতিদ্বন্বিতার সম্মুখীন হয় । এই সময় থেকেই ইস? ইগ্ডিয়। 
কোম্পানী স্ততী শিল্পের জন্য অর্থ লগ্নির পরিমাণ ক্রমশঃ হাস করতে শুর করে এবং 
পরে এই বাবস্থা একেবারেই বন্ধ করে দেয়। তা ছাড়া, ১৭৯৩ শ্রীস্টাব্দ থেকে ইংলগ 
দীর্ঘ দিন পর্যন্ত যুক্ধে বাপত থাকে এব. ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার পর ফ্রান্সে কাপড় 
রপানি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ভার্সাই রাজদরবার ছিল ভারতীয় তাত বস্ষের 
অন্যতম প্রধান পৃঙ্গপোষক ৷ হামবুর্গ, লিসবন প্রভৃতি শহরেও ভারতীয় বন্ত্রের চাহিদা 
হাস পায়। অপরদিকে ১৭৯৩ শ্বীস্টাকের কোম্পানীর নতুন সনদ ইংলগ্ের 
বাবসায়ীদের ক্ম্য ভারতে ব্যক্তিগত বাবসা পরিচালনার স্থযৌগ বৃদ্ধি করলে ভারতের 
তাতশিল্পের আর৭ ক্ষতি হয় । ১৮১৩ খ্বীস্টাকের পরে বাংলার তাতশিন্সের সবংস 
আরও ত্বরান্বিত হয় । এই সময় শিল্পবিপ্রবের প্ররুত প্রভাব ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
অন্তত হয় । ইশ্লগ্ডের বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধোই অত্যন্ত অল্পব্যয়ে এবং 
অল্পসময়ে উন্নত ধরনের মসলিন প্রস্তুত করতে শুর করে। ফলে ভারতের তাতবস্ব 
একসঙ্গে অন্তর্দেশীয় এবং বৈদেশিক উভয় বাজার থেকেই বহিষ্কৃত হতে থাকে । 
এতদিন পর্যন্ত বাংলার তাতবস্ত্রের প্রধান বাজার ছিল ইংলগু, কিন্তু ১৮১৩ শ্রীস্টাব্ে 
ইংলগড সমগ্র ইয়োরোপের স্ুতীবস্ত্রেরে বাজার অধিকার করে। আবার অপরদিকে 
ইংলগ্ড ভারত থেকে উন্নত ধরনের তুলা আমদানি করতে শুরু করে। 

উন্নত ধরনের তাতশিল্পের প্রধান বাজার ছিল ইংলগু ও ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশ । 
ভারতের বাজারে এইসব উন্নত শ্রেণীর কাপড়ের চাহিদা! ছিল খুবই কম। শ্বৈত 
শ্রেণীর কাপড় বোনার জলন্ত দক্ষ কারিগররিও প্রয়োজন ছিল । সুতরাং বিদেশে 
স্যতীবন্ম রপ্তানি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে দক্ষ কারিগরগণ কর্মচ্যুত হতে থাকে । তাদের 
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কর্মচ্যতির আর একটি কারণ ছিল ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ক্রমবিকাশ । ভারতের 
উন্নত শ্রেণীর সুতীবস্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মোগল সম্রাট ও তীর সহযোগী 
শাসকবর্গ এবং হিন্দু রাজা! ও জমিদারগণ | ব্রিটিশ শক্তির ক্রমবিকাশের ফলে তাদের 
আধিক অবস্থারও অবনতি ঘটে এবং তীদের ক্রয়ক্ষমতা হাস পায়। একটি হিসাব 
থেকে জানা যায় ষে, শুধুমাত্র ঢাক! থেকে বছরে প্রায় এককোটি টাকা যূল্যের উন্নত শ্রেণীর 
কাপড বিদেশে রপ্মানি হত। তা ভাডা, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে 
বেশ কয়েকশ? কোটি ট1কার স্ুতীবন্্ ও রেশমবস্্ বিদেশে প্রেরণ করা হত। পরিবতিত 
পরিস্থিতিতে বন্্ প্রানি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ায় বিদেশ থেকে অর্থাগমণ্ড বন্ধ হয়। ফলে 
বাংলাব অর্থনীতিতে 'এক বিরাট সমস্য! দেখ। দেয় | 

(৩) ফলাফল 

১৭৯৩ থেকে ১৮৩৩ শ্বীস্টাকের মধ্যে বাংলার অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবতন 
দেখা দেয় । এই পরিবঙন সম্পর্কে মন্তবা করতে গিয়ে অধ্যাপক কে. এন- চৌধুরী 
বলেন যে, শা1)81 015 ৮/85 8 15৬0111101791 0০০10017917 117 1170198 
(016191) [1806 61616 15 1009 00101, 101 (06 0151 01176 0610905 11 006 
11151091901 076 (0980109 101801017 ৮৮10) 0115 ড/550, [11018 5090৫ 1] 006 
[005101010 012 09০1 ৮/110952 (80161017811% 10৮৮ ০056 010900005 ৮/০16 
০6115 70051190. 0711 06 70011 1119 00177125010 2170 00161%11 17882110605 0৬ 
[030706410 [1090015.৮ প্রকুতপক্ষে এই পরিবর্তন পালার সামাজিক 9 অর্থনৈতিক 
জীবনে প্রভাব নিস্তার করে। এই পরিবর্তনের গুরুত্ব বোর্ড অফ ট্রেডও বিশেষ ভাবে 
উপলব্ধি করে । ১৮৯৭ শ্বীস্টীকের ২৯শে জুন বোর্ড অফ ট্রেড এইরূপ অভিমত 
প্রকাশ করে যে, বত দ্বিনের প্রচলিত নিয়ম অন্রঘাঁয়ী অগ্রিম দ্রাদন পেয়ে কারিগরগণ 
ইয়োরোপীয় কুঠিয়ালদের জন্য তীত্বস্্ব তৈরি করা এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তা রপ্তানি 
করা হত । এই শিল্পের উপরই কারিগরদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করত। কিন্তু 
বঙমানে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে-__বাণিজোর ইতিহাসের এরূপ সর্বগ্রাসী ও 
সম্পূর্ণ বিপ্রবের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল (“8 16০10110]) 50 17181) 810 00107101915 
৮/০. 001/091%০ 15 10910] 10 ০০ 70212116160 11) 1100 1)150091% 91 
0017)10)910.৮) | 

ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি কোনদিনই ভারতীয় শিল্পের উন্নতি কামন৷ করে নি। 
ইংলগ্ডের শিল্পপতিদের স্বার্থে তার। ভারতকে শিল্পজাতদ্রব্যের রপ্তানি ক্ষেত্রের পরিবতে 
কাচামালের রপ্তানি ক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টা শুরু করে। বিদেশী শাসকদের প্রচেষ্টায় 
শিল্পপ্রধান ভারত রুষিপ্রধান দেশে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে 
বিদেশী বাজার থেকেই ভারত শুধু বহিষ্কুত হয় নি, দেশী বাজারও তার হাতছাড়া হয় । 
ভারতের তাতিবস্্ব নিঃসন্দেহে ইংলগ্ডের মিলের তৈরী বস্্ থেকে উন্নত ছিল, কিন্তু দামে 
সন্ত! বলেই বিদেশী কাপড় অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। “বদেশী শিরের 
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শহরের বাঙ্গার থেকে কিছু কিছু পরিমাণে শিল্পজাত বিভিন্ন পণ্যন্রব্য এবং বিদেশ থেকে 
রানি করা কোন কোন পণ্যত্রব্য সঙ্গে করে গ্রামের বাজারে উপস্থিত হত। কখনও 
কখনও পাইকারগণ নিজেরাই এইসব পণ্যন্রব্য বিক্রি করত, আবার কোন কোন সময় 
স্থানীয় ব্যবসায়ীর! তাদের কাছ থেকে এইসব পণ্য্্রব্য সংগ্রহ করত। পাইকারদের 
মধ্যে অনেকে মূলধন সংগ্রহ করে নিজেরাই স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার স্থষোগ 
করে নিত, আবার কখনও কখনও তারা বড় বড় ব্যবসায়ীদের দালাল রূপে সামান্ 
কমিশনের বিনিময়ে পাইকারের কাজ করত । বুকানন-হ্ামিল্টন যদিও তাদের সামান্ 
মূলধনের অধিকারী বলে মনে করেন, তথাপি এ কথা ঠিক যে, কোন কোন ব্যবসাক্ষেত্রে 
পাইকারগণ প্রচুর যূলধন নিয়োগ করত। দৃষটাস্ত স্বরূপ রেশম শিল্পের কথ! উল্লেখ কর!) 
যেতে পারে । এমন কি, রেশম শিল্পে তারা বড বড় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে উৎপাদ্ন- 
কারীদের দাদন দেওর়ারও বাবস্থা করত। হাট-কেন্দ্রিক সীমিত : কুষক-কারিগর- 
বাজারে একদিকে বেপারীর যেমন গঞ্জ ও বন্দরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগস্তত্র স্থাপন করার 
স্বষোগ পায়, তেমনই পাইকারগণ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বাজারে অনুপ্রবেশ করতে 
সমর্থ হয়। গঞ্জ ও বন্দরের ব্যবসায়ীদের বাণিজা প্রসারের ব্যাপারেও পাইকারগণ 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। পাইকারদের মাধ্যমে বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 
অগ্রিম দাদন পেয়ে রুষক ও কারিগরগণও নিশ্চিন্ত মনে তাদের পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করতে 
উৎসাহী হয়ে উঠত | 

(২) উপসংহার ? 

বযবসা-বাণিজোর ক্ষেত্রে পাইকারগণ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করলেও তারা৷ কখনই 
কোন বাণিজ্য*প্রতিঠানের সংগঠক হয়ে ওঠার স্থযোগ পায় নি। তাদের ব্যর্থতার 
প্রধান কারণগুলে! সংক্ষেপে আলোচন। করলেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাইকারদের 
ভূমিকাও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। উৎপাদন বা বন্টনের প্রধান কেন্দ্রগুলো নিজেদের 
নিয়ন্ত্রণাধীন করার জন্য পাইকারগণ কখনই চেষ্টা করে নি। ফলে বাণিজ্যের মুনাফার 
সিংহভাগ অপ্রিকার করে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মতো মূলধন তারা৷ কখনও 
সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় নি। বড় বড় মহাজনদের পথ থেকে কারিগর ও কষকদের 
দাদন দেওয়ার জন্য অগ্রিম অর্থ আদায় করা এবং সামান্য কমিশনের বিনিময়ে 
শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যাদি মহাজনদ্ের আড়তে পৌছিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের প্রধান 
কাজ। ফলে পরবর্তীকালে পথ-ঘাটের উন্নতি, বন্দর ও গঞ্জের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতির 
ফলে কারিগর ও মহাজনদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করলে পাইকারদের 
ভূমিকা ক্রমশই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে । দেশীয় শিল্পের ক্রমাবনতি এবং চাহিদার হাস 
পাওয়াই ছিল পাইকারদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক । যর্দিও কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে 
যেমন, মুশিদাবাদের রেশম শিল্পের ক্ষেত্রে, পাইকারগণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করত । কিন্তু পরবর্তীকালে বড় বড় মহাজনগণ সরাসরিতাবে স্থানীয় কারিগরদের অগ্রিম 
দাদন দিয়ে শিল্পজাত সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করার ব্যবস্থা শুরু করলে পাইকারগণের অস্তিত্ব 


বাংলার ইতিহাস 11 


বিপন্ন হয়ে পডে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলার বড় বভ বাণিজাকেন্দ্রগুলোতে ও কলকাতায় 
মহাজনদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপিত হলে তার স্কানীয় বাজার থেকে নিজেরাই 
পণ্যব্রবয ক্রয় করতে শুরু করে। শাস্ভিপুরের স্তী-বস্ত্, মুশিদাবাদের রেশম-বস্ত, 
মেদিনীপুরের লবণ প্রভতির উপর বড় বড ব্যবসাম়্ীদ্দের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হয় । এইরূপ পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাবসায়ীদের সঙ্গে পাউকারদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকা 
সত্বেও তার। একদিকে ব্যক্তিগত উদ্যম এবং অপরদিকে প্রয়োজনীয় যুলধনের অভাবে 
বহৎ ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হতে বার্থ হয় এবং ব্যবসা-বাণিজোর ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে তাদের 
প্রভাব হাস পায় । 

(0. 4. ৬7186 150 60 6116 7119779007186770 01 086 18107) 73817 (9 0০0106 
হয) 1837-39 11) ভিসিট] 01 2 19106 170762990 | 1381185 (08170165912 হও 
010 (11০ 10876108187 7006 0 165 10105071167 87606 1966] 1016 107687065 
€ 0০ 381)] ? 

109. (১) ভূমিকা £ 

১৮২৯ হবীস্টাঝের ১৭ই আগস, ১৬ লক্ষ টাকা যমলধন নিয়ে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্য 
শুরু হয়; দ্বারকানাথ ঠাকুর 'এই ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্যোগী ও প্রস্তাবক হলেও আরও 
কয়েক বাক্তি প্রথম থেকেই এই বাঙ্কের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন । তারা 
হলেন জেমস গর্ডন, জন পামার ও কনেলি জেমস ইয়ং । ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রথম 
সেক্রেটারী ছিলেন উইলিয়ম কার, ১৫ লক্ষ সির টাক বা ষোল লক্ষ কোম্পানীর টাক। 
নিয়ে ব্যাঙ্ক খোলা হলেও ব্যাঙ্কের কার্য শুর হওয়ার পর প্রধানতঃ দ্বারকানাগ ঠাকুরের 
বিশেষ যত্তে প্রতি বছরই এই ব্যাঙ্কের যুলধন বুদ্ধি পেতে থাকে । ১৮৩৬ শ্রীস্টান্দে কুডি 
হাজার টাকার মূলধন বাডে এবং ৯০০ টাকার প্রত্যেক অতিরিক্ত৬০* অংশবার করে সর্ব- 
শুদ্ধ মূলধন দাড়ায় ২১,৬০,০০০ টাকা । ১৮৩৭ খ্রীস্টাবে প্রত্যেক অংশের যূলা আড়াই 
হাজার টাকা কমিয়ে দেওয়ায় মূলধনের পরিমাণ দাডায় ৩২ লক্ষ টাক1। ১৮৩৮ 
শ্বীস্টাকের জানুয়ারি মাসে আরও আটশ অংশ বার হওয়ার পর যুলধন চল্লিশ লক্ষে 
পরিণত হয় এবং মে মাসে আরও চার হাজার অংশ বার হওয়ায় মূলধন হয় আশি লক্ষ 
টাকা । অবশেষে ১৮৩৯ শ্রীস্টাবে জানুয়ারি মাসে আরও ছু" হাজার অংশ বার হয়ে 
মূলধন টাড়াল এক কোটি টাকা । এই সময় দশ হাজার অংশের মধ্যে মোট সাতশ? 
অংশ ছিল ভারতীয়দের এবং অবশিষ্ট সমস্ত অংশই ছিল ইয়োরোপীয়দের হাতে । কিস্ু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সময় ব্যাঙ্কের প্রতিটি কার্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন । 

(২) ভ্রান্তনীতি অনুসরণ ঃ 

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রথম সেক্রেটারী উইলিয়ম কার অত্যন্ত কর্মদক্ষ ও বিশ্বস্ত লোক 
ছিলেন। ১৮৩৪ শ্রীস্টাবে তিনি সেক্রেটারীর পর্দ ত্যাগ করায় রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 
সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৩৯ ্রীস্টাৰ পর্যস্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
ইতিমধ্যে ১৮৩৪ শ্রীস্টাবকে উইলিয়ম কার দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে একযোগে কার-ঠাকুর 


কোম্পানীর কারবার খোলেন। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক পরিচালনার সময় 
ইংরেক্গণই ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজকর্মে প্রাধান্য লাভ করে। তাদের পরামর্শে ব্যাক্কের 
সেক্রেটারী অতিরিক্ত অর্থ লগ্নি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছামতো অংশ বিক্রি করে ব্যাঙ্কের 
মূলধন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। কলে ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ স্ফীত হলেও 
আমানত ও টাকার পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে । রাধামাঁধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর 
সেক্রেটারী নিযুক্ত হন মিস্টার গর্ডন। তিনি পূর্বে ম্যাকিন্টস কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। তিনিই প্রথম নীল, রেশম এবং অন্যান্য রুষিদ্রব্যের উপর দাদন দেওয়ার 
অনিষ্টকর প্রথ। প্রবর্তন করেন। ব্যাঙ্কের নিয়মিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে পি 
গর্ডনই সবপ্রথম ব্যবসায়ীর নিজের ব্যক্তিগত জামিনে টাক ধার দেওয়ার প্র 
প্রবর্তন করেন। অপরদিকে তিনিই ইংলগ্েের সহিত বিল অফ এক্সচেঞ্জের জন্য নতুণ্‌ 
একটি শাখা খোলেন । ১৮৩৯ খ্বীস্টাবে মীর্জপুরেও এই ব্যাঙ্কের একটি শাখা খোলা হয়, 
কিন্ক তা লাভজনক না হওয়ায় এক বছর পরেই সেই শাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
১৮৪০ ্বীস্টাবের অক্টোবর মাসে সিঙ্গাপুরে আর একটি শাখা খোলা হয়। এই শাখার 
প্রধান কাজ ছিল বিল অব এক্সচেপ্র ক্রয়-বিক্রয় করা । ১৮৪৭ শ্রীস্টান্দের জুন মাসে এই 
শাখাও বন্ধ করে দিতে হয় । প্রকৃতপক্ষে মিস্টার গর্ডন বিল অফ এক্সচেঞ্জের কাজে পারদর্শী 
থাকলেও অন্ঠান্ত বিষয়ে তিনি নিতান্ত অপরিণামদর্শী এবং বিশ্বাসের অযোগা সম্পাদক 
ছিলেন। দাদন প্রভৃতি প্রথা এবং অধমর্পণের নিঙ্গের জামিনে খণ দেওয়ার প্রথ 
প্রভৃতি অনিষ্টকর নিয়ম সকল প্রবর্তনের জন্য তীর সঙ্গে ছু-একজন অংশীদারের 
যে পত্রবিনিময় হয় তা থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি স্বার্থের জন্য 
ব্যাঙ্কের অনিষ্ট সাধনে কুন্ঠিত হন নি। মিস্টার গর্ডনের পর কলভার স্টুয়ার্ট এবং 
তারপর এইচ. ডত্রিউ. আ্যাবট ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এই সময় ব্যাঙ্ক গর্ডন 
প্রবর্তিত প্রথায় টাক দেওয়। বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ১৮৪৮ শ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাস 
পর্যস্ত হিউনিয়ন ব্যাঙ্ক ইনলিকুইডেশন” নামে কাজ করতে থাকে । এই বছরের ২৫শে 
জানুয়ারী মিস্টার আযাবট পদ্রত্যাগ করলে লেসলি রাসেল তার স্থলাভিষিক্ত হন। 

(৩) তহবিল তছবপ 

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব আযাকাউপ্ট্যাণ্ট হেনরি হেগার্ন কর্তৃপক্ষের জামানত, 
কোম্পানীর কাগজ, ব্যাঙ্কের অংশ এবং বিল অফ এক্ুচেঞ্জের দালালি করতেন । 
সেই নজির অনুযায়ী রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তার সম্পার্দকত্বকালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের 
আকাউট্াণ্ট মিস্টার সিমকে এরূপ দালালি করার সুযোগ দেন । সিম ক্রমে নানা 
প্রকার বাণিজ্যের জুয়াখেল! শুরু করেন এবং টাকার অনটন দেখ! দেওয়ায় জুয়াচুরি 
করে ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ করেন । ১৮৩৯ খ্রীন্টাব্ষের মে মাসে ধরা পড়ে যে, মিস্টার 
সিম ব্যাঙ্কের গচ্ছিতকারীদের নাষে অন্যায় পূর্বক অনেক টাকা অতিরিক্ত তুলে নেওয়া 
হয়েছে বলে লিখে রেখেছেন । হিসাবের গোজামিল দিয়েও তিনি বহু টাকা আত্মসাৎ 
করার চেষ্টা করেন। ব্যাক্কের ডিরেক্টুরদ্দের কানে এ কথা পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে 
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তারা স্থির করেন যে, ব্যাঙ্কের কোন বেতনভূক কর্মচারী কোনপ্রকার বাণিজ্য বা 
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হতে পারবে না এবং ব্যাঙ্কে কোন কর্মচারীর নামে বেতন ভিন্ন অন্ত কোন 
প্রকার টাকা আদান-প্রদ্দানের হিসাব থাকবে না। এই সময় টাকা-পয়সার হিসাবের 
দিকে তীক্ষ নজর দেওয়ার জন্য একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়। ১৮৩৭ থেকে 
১৮৩৯ শ্রীস্টাঝের মধ্যে প্রায় ১,২০,০০* টাকা ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে তছৰপ্‌ হয় । 
ব্যাঙ্কের স্থনাম অক্ষুপ্ন রাখার এবং অন্যান্ত গোলষোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার 
জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর সমস্ত টাকাটা নিজে জম! দিলেন । 

(8) পতনের কারণ £ 

মিস্টার গর্ডনের ভ্রান্ত নীতির ফলেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের স্ুচন। হয় । নীল, 
রেশম প্রভৃতি কুঠিয়ালদের কুঠির দলিল-দস্তাবেজ জামিন রেখে তার উপর কুঠির বাৎসরিক 
সম্ভাবা উৎপাদনের পরিমাণ অনুমান করে কুঠিয়ালদের ধার দেওয়া হত। প্রকারান্তরে 
এই খণ দেওয়ার পদ্ধতি দান দেওয়াই বল। যেতে পারে । অধমর্ণের ব্যক্তিগত জামিনে 
খণ দেওয়ার যে পদ্ধতি অন্ুশ্ত হতে শুরু করে তাও ব্যাঙ্কের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। 
অধমর্ণ সুবিধামত প্রায়ই নিজের বা অপরের ব্যক্তিগত জামিনে ধার নিত এব" যতটুকু 
সাধ্য তা পরিশোধ করত । গর্ডন অধমর্ণদের স্বিধার জন্য ব্যাঙ্কের নিয়ম ভঙ্গ করেও 
ব্যাঙ্কের কাগজপত্র ও হিসাবাদি পরিবতিত করে একই ব্যক্তিকে বারবার ধার দেওয়ার 
ব্যবস্থা করেন। এখানে উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন যে, ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা না 
করে মিস্টার গর্ডন কখনই এরূপ কাজ করেন নি। মিস্টার গর্ডনের এই নীস্ছির বিরুদ্ধে 
পরিচালকমগ্ডলী দু-একবা'র আপত্তি তুললেও নান যুক্তি প্রদর্শন করে গর্ডন তার নীতির 
পরিবর্তন করেন নি। এমন কি, ব্যাঙ্কে পরিচালকমগ্ডলীর পরামর্শ অগ্রাহহ করে 
জমিদারি, নীলকুঠি, ইমারত, প্রভৃতি বন্ধকী রেখে গঞ্ডন উদীর হস্তে খণ দিতে শুরু করেন । 
ফলে ফাগু“সন কোম্পানী, গিলমোর কোম্পানী প্রভৃতির পতনের ফলে ব্যাঙ্কের প্রায় ৯ 
লক্ষ টাকা বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। গর্ডনের আমলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিল অফ. 
এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ হুপ্ডির ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। কিন্তু লগুনের ব্যাঙ্কগুলে। এই হুপ্ডি গ্রহণ 
করতে অন্বীকার করলে ব্যাঙ্কের আধিক দুর্গতি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
ছ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় প্রথমদ্দিকে হগ্ডি বিক্রির ব্যাপারে বিশেষ কোন অস্থধিবা 
না দেখা গেলেও পরে হুগ্ডি ক্রয় করতে ইংলগ্ডের অনেক ব্যাঙ্কই অস্বীকার করে। 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র ইংলগ্ডেই হুগ্ডির ব্যবসায়ে লিগ হয় নি, ভারতেও এই ব্যাঙ্ক 
প্রচুর হুপ্ডির ব্যবসা শুরু করে। ফলে নীলকুগিয়াল ও জমিদারদের অনেকেই হগ্ডির 
মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিতে শুরু করে । হুপ্ডি ছাড়াওহ্যাগুনোট দিয়েও অনেকে 
ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিত। ফলে ব্যা্কের খাতায় প্রচুর পরিমাণ হুগ্ডি ও হ্যাগুনোট 
জমা হলেও নগদ্দ টাকার পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে । ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্কে 
এমন অবস্থার হষ্টি হয় ষে, ব্যাঙ্কের পক্ষে যে-সব নোট তার। বাজারে ছেড়েছিল তার 
পরিবর্তে নগদ টাক! দেওয়ার ক্ষমতাও তার ছিল না। ইতিপূর্বেই ১৮৪৬ শ্রীস্টাকে 


414. বাংলার ইতিহাস 

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয় । স্ৃতরাং ব্যাক্কের পরিচালকমগডলীর মধ্যে সার মতো 
অন্ত কেউ ছিলেন ন। ধিনি ব্যাঙ্কের সমস্ত আধিক দায়িত্ব স্বীয় স্বন্ধে গ্রহণ করে এই 
দুর্দিনে ব্যাঙ্ক রক্ষা করতে সমর্থ হন । ফলে ইউনিম্বন ব্যান্কের পতন অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । 
ষেদ্দিন ব্যাঙ্ক টাক। দেওয়া! বন্ধ করে সেদিন তার ক্যাশ বাক্সে মাত্র ৭৪০ টাকা! পাওয়। 
গিয়েছিল । পরিচালকমগ্ডলীর একাংশের শ্বার্থপরত। ও অপরিণামর্দঘিতার ফলে 
ব্যাঙ্কের আমানত এক কোটি টাকা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়। 

১৮৪৭ স্ত্রীস্টাবের ডিসেম্বর মাসে ন্যান্কের পতন ঘটে। কিন্তু জুলাই মাসে 
শেয়ারহোল্ডারদের শতকর! সাত টাকা করে লাভ দেওয়া হয়েছিল । অনেকেই মনে করৈন 
যে, এই লাভ লোকদের গচ্ছিত টাক ভেঙ্গে দেওয়া হয়, কারণ যূলধন বহু পূর্বেই পে 
হয়ে গিয়েছিল। লোকদের প্রতারণা করার জন্য পতনোন্মুখ ব্যাঙ্কের শেয়ার ভিরেক্টরগণ 
নিজেরাই ক্রয় করে ব্যাঙ্কের সঙ্কটজনক অবস্থার কথ। গোপন রাখার চেষ্টা করেন। 
সংক্ষেপে বলা যায়, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের জন্য যুলতঃ দায়ী এই প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ 
অসৎ কর্মচারিগণ । ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী, খাজাঞ্চি ও আযাকাউল্ট্যাণ্ট প্রমুখ 
উচ্চপদস্থ সব কর্মচারীই ছিল অসং। উদ্দেশ্টযুলকভাবে তারা খণ দিয়ে ব্যাঙ্কের 
নগদ টাকার পরিমাণ ক্রমশই হাস করতে শুরু করেন । দাদন দেওয়া, হণ ক্রয়-বিক্র্প 
করা এবং স্াগুনোটের বিনিময়ে টাকা বিনিময় করার ষে রীতি তারা প্রবর্তন করেন 
তা কোন দিক থেকেই স্থবিবেচনার পরিচায়ক ছিল না। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্মজীবনের পরিসমাপ্থি ঘটে । 
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05. (7৪1 1]11-এর ২৪ সংখ্যক প্রশ্ন দ্রষ্টব্য |) 

দ্বারকানাথের সংগঠন প্রতিভা_-(ক) কার-ঠাকুর কোম্পানী £ 

দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে কিছুদিন সরকারী কর্মচারী রূপে চব্বিশ পরগণার 
কালেক্টরের অধীনে সেরেস্তাদারের পদে চাকুরি করেন । ১৮৩৪ খ্রীস্টাবের ১লা আগস্ট 
এই চাকুরি ত্যাগ করে তিনি বানসা-বাণিজো লিপু হন। এই সময় গভন র-জেনারেল 
লঙ বেন্টিঙ্কের মাধ্যমে উইলিয়ম কার নামক জনৈক ইংরেজের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং 
উভয়ে একযোগে কার-ঠাকুর কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । ইতিপূর্বে 
ভারতীয়গন সাধারণতঃ বিদেশী বণিকদের দালাল ব। বেনিয়ান রূপে কাজ করতেন । 
কিন্ত দ্বারকানাথ ঠ|কুরই সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে কুণি খুলে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসান়্ে লিপ্ত 
হন। ১৯৩৩ খ্রীন্টাবে ইস্ট ইঞ্চিয়। কোম্পানীর নতুন সদস্ত অঙ্গবায়ী কোম্পানীর 
বাণিজ্য নিষিদ্ধ হওয়ায় সগ্ঠ গণ্ঠিত কার-ঠাকুর কোম্পানী অনেক সুযোগ লাভ করে। 
তাদের বাণিজ্য ছিল খুব বিস্তূত। নীল, রেশম ছাড়াও ক র-ঠাকুর কোম্পানীই সর্ব- 
প্রথম রানীগঞ্জের কয়লা, আসামের চা এবং রামনগরে চিনির উত্পাদন ও বাজার তৈরি 
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করার চেষ্টা করে। কার-ঠাকুর কোম্পানী স্ীমারের ব্যবসায়ও লিপ্ত হয়ে পড়ে । কার- 
ঠাকুর কোম্পানী মদের ব্যবসায়ের সজেও মুক্ত হয়ে পড়ে । কিন্ত দ্বারকানাথের জীবিত 
অবস্থায়ই এই কোম্পানী নানাপ্রকার অন্থৃবিধার সম্মুখীন হয়। ক্রমে কোম্পানী দেউলিয়। 
হয়ে পড়তে শুরু করে। ছারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর ছু” বছর পরে এই কোম্পানী সম্পূর্ণ 
ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় । 

(খ) ইউনিয়ন ব্যান্ক 2 

(পূর্ববর্তী প্রশ্নের (১) ও (৪) উত্তর দ্রষ্টব্য )। 

(গ্) পি. আগ ও. কোম্পানী ঃ 

পি. আযণ্ড ও. কোম্পানী অর্থাৎ পেনিনস্ুলার আযাণ্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারেও দ্বারকানাথের রুতিত্ব প্রশংসনীয় । প্রথমে এই কোম্পানী স্পেন ও 
পোতু'গালের বন্দর পর্যন্ত জাহাজ চালাবার অধিকার লাভ করে। কিন্তু ক্রমে ১৮৪২ 
খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় এক সনদ অনুসারে ভারতবর্ষ পর্যস্ত এর কারক্ষেত্র বিস্তত করার 
অধিকার লাভ করে । পি. আযাণ্ড ও. কোম্পানী ভারত ও ইংলগডের মধ্যে সরাসরি জাহাজ 
যাতায়াতের প্রথম স্থত্রপাত করে। “ক্যালকাটা রিভিউ” থেকে জানা যায় যে, 
দ্বারকানাথের একখানি জাহাজ ছিল। এর নামও ছিল দ্বারকানাথ। দ্বারকানাণ 
ঠাকুর এই জাহাজেই প্রথমবার ইংলগু যান। 

(ঘ) কৃতিত্ব £ 

কার-ঠাকুর কোম্পানী, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, 'প. আযাণ্ড ও. কোম্পানী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার 
রুতিত্ব বিচার করলে দ্বারকনাথকে কে।নক্রমেই বিদেশী বণিকদের দালাল ব। বেনিয়ান 
বল। যায় না । প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাণিজ্য সংস্থার অন্যতম অংশীদার ও সংগঠক । 
তিনিই প্রথম জাহাজ টান স্টীমার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই মস্তদেশীয় বাণিজ্যের 
সহায়তার জন্য ইপ্ডিয়া জেনারেল স্টাম নেভিগেশন কোম্পানীর প্রস্তাব করে পরিকল্পন। 
দিয়েছিলেন ; জাহাজ মেরামতি কার্ষের জন্য তিনিই সবপ্রথম পাটোয়ারি (ডকিং 
বিজনেস্‌ ) কার্ধ বুঝতে পেরেছিলেন ; সবশ্রেষ্ঠট কয়লার কার্য সংস্থাপিত করেছিলেন । 
বহির্বাণিজ্যের গুরুত্বও তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। ব্যাঙ্কের ব্যবসার দিকেও 
তার প্রবণতা ছিল । বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তীর ক্রুতিত্ব বিচার করে 
বলা যায় যে, ভারতীয়দের মধ্যে ছ্বারকানাথ ঠাকুরের মতে! অপর কোন বাণিজ্য 
সংগঠক ছিলেন না। 
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(8) উপসংহার 2 

উইলিয়ম জোনস যখন ভারতে আগমন করেন তখন সাধারণতঃ ব্রিটিশ শাসকবর্গ 
ভারতীয়দের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ মনোভার পোষণ 


ন 6 বাংলার ইতিহাস 


করতেন। বিজিত জাতির সংস্কৃতির প্রতি বিজয়ী জাতির এই মনোভাবই ছিল খুব 
স্বাভাবিক | বিশেষত: তাদের অনেকেই মনে করতেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ব্যতীত অন্য 
কোন সভ্যতাই কোনক্রমে উন্নত নয়। ভারতবাসীদের সম্পর্কেও তারা অনুরূপ মনো- 
ভাব পোষণ করতেন। ভারতীয়দের আচার-ব্যব্হার, রীতি,নীতি, জীবনযাত্রা, চরিত্র 
প্রভৃতি সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করতে তার! দ্বিধা বোধ করেন নি। তবে ভারতীয়দের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতাই ছিল তার্দের এরূপ মনোভাবের প্রধান কারণ । কিন্ত 
উইলিয়াম জোনস এই সংকীর্ণতার অনেক উর্ধে ছিলেন। বিভিন্ন পরিবেশে ষে বিভিন্ন 
সভ্যতার বিকাশ ঘটে ত। তিনি ভালোভাবেই উপলদ্ধি করতে সমর্থ ছিলেন । প্রত্যেক 
জাতিরও যে কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে সে কথাও তিনি স্বীকার করতেন। : তার 
এই উদ্দার দৃষ্টির জন্যই তিনি ভারতের সভ্যতা! ও সংস্কৃতির মর্মবাণী সুস্পষ্টভাবে উগীল্ধি 
করতে সমর্থন হন। তবে শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কেও তিনি একই মনোভাব পোষণ করেন। তার সমসাময়িক ইংরেজ পণ্ডিতদের 
অনেকেই ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিলেও, উইলিয়ম 
জোনস কোন দিনই তাদের মতামত গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। বরং ভারতের সভ্যতার 
অবদানের সঙ্গে বিদেশীদের পরিচিত করে তোলার মহান দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
এই কাজের মধ্যেই তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত পরিচয় পাওয় যায় । 
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€8) চালস গ্রাণ্টের মনোভাব ঃ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতি চালস গ্রাণ্টের বিরোধিতার যূল কারণ দুটি-_ 
(১) এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারীদের যে কর্তৃত্ব ছিল 
তার অবসানের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং (২) কলেজে পাঠ্যস্থচীতে ভারতীয় সাহিত্য, 
আইন প্রভৃতির অন্তভূক্তি এবং ভারতীয় অধ্যাপকর্দের নিষুক্তি। সরকারী কর্মচারী- 
হলেও চালস গ্রাণ্ট মিশনারীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। মিশনারীর। 
ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করলেও, তাদের গ্রীস্টধর্ম 
প্রচারের প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয়দের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হতে থাকে । ফলে ইস্ট ইপ্ডিয় 
কোম্পানী ভারতীয়দের এই মনোভাব দূর করার উদ্দেস্তটে মিশনারীদের কার্যকলাগ 
নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্ট। করলে চালস গ্রাণ্ট অসন্তুষ্ট হন । আবার অপরদিকে ভারতীয়দে 
সম্পর্কে তিনি খুব নীচ মনোভাব পোষণ করতেন । অধ্যাপক হিসাবে ভারতীয়দে 
কোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত করাকেও তিনি পছন্দ করতে পারেন নি। ভারত 
ভাষা, সাহিত্য, প্রভৃতি পাঠ্যস্থচীর অন্তভূক্তির বিষয়টিও তিনি পছন্দ কর 
পারেন নি । ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তিনি বিরোধিতা স্তর করেন। 
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89. (১) অর্থ নৈতিক সমন্যা 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমনদিক থেকেই বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি 
পেতে শুরু করে। কিন্তু এই পণ্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় স্ুলধনের অধিকাংশ 
ইংলও্ড থেকে আযদানি করা হত। ফলে ইংলগ্ডের অর্থনীতির ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে 
এই মূলধনের পরিমাণের হাস বৃদ্ধি হত। অপরদিকে যে সব দেশে এই সব কৃষিপণ্য 
রপ্তানি কর৷ হত তার বাজারের উপরও এই অর্থনীতির উন্নতি ও অবনতি অনেকাংশে 
নির্ভর করত । চা, পাট, নীল, আফিম প্রভৃতি কষিজাত পণ্যদ্রব্যের ক্ষেজে বিদেশ 
অর্থের আন্গকুল্য বিশেষভাবে অন্থসৃত হত। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইলগ্ডের দ্বীর্ঘ যুদ্ধের সমস্ত 
ইংলগড ও ইয়োরোপের সর্বত্র বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায়। ফলে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যস্ত ইংলগ্ডের 
বণিকগোষ্ঠী ভারতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ লগ্নি করে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ 
অর্থনীতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। কৃষকগণ বছরে এক ফলনের জমিতে দু'বার করে 
ফসল উৎপাদন করার চেষ্টা করে এবং তার্দের এই প্রচেষ্টার সাফল্যের ফলে অর্থনৈতিক 
উর্নতিরও সম্ভাবনা! দেখা দেয়। কিন্ত ইয়োরোপের যুদ্ধের অবসানের ফলে বাংলাদেশের 
পণ্যব্রব্যের চাহিদা অনেক হাস পায় অপরদিকে এই অময় ইয়োরোপের বছ দেশে শিল্প 
বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে। স্তরাং ইংলগ্ডের মহাদেশিক 
বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ হাস পেতে থাকে । আবার এই সময় ইংলগ্ডের অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা৷ দেখা যায় এবং নতুন করে লগ্নি করার মতো অর্থের অভাব ঘটে। 
তাছাড়। লাভের পরিমাণ কম হওয়ার আশঙ্কায় বাংলাদেশে অর্থ লগ্নি করতেও তাদের 
উৎসাহ হাস পেতে থাকে । এই সব কারণের সামগ্রিক ফল হিসাবে বাংলাদেশের 
অর্থনীতিতে মন্দ দেখ। দেয়। পরবর্তীকালে ইংলগ্ডের অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং 
ইয়োরোগীয় বাজারে বাংলাদেশের পণ্যন্্রব্যের চাহিদ! বুদ্ধি পেতে থাকলে বাংলার 
অর্থনৈতিক জীবন আবার পুনজীঁবিত হয়ে ওঠে । নতৃন নতুন জমি আবাদ এবং নতুন . 
কৃষিপণ্য উৎপাদনের দিকেও বাঙ্গালী কৃষকদের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উনবিংশ 
শতাবীর ত্রিশের দৃশকের প্রথম দিকে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে আধিক পুনরুজীবনের 
ইজিত দেখ! দিলেও উত্তরবঙ্গের, বিশেষতঃ রাজপাহী বিভাগ ও পূর্ববঙ্গের ঢাক! বিতাগের" 
কষকদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। এই ছুটি বিভাগের অর্থ নৈতিক 
বন! বাংলাদেশের অবশিষ্টাশের উপরও বধ পরজাব বিস্তার রে । মিঃ ৃ 
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১৮৪৭ থেকে ১৮৪৮ স্রীস্টাবের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকটের যূল কারণ ছিল 
ইংলওড এবং .সমগ্র ইয়োরোপ মহাদেশের অর্থনৈতিক মন্দা। ইয়োরোপের 
জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা! হাস পাওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হুয়। এই সময় ইয়োরোপের অনুকরণে ভারতে কয়েকটি ব্যাঙ্কের উৎপত্তি ঘটে । 
এই ব্যাঙ্কের উৎপত্তির ফলে অর্থনৈতিক সংকটের কোন সমাধান হয় নি বরং পরিস্থিতিকে 
আরও জটিল করে তোলে । ১৮৪৭ থেকে প্রায় ১৮৫ শ্রীস্টাব পর্যস্ত বাংলাদেশে 
অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব ঘটে তার সঙ্গে পূর্বকালীন অর্থ নৈতিক সমন্তার যূল কারণ 
রৌপ্যপিগ্ডের অভাবের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক ছিল না। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের ও 
ইংলগ্ডের অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিক্রিয়। রূপে এই অর্থনৈতিক মন্দার টি হয়। তবে 
ইয়োরোপে বা ইংলগ্ডের এই অর্থনৈতিক মন্দ] অপেক্ষা বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক মন্দা 
অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়। ১৮৫? শ্রীস্টাবের পরে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার 
পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনের মূল কারণ ছিল বাংলার 
চালের চাহিদা বৃদ্ধি ৮ ১৮৫২ শ্রীস্টাঝে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে অভিষানের সময় বাংলার 
চালের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে । ভারতীয় রেলপথ নির্মাণে ব্রিটিশ মূলধন 
বিনিয়োগ হতে শুরু করলেও বাংলার অর্থনীতিতে উন্নতি দেখা দেয় । ১৮৫৭ খ্রীস্টাবের 
সিপাহি বিদ্রোহের সময়ই বাংলার অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় | 


(৩) আভ্যন্তরীণ সংকট 2 

বাংলাদেশের অর্থনীতির যূল ভিত্তি কৃষি সম্পদ । ব্রিটিশ শাসকদের নিকটও 
সেকথা অজান! ছিল না। কিন্তু এই কৃষি সম্পদ উৎপাদন, ব্টন ও বিপণনের জন্ 
ইংরেজ সরকার কোন প্রকার সৃষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করার চেষ্টা করে নি। এই জন্যও 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে বারবার অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিত। কৃষির 
উন্নতির দিকে ' বিদেশী ইংরেজ সরকার কোন প্রকার দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব 
করে নি। চাষবাসের উন্নতি সাধন এবং অধিক শস্ত উৎপাদনের জন্য আধুনিক চাষ- 
বাস প্রথার প্রবর্তনের জন্য তারা কোন ব্যবস্থা করে নি। জলসেচ ব্যবস্থা অবহেলিত 
হওয়ার ফলে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে শস্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হত । 
প্রাকৃতিক বিভিন্ন স্থযোগ থাকা সত্তেও জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের্‌. দিকে তাদ্দের কোন 
প্রকার লক্ষ্য ছিল না। দুতিক্ষের হাত থেকে কৃষকদের ত্রাণ করার জন্যও কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হয় নি। সংক্ষেপে বলা ষায় যে, কৃষকদের স্বার্থের দিকে তার। ছিল 
সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন কি চা, পাট, নীল, আফিম প্রভৃতি বাণিজ্যিক পণ্যের 
উৎপাদনকারী চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যও তারা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি। 
অপরদিকে কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ন৷ থাকার জন্য ফসল তোলার 
অঙ্গে সঙ্গে কষকগণ তা৷ বিক্রি করে দিতে বাধ্য হত। ফলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রধান 
ভিত্তি কবকগণ নানা ভাবেই তাদের প্রকৃত আয় থেকে বঞ্চিত হত। সরকারের এই 
উদ্ধাসীনতাই ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থার জন্য অনেকাংশে দ্বায়ী। 
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(8) উপসংহার £ 

কিন্ক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অর্থনৈতিক ছুরবস্থার জন্য উপরিউক্ত 
অভাস্তরীণ কারণ বর্তমান থাকা সত্বেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি 
হওয়ার মূল কারণ ছিল ইংলগডের অর্থনৈতিক মন্দা। নানারপ অস্বিধা 
অতিক্রম করেও ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের পর বাংলার আধিক অবস্থা আবার উন্নতি 
লাভ করতে শুরু করে। তবে এই উন্নতির অনেকাঁশই ছিল ইংলগ্ডের বাণিজ্য ও 
অর্থলগ্রি করার উপর নির্ভরশীল । ফলে ইংলণ্ডে বাণিজ্যিক মন্দা দেখ। দ্দিলে বাংলার 
আথিক অবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনুরূপ পরিস্থিতির 
জদ্য বাংলাদেশে অর্থনীতি সংকটের সম্মুখীন হয়। 
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৮5. ৫১) ভূমিকা ঃ 


বাংলাদেশে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর 
কর্মচারিগণ কলকাতায় ট1কশাল নির্মাণ করে মুদ্রা নির্মাণের সুযোগ পাওয়ার জন্য চেষ্টা 
শুর করেন। ১কিস্ত বাংলার নবাবগণ ইংরেজদের এই অধিকার প্রদান করতে কখনই 
প্রস্তুত ছিলেন না। তাছাড়া মাপ্রাজে কোম্পানী নিম্সিত রৌপামুদ্রা বিন। বাটরায় 
বাংলাদেশের নবাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে ইংরেজ বণিকর্দের অন্ুবিধ। আরও বুদ্ধি 
পায়। কিন্তু ১৭১৭ শ্রীস্টাবঝে দিল্লীর বাদশাহ ফারুক-শিয়রের কাছ থেকে কোম্পানী 
একটি নতুন ফরমান আদায়' করতে সমর্থ হয়। এই ফরমানে বল। হয় যে, মাদ্রাজে 
( চীনাপত্তনে ) নিশ্িত মুদ্রার রৌপ্যের মান বাংলাদেশে প্রচলিত মুদ্রার সমান হয়ে 
কোন প্রকার বাষ্টা ব্যতীতই এই মুদ্রা বাংলাদেশের বণিকগণ গ্রহণ করবে। কিন্ত 
বাদশাহী ফরমান অনুসারে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের প্রয়োজনীয় মুদ্রা নির্মাণের 
অধিকার লাভ করলেও বাংলাদেশের নবাবের প্রচণ্ড বিরোধিতার জন্য কোম্পানী এই 
অধিকার থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হয় এবং কোম্পানীর প্রচুর ক্ষতি হতে শুরু করে। 
কোম্পানীর মাদ্রাজের ট 1কশালে নিশ্রিত মুদ্রা গ্রচুর বাট্ট। ব্যতীত বাংলাদেশের কেউ তা! 
গ্রহণ করতে রাজী হত না। ফলে বাংলাদেশের ইংরেজ বণিকগণ মাঝে মাঝেই দারুণ 
অর্থ সংকটের সম্মুখীন হতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ত দূরের কথা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস- 
পত্র কেনাকাটা করার মতো অর্থ সংগ্রহ করাও তীর্দের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠত। 
মিস্টার ম্যাণ্ডেভিল-এর লেখা থেকে এরূপ অর্থ সংকটের কথ। বেশ পরিষ্কার ভাবে জান। 
যায়। ১৭৫০ শ্রীক্টাব্ে তিনি লিখেছেন যে, পরবর্তী জাহাজ নতুন রৌপ্যপিণ্ডের 
সরবরাহ নিয়ে উপস্থিত না হওয়। পর্যস্ত বাংলাদেশের কোম্পানীর কোষাগারে ব্যবসা- 
বাণিজ্য পরিচালনার জন্য অথবা বাজার থেকে খাদ্য সম্ভার ও জীবনযাত্রা নির্বাহের 
জন্য অপরিহার্য অন্তান্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করার উপযুক্ত অর্থও অবশিষ্ট নেই।” একপ 
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পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড আধিক সংকটের সমুখীন হয়ে কোম্পানী কখনও কখনও স্থানীয় 
ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রচুর সদ দিয়ে টাক। ধার করতে বাধ্য হুত। স্থতরাং 
অত্যন্ত সগত ভাবেই কোম্প।নীর আধিক সংকটের জন্ত ইংরেজ বণিকরা বাংলাদেশের 
নবাবকে দায়ী মনে করতেন। বাদশাহী ফরমানের নির্দেশ অনুযায়ী নবাব বদি 
কোম্পানীকে মুদ্রা নির্মাণের অনুমতি দিতেন, তাহলে কোম্পানীর আধিক সংকট 
উপস্থিত হওয়ার কোন কারণই দেখ! দিত ন1 এবং ব্যবসা-বাণিজা পরিচালনার ক্ষেত্রেও 
কোম্পানীর কোন প্রকার অস্থবিধা হত না । বাংলার নবাব মুর্গিদকুলিখান, স্জ্ঞা-উদ্‌- 
দিন, সরফরাজ খান, আলীবদর্ণ প্রস্ততি প্রতোকেই কোম্পানীর মুদ্রা নির্মাণের 
অধিকারকে অস্বীকার করেন। ফলে কোম্পানীর প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয় । 
পলাশীয় যুদ্ধের পূর্ববরণ পণশ বছর গড়ে আমদানির পরিমাণ ছিলএক লক্ষ আশি হাজার 
পাউণ্ড জ্টালিং এবং এই আমদানির মোট পরিমাণের চূয়াত্তর শতাংশ ছিল রৌপ্য পিগু । 


(২) বিরোধিতার কারণ ঃ 

১৭৫৬ শ্ীস্টাবে মিরাজ-উদ-দৌলা সিংহাসনে আরোহী করার পরেই ইংরেজদের 
সঙ্গে নবাবের সংঘর্ষ অনিবার্ষ হয়ে ওঠে । আলীবদর্ণর নির্দেশ অন্থ্যায়ী সিরাজ-উদ্‌-দৌল। 
যদিও কোম্পানীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্ত সংঘর্ষ মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্ত 
পরিস্থিতির ভ্রুত অবনতির ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে। ইংরেজরা 
এই সময় মীরজাফরের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি সম্পাদন করে সিরাজ-উদ্-দৌলাকে 
সিংহাসন-চ্যুত করার ব্যবস্থা করে । এই চুক্তি অনুসারে মীরজাফর নবাব সিরাজ-উদ 
দৌলার সঙ্গে সন্ধির সকল শর্ত এবং পূর্বেকার নবাবদের ফরমানে ইংরেজ বণিকদদের যেসব 
স্থযোগ দেওয়। হয়েছে, সে সবই কার্করী করতে সম্মত হন। ফলে ফারুক শিয়রের 
ফরমান অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানী কলকাতায় ট"কশাল স্থাপন করে স্বাধীন ভাবে মুদ্রা 
নির্মাণের অধিকার বাংলার নবাব কর্তৃকও স্বীকৃত হয়। ১৭৫৭ খ্রীস্টাকের এই চুক্তি 
প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ কোম্পানীকে স্বাধীন ভাবে মুদ্রা নির্মাণের সযোগ করে দেয়। 
মীরজাফর সিংহাসনে আবোহণের পর ইংরেজ সরকার কলকাতা, ঢাকা ও পাটনার 
ট"কশালে মুদ্র! নির্মাণ করতে শুরু করে। অপরদিকে নবাবের মুখিদাবাদ টণাকশাল 
থেকেও মুদ্রা তৈরী হত। ফলে বাঙ্গারে ছুই প্রকার মুদ্রা থাকার জন্য ব্যবসায়িগণ বিনা 
বাষ্টায় কোম্পানীর মুদ্রা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। মীরজাফরের পক্ষে বিনা বাটায় 
কোম্পানীর মুক্ত ব্যবসায়ীদের গ্রহণ করতে বাধ্য কর! সম্ভব ছিল না। বাইরে “থকে 
আমদানিকৃত রৌপ্য পিগু নিম্নমানের ছিল বলে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ ইংরেজদের 
ট1কশালে নিক্ষিত মুত্রা গ্রহণ করতে আপত্তি করে। আবার অপরদিকে সিংহাসনে 
আরোহণের কিছুদিনের মধ্যেই নরাব মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের মনোমালিন্য 
দেখ! দিলে তার সাহায্যে মুদ্রা সম্পর্কিত এই সংকটের সমাধান করাও অসম্ভব হয়ে 
পড়ে। আবার অপরদিকে কোম্পানী কলকাত। ট"কশালে মুদ্রা নির্মাণ করতে শুরু 
করলে নবাবের গ্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়। ফলে উভয্ন পক্ষের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে । 
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১৭৬* শ্ীস্টাবে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে 
স্থাপন করা হয়। তার রাক্জস্বকালে ইংরেজদের মূদ্রা সংকট আবার চরমে ওঠে। 
ইতিমধ্যে নবাব মীরজাফরের রাজত্বকালে ইংরেজগণ বাংলাদেশের সেরা, আফিম ও 
লবণের ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। এইসব পণ্যদ্রব্যের জন্য দান 
দেওয়া ও ক্রয় করার জন্য ইংরেজ কোম্পানীর প্রচুর নগদ টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। 
কিন্ত কোম্পানীর ট'কশালে নিথ্িত মূদ্রা বাটা! ছাড় ব্যবসায়ীর! গ্রহণ করতে অস্বীকার 
করলে কোম্পানী বাণিজোর একচেটিয়া অধিকার লাভ করার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠে । 
কিন্ত মীরকাশিম ছিলেন মীরজাফর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ । ইংরেজদের 
সঙ্গে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলেও মীরকাশিম স্বাধীন ভাবে 
শীসনকার্য পরিচালন। করার চেষ্ট| শুরু করেন । বাণিজ্যের উপর আরোপিত অন্তর্দেশীয় 
শুক্ধ নিয়ে তার সঙ্গে যেমন ইংরেজদের মতছৈধ দেখা দেয়, মুদ্রা নির্মাণের ব্যাপারেও 
ইংরেজদের সঙ্গে তার তেমনই গণুগোলের সূত্রপাত ঘটে । ইংরেজগণ তার্দের ট"কশালে 
নিম্বিত মুদ্রার উপর থেকে সকল প্রকার বাট্র। তুলে দেওয়ার জন্য নবাবের উপর, ক্রমাগত 
চাপ স্ন্তি করতে শুরু করে । স্বাধীনচেতা নবাবের পক্ষে কোম্পানীর এই দাবির কাছে 
আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ নবাব মীরকাশিম ইংরেজদের প্রভাব থেকে 
নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য মুশিদাবাদ থেকে বাংলার রাজধানী মুেরে স্বানাস্তরিত করলে 
তার অভিসদ্ধি সম্পর্কে ইরেজগণ আরও সন্ধিহান হয়ে ওঠে। ১৭৬৩ শ্রীস্টান্দে উভয় 
পক্ষের মধ্যে প্রকাশ্তেই বিরোধ দেখা দেয় । এই সময় অন্যান্য দাবির সঙ্গে ইংরেজগণ 
নবাবের নিকট মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারেও একটি নতুন দাবি উত্থাপন করে। দেশীয় 
মহাজনর। যাতে কোম্পানীর টাকা বিন! বাট্রায় গ্রহণ করে এবং কোম্পানী যাতে ঢাক! 
ও পাটনার টপাকশালে তিন লক্ষ টাকা তৈরি করতে পারে তার ব্যবস্থার 'জন্যও তার! 
নবাবের উপর চাপ স্ষ্টি করতে শুরু করে । কিন্তু মুদ্রা সংক্রান্ত এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি 
হওয়ার পূর্বেই মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে কোম্পানী 
মীরকাশিমকে গদিচ্যুত করে মীরজাফরকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করেন। 
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১৭৬৫ শ্রীষ্ট।বের ফেব্রুয়ারি মাসে মীরজাফরের মৃত্যু হয় । মীরজাফরের মৃত্যুর পরই 
ইংরেজগণ মুগ্রিদাবাদের নবাবকে নামে মাত্র শাসক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্ররূত শাসন- 
ব্যবস্থা নিজেরাই অধিকার করার চেষ্টা করে । মীরজাফরের পুত্র নজম-উদ্‌-দৌল সিংহাসন 
লাভ করলেও ইংরেজগণ নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একজন সহকারী স্থবাদার 
নিযুক্ত করেন । এই সময় নবাবের সমস্ত প্রকার অর্থনৈতিক ক্ষমতাই : খর্ব করা হয় + 
ফলে মুদ্রা! সংক্রান্ত ব্যাপার আবার গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু নজম-উদ্দৌলার পক্ষে 
কোন প্রকার দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবছিল না। বিশেষতঃ রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৫ শ্রীস্টাবে 
দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার দেওয়ানী লাভ করার পর এই 
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তিনটি স্থবার রাজস্ব আদায়ের সমস্ত দায়িত্ব ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয়॥ 
নজম-উদ্-দৌল! রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করার কোন চেষ্টা না 
করে বছরে মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ভাতার বিনিময়ে বাংলার সিংহাসনের উপর অধিকার 
বজায় রাখকে সমর্থ হন। শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে সমস্ত প্রকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর 
নবাবের পক্ষে মুদ্র। নির্মাণের অধিকারের আর কোন গুরুত্বই থাকে না। মৃশিদাবাদের 
ট"কশালের গুরুত্বও ক্রমশই হাস পেতে থাকে । ১৭৭২ শ্্রীস্টাবে মুশিদ্দাবাদ থেকে 
কলকাতায় রাজধানী স্থানাস্তরিত হওয়ার পর মুশিদাবাদের টীকশাল একেবারেই /বন্ধ 
করে দেওয়। হয় । ইন ইতডয়া কোম্পানী কলকাতা ঢাকা ও পাটনার টণকশাল থেকে 
নিজেদের নামে নতুন মুদ্রা নির্মাণ করতে শুরু করে। 
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১৭৬৫ শ্রীস্টাবে নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতা 
কাউন্সিলের নির্দেশক্রমে মোহম্মদ রেজ। খান বাংলার্দেশের সহকারী নবাবের পদে নিযুক্ত 
হন.। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় পুত্র নজম-উদ্‌-দৌলার সিংহাসনে আরোহণের 
কালে স্থির হয় যে, বাংলার নবাব বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করবেন না। তার 
পরিবর্তে সহকারী নবাবই বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচলনা করার দায়িত্ব লাভ 
করবেন। প্ররুত এই সময় রেজ। খান বাংলার প্রকৃত শাসকে পরিণত হন । সহকারী 
নবাবের পদে নিযুক্ত হলেও আসলে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবধীনস্থ ব্যক্তি রূপে 
শাসনকার্ধ পরিচালন করতে শুরু করেন। এই পদ্দে তার নিযুক্তির ফলে প্রকৃতপক্ষে 
বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটে এবং ইংরেজের শাসনব্যবস্থার সুচন। হয় । 
পরবর্তীকালে রেজা খান ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা সহকারী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত 
হন। ফলে বাংলাদেশের রাজন্ব বিভাগের উপরও তার কর্তৃত্ব গ্রতিষ্তিত হয় । ফৌজদারি 
বিচার বিভাগের দায়িত্ব ছাড়! বাংলাদেশের শাস্তি শৃঙ্খলা! রক্ষা করার দায়িত্বও তার 
উপর অর্পণ কর! হয়। সুতরাং রেজা খানের মাধ্যমে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের 
রাজত্ব এবং সাধারণ শাসন বিভাগ পরিচালন। করতে শুরু করে। 


কিন্তু এই বিরাট শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব পাওয়া সত্বেও তিনি তার কর্তব্য যথাঁষথ 
ভাবে পালন করার চেষ্টা করেন নি। ছিয়াতয়ের মন্বস্তরের সময় ( ১৭৬৯-৭০ ্রীস্টাব ) 
প্রচণ্ড ছুভিক্ষে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং 
অবশিষ্টাংশ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু রেজা খান জনসাধারণের 
দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি। ১৭৭২ খ্রীন্টাকে ইস্ট ইত্তিয় 
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কোম্পানী হ্বহস্তে রাজছ্ব বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করলে রেজা খানকে সহকারী দেওয়ানের 
পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় । এই সময় অন্যায় ভাবে অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য 
'রেজা খানকে অভিযুক্ত কর! হয়, কিন্তু শেষ পর্যস্ত এই অভিযোগ থেকেমুক্তি দেওয়। হয়। 
সহকারী দেওয়ানের পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পরও তিনি সদর নিজামত আদালতের 
প্রধান বিচারকের পদ্দে অধিষ্ঠিত থাকেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে বিচার 
' বিভাগের সংস্কার সাধনের পর এই পদ থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়। হয় । 

(২) শাসনের প্রককাতি 2 

রেজ] খান বাংলাদেশের সহকারী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হওয়ার পর পূর্ববর্তী শাসন 
ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন উপলক্কি করেন। মোগল শাসন- 
ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বায় কোন সহকারী দেওয়ানের পদ ছিল না, কেন্দ্রীয় দেওয়ানের 
নির্দেশ অনুযায়ী প্রার্দেশিক বা সবার দ্েওয়ান রাজন্ব বিভাগ পরিচালন করতেন । 
দেওয়ান ও স্ববাদার পৃথক ব্যক্তি হওয়ার ফলে একে অপরের প্রতিটি কাজের উপর তীক্ষু 
দৃষ্টি রাখার স্থষোগ পেতেন । কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ রেজ। খানকে সহকারী দেওয়ানের পদে 
নিযুক্ত করার সময় ভারতীয় রাজস্ব বিভাগের পরিচালনার রীতি সম্পর্কে খুব বেশি 
অভিজ্ঞ ছিলেন না। এমন কি সহকারী দেওয়ানের কার্ধকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখার 
জন্য যে “স্থপারভাইজার*দের নিযুক্ত কর! হয় শায়নতান্ত্রিক খু'টি নাটি ব্যাপারে তাদেরও 
'কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। স্ৃতরাং রেজ। খান রাজস্ব বিভাগকে পুনর্গঠন করার চেষ্টা 
করেন। জমিদ্ারগণ বংশাহ্ুক্রমিক ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে জমির খাজনা আদায় 
করতেন কিন্তু তার জমির মালিক ছিলেন না। কিন্তু বাংলার নবাব মুর্শির্কুলিখানের 
আমলে বাংলাদেশে একদল নতুন জমিদারের উদ্ভব ঘটে। তারা একদিকে যেমন 
প্রজাদের কাছ থেকে জমির কর আদায় করতেন অপরদিকে তার। নিজেরাই মালিকও 
ছিলেন। ফলে রাজন্থ বিভাগে নান। প্রকার সমস্তার উদ্ভব ঘটে। রেজা খান আমিন 
ও কাহুনগে। নামক কর্মচারীদের সাহায্যে বু জমির পরিমাণ নতুন করে ধার্য করে 
'পত্বনীদারদের সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা করতে শুরু করেন। ফলে বাংলাদেশে একদল নতুন 
ভূম্বামীর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পরিপ্রেক্ষিতে ইষ্ট ইত্ডিয়। 
কোম্পানী ষে নীতি গ্রহণ করে রেজ। খানই সে নীতির প্রথম উদ্ভাবক । তার এই নীতির 
'ফলে নতুন একদল জমিদার জমির মালিক রূপে দেখা! দেয় এবং কৃষকগণ জমির 
মালিকানা থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে। বিদেশী ইংরেজ শাসকর্দের পক্ষে প্রতি 
কৃষকের সঙ্গে বন্দোবস্ত কর খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তার পরিবর্তে নির্ঘিই পরিমাণ 
জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা ছিল অনেক সহজ | রেজ। খান মোগল যুগের নীতির 
পরিবর্তন করে ভূমিরাজন্ব সম্পর্কে ইংরেজ শাসকদ্দের একটি মূলনীতিকে কার্ধকরী করার 
চেষ্টা করেন । 

রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারেও রেজা খান কয়েকটি সংস্কার সাধন করেন। তার মধ্যে 
প্রধান ছিল সরকারী ভাবে নগদে রাজন্য গ্রহণ করার ব্যরস্থ। ৷ রেজ! খান পূর্বে প্রচলিত 
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রাজন্থের হার বৃদ্ধি বাঁ হাস করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্ত তিনি উৎপন্ন শস্যের 
নিরিষ্ট পরিমাথ রাজন্থ হিসাবে গ্রহণ না করে তার আন্থপাতিক মূল কর হিসাৰে 
আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তার এই নীতির ফলে কৃষকগণ প্রথম দিকে কিছু কিছু 
অস্থবিধার সম্মুখীন হলেও ইংরেজদের প্রবর্তিত রাজন্ব নীতি ক্রমে ক্রমে তারা মেনে 
নিতে বাধ্য হয়। 


(৩) উপসংহার £ 

তবে মোগল শাসনের সাধারণ নীতিগুলো দীর্ঘদিন পর্বস্ত এদেশে প্রচলিত ছিল; 
কয়েক বছরের মধ্যে তাকে পরিবর্তন করা অসন্ভব ছিল। স্তৃতরাং পরিস্থিতির 
সামকশ্য রেখে যেটুকু পরিবর্তম কর! তার পক্ষে সম্ভব ছিল তাই রেজা খান করার € 
করেন। তাছাড়া ইংরেজ শাসকগণও জোর করে আকম্মিক তাবে বিশেষ কৌন 
পরিবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। স্থৃতরাং রেজ। খানকে সংঘত করার জন্ত তারা» 
বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সংক্ষেপে বল! যায় যে, রেজ। খান মোগল শাসন ও 
ইজ-ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে যোগম্ত্র স্থাপন করে আধুনিক ভারতের শাসন- 
পদ্ধতির গোড়াপত্তন করার চেষ্টা করেন। | 


